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সম্পাদকীয় নিবেদন 


বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতির ১৩৩৫ বঙ্গান্বের ২৯এ "আষাঢ় 
তারিখের অধিবেশনে নিয়লিখিত গ্রস্তাঁবটি মর্বসন্মতিক্রমে গৃহীত হয়, 
প্ৰ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি (মহামহৌপাধ্যায় ডক্টর প্রযুক্ত হরপ্রমাদ 
শাস্ত্রী ) মহাশয়ের পঞ্চসপ্তুতিতম জন্মদিবসের স্মারক হিসাবে পরিষৎ হইতে 'বর্ধাপন-গরন্ 
প্রকাশ করা সন্বন্ধে ডক্টর শ্রযুক্ত ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় যে পন লিখিয়াছেন, 
, তাহা পঠিত হইল, এবং তাহার প্রো প্রস্তাব গৃহীত হইল। আরও স্থির হইল যে, এই 
বিষয়ে যথাকর্তব্য স্থির করিবার ভগ্য নিম্নলিখিত সদশ্তগণকে লইয়! একটি শাখা-মিতি 
গঠিত হউক,__ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ডাক্তার ক্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ 
শীযুক্ত অমূল্যচরণ বিশ্যাভূষণ 
যুক্ত যতীন্ত্রনাথ বন্ধ 
শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম 
যুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
ডক্টর শ্রীযুক্ত নরে্্রনাথ লাহা ( আহবানকারী )।” 
১৩৩৫ বঙ্গাবের ১লা! ভাদ্র তারিখের কারধ্যনির্বাহক-সমিতিতে প্রীযুক্ত বিজয়গোপাল 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বেবোক্ত শাখা-সমিতির অন্ততম সভ্য নির্বাচিত হুন। 
এই প্রস্তাব অনুসারে আমাদিগের প্রতি সংবর্ধন-লেখমাঁলা সংগ্রহ করিয়! সম্পাদন ও 
প্রকাশের ভার অপি ছয়। 
আমরা বাজালাদেশের বিযাশী জন কৃতী ও মনীষী ব্যক্তির নিকট প্রবন্ধ প্রার্থন! করিয়া 
পত্র পাঠাই । ধাহাদের নিকট প্রবন্ধ প্রীর্ঘন! করা হয়, তীহাদের ভুবিধা ও অবকাঁশের উপর 
নির্ভর করিতে বাধ্য থাকায় প্রকাশোপযোগী গ্রবন্ধগুলি পাঁইতে আমাদের বিছু বিল হা 
যায়? প্রবন্ধগুলির সুগ্রণকাধ্য ১৩৩৭ বঙগাঝের বৈশাখ মাঁসে আরম্ভ হয়। এভাবং মোট 
৪১টি প্রবন্ধ আমর! পাইয়াছি। এই বৎসরের আধাঢ় মাস্‌ পথ্যন্ত)১৪টি প্রবন্ধ (সর্বাসমেত ৩৪ 
ফর্ম অর্থাৎ ২৭২ পৃষ্ঠা) ছাগা হইবার পরে হরপ্রস্দ-সংবর্ধন-মমিতি ক্রৃক ছ্িরীকৃত হয় ধে, 


(1৮5) 


সংবর্ধন-লেখমাল! ছুই 'খণ্ডে প্রকাশিত হউক, এবং প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, তথা দ্বিতীয় 
খণ্ডে প্রকাশিতব্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত তাবৎ €বন্ধগুলি বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে 
বাঙ্গালী জাতিনন শর্ধার নিদর্শনদ্বরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে উৎহ্ষ্ট হউক, ও তদন্তর প্রথম 
খণ্ড সাধারণ্যে বিক্রয়ের জন্ত উপস্থাপিত হউক। এদিকে দ্িতীয় খণ্ডের মুদ্রণও চলিতে থাকুক 
এবং যথাসন্তব শীঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হউক। উভয় খণ্ডের বিক্রয়লন্ধ অর্থে মুদ্রণাদির 
বায় চুকাইয়! দিলা যদি উদত্ত কিছু থাকে, তাহা পরিষদের নিকট সমর্পিত হইবে। 

লেখমাঁলা! গ্রকাঁশের জন্য মমিতি এতাঁবৎ যে সমন্ত ভদ্রমহোঁদয়ের নিকট হইতে অর্থ 
সাহায্য গাইয়াছেন, ইহাদের নাম ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ 1.০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। তাহাদের 
নিকট'্কতজত! জানাইতেছি। 

এই ব্যবস্থান্ুসারে হরগ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাঁলার প্রথম খণ্ড প্রকাঁশিত হইল। দ্বিতীয় 
খণ্ড যথাসম্ভব শীষ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। দ্বিতীয় থণ্ডে ৬০ ও | পৃষ্ঠায় 
নির্দিষ্ট ও বর্ণিত লেখকগণের প্রবন্ধ থাকিবে, এবং ত্তিস্ন পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত বা! 
সম্পাদিত তাবৎ গ্রন্থ ও প্রবন্ধনিচয়ের তালিকার সহিত তাহার জীবনী ও সাহিত্য-সেবা-বিষয়ক 
গ্রবন্ধও থাকিবে। 

জানে ও বিষ্ায় বাঙ্গালী জাতির শীর্ষস্থানীয় বহু পত্ডিত--সাঁছিত্যিক, ধতিহাসিক ও 
প্রত্থতাত্বিক মনীধিগণ--হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালায় প্রবন্ধ দান দ্বার! সহযোগিত। করিয়াছেন। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতির ন্মারক হিসাবে এরূপ গ্লেখ-সংগ্রহ যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা 
করিবার জন্ত হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-সমিতির সভ্যগণ ইহাদের নিকট বিপেষরূপে খণী। আশা 
করি, ব্ীয় ুধীমণ্ডলীর নিকটে এই হরগ্রসাঁদ-সংবর্ধন-লেখমালার যখোচিত সমাদর হুইবে। 


বনীয-সাহিতযা-পরিষদ্‌ মন্দির ভ্ীনরেজ্নাথ লাহ। 
ফলিষাত! 
] ্রীস্নীতিকুমার চট্যোপাধ্যায়। 


ওই ভাজ) ১৬৬ 
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এম এস্‌-সি, এম ডিঃ এফ, জেড, এস্‌ তত ২৪ 
উদ ৭১ 
অস্তিত্ব ও তাঁৎপর্্য--ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমাঁর মৈত্র, এম এ পি-এইচডি ৮৫ 
ধরমমজলে সাষ্টিতত্ব ও ধর্মদেবতার গ্রাটীনতা--অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার 

চট্টোপাধ্যায় ভাষাতস্বনিধি, এম এ তত ৯৪ 
ধচুর্বেদ--রায় বাহাছুর প্রযুক্ত যোগেশচন্তর রায় বিস্তানিধি, এম এ১ ফান ১১২ 
বঙ্গের গল্মীগীতিকা-রাঁয় বাহীছুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্ সেন, বি এ) ডি লিট ১৪৩ 
উদ্ভুত তাতশাসন--মহামহোপাধ্যায় ভি 


বিষ্তাবিনোদ, এম এ ্ ৮ ০8 
অস্থঘোষের মৃহাকাবাহ_অধ্যাপক প্যুক সুকুমার সেন, এম এ... ১৬৭ 
কাঠঠমণ্ুপ বা কাঠমুর মিছা ধু প্রবোধা্ বাগচী, 

এম এ, ডিলিট টি হি 


মহাধানবিংশক- শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাহী অধ্যক্ষ, বানী বগা ১৮৮ 

ু্ধীবতার রামানন্দ ঘোঁধ এবং উৎকলে বু্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্শের পুনরতাদ-. 
বারা রর দািনানি মালার ২৩, 

আজী-শীযুক্ত পঞ্চানন তর্করধ 5 ** ২৬৭ 


চিত্র 
মহামহোপাধ্যায় ডক্ঃ প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিটু, সী আই ঈ 
নর্ডন-নির়্্ম 
অদ্ভুত তাশাঁসন 


'ফন্তুনী-পূর্ণমাস' 


মহামহোপাধ্যার় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী নহাঁশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনের 
স্মারক হিযাবে, হরপ্রসাঁদ-বর্ধাপন-সমিতি ভারত-তব সহ্ধীয় প্রবন্ধরাশিপূর্ণ যে গ্রশ্থ গ্রকাশে 
কতমন্কলপ হইয়াছেন, পর গ্রস্থমধ্যে সন্নিবেশ জন্ত আমার নিকট একটি গবেষণাত্মক মৌলিক 
প্রবন্ধ” প্রার্থনা, করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম-সম্লিত সমিতির এ প্রার্থনা আমি , 
'অচুজ্ঞা'র সমান জাঁন করি। সেইজন্য গীবেধণা” আমার অধিকার-বহিভূ্ত হইলেও? এই 
অকিঞ্চিৎ প্রবন্ধ রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

উপনিষদ্‌ ও গীতা আমার বাসন। এ বাসনারঢ হইয়া আঁমি একবার প্রদ্বতত্ের 
কণ্টকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়্াছিলাম এবং গবেষণার ফলে নহে, যদৃচ্ছাক্রমে, ক-ব্ূর্বেদের 
(তৈত্তিরীয-সংহিতার) এক (যত দুর আমার জানা আছে) অনালোচিত-পূর্বব কদরে 
উপনীতঞহইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে অন্তত্র আমি কিছু কিছু আলোচন! করিয়াছি) কিন্ত 
ভারতীয় কাল-ক্রম সন্ধে গ্রসঙ্গটার গুরুত্ব এত অধিক যে, এই সুযোগে প্রতবতাস্বিকদিগের 
এ বিষন্ের গ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। 

সম্প্রতি আমানের এই ভারতবর্ষে ঘোঁর বর্ষা ( বৈদিক সাহিত্যে যাহাকে 'দাংমেধ্য বলা 
হইত) কোন্‌ সময়ে হয়? বোধ হয়, আবাঁড়ের শেষে ও শ্রাবণের আরস্ে। কালিদাস 
'“আধাডন্ত প্রশমদিবসে প্রত্যাসন্ে নভসি' দেখিয়া বিরহিণী যক্ষবধূর উদ্দেশে রামগিরি 
হইতে অলকার অভিমুখে মেঘ-দৃতকে প্রেরণ করির্াছিলেন। সে আজ ১৪*০1১৫০* বৎসরের 
কথা। কিন্তু এখনও আধাড-শ্রাবণই বর্ধা-ধতু। বরাবরই কি এইরূপ ছিল- বরাবরই কি 
এইরূপ খাঁকিবে? 

জ্যোতিযীরা যাঁছাকে অয়ন-চলন (21565395601) ০1 61৩ []081056$ ) বলেন, 
ভাহার ফলে বিষুবান্‌ এক স্থলে স্থিয় থাকে না। উহা! বসবে প্রায় ৫* বিকলা করিয়া 
সরিয়া যাঁয় এবং ২৫৮৬৮ বৎসরে 'দিকৃচক্রবালের ৩৬৯ অংশ খুরিয়া আবার পূর্বস্থানে ফিন্রিনা 


২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধীন-লেখমালা 
আসে। ইহার ফলে,বাঁসস্তিক ও হৈমস্তিক ক্রান্তিপাঁতের দিন ধীরে ধীরে হটিয়া বার 
এবং ফলত; যড়খতুর প্রত্যেকের আরম্ভ ও অবসান-সময়ের পরিবর্তন ঘটে | 

ুর্ধ্যের বাধিক গতিকে লক্ষ্য করিয়া! আকাশকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা হইন্লাছে-_ 
প্রত্যেক বিভাগের নাম রাঁশি। মেষ, বৃষ, মিখুন, কর্কট ইত্যাদি দ্বাদশ রাশি মিলির! রাশি- 
চক্র। 'জ্যোতিহীর৷ এই রাশিচক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক বিভাগের নাম 
ক্ষত -অঙ্গিনী ভরণী, কৃতিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আরা, পুনর্বন্থ, পুষ্যা ইত্যাদি। বার 
রাশিতে যখন ২৭ নক্ষত্র, তখন প্রত্যেক রাশিতে ২* নক্ষত্র এবং সমগ্র রাশিচক্র যখন ৩৬০ 
অংশ, তখন এক এক বাঁশি ৩০ অংশ ( 0657৩6 ) এবং এক নক্ষত্র -৯*- ৮৬০ ৮৬০ অর্থাৎ 
৪৮০০০*বিকল! (১5৫01)03) | 

বিষুবান্‌ এক্ষণে মীনরাশিশ্থ উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্রে অবস্থিত। ২০** বৎসর পূর্বে উহা 
মেষরাঁশিতে ছিল, এবং ৪০০০ বৎসর পূর্বের উহা বৃষরাঁশিতে ছিল। বিষুবান্‌ যে নক্ষত্র থাকে, 
দেই নক্ষত্রে বাসস্তিক ক্রান্তিপাত (৮০:091 [:00170% ) ধরা হয়। অতএব এখন বাঁসস্তিক 
ক্রান্তিপাঁত হয় উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে। 

বেদবিষ্তা-বিশারদ বাল গঙ্গাঁধর তিলক নিষ্নোদ্ধ'ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, শতপথব্রাঙ্মণের সংকলনকালে কত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবান্‌ থাকিত। 

এতা হ বৈ (কৃত্বিকা:) প্রাচ্যে দিশো ন চ্যবস্তে। সর্ববাণি হ বাঁংন্তানি নক্ষত্রাণি 
প্রাচ্যে দিশশ্যবন্তে- শতপথ, ২1১২ । ১ ্ 

বিষুবান্‌ এখন যে উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্রে অবস্থিত, রুত্তিকানক্ষত্রগুঞ্জ হইতে তাহার দূরত্ব 

প্রায় ৬ অংশ। ৬০ অংশে ২১৬০ বিকল! । বিষুবান্‌ যখন এক বৎসরে প্রায় ৫* বিকল! 
সরে, তখন কৃত্তিকা' হইতে উত্তরতাত্রপদ নক্ষত্রে সরিতে প্রায় ৪৪০ বৎসর লাগিয়াছে। 
অতএব শতপথব্রাঙ্গণ-রচনার কাল ্রষ্ট-পূ্বব ২৫** বংসর। 
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'ফন্তুনী-পূর্ণমাস' ৩ 

এই প্রধালীর অঙ্থস়ণ করিয়া বাল গঙ্গাধর তিলক আরও সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন যে, খগ্বেদের কোঁন কোন শুক্তে মৃগশিরায় বাসস্তিক ক্রান্তিপাতের ইঙ্গিত 

পাওয়া যায। মুগশিরায় ধরপ ক্রান্তিপাত হইত ৬২০০ বতমর পূর্বে । ৪ অতএব তিলক 
বলেন, সকল খক্‌-রচনার কাঁল শ্রীষ্ট-ূ্বব ৪৩০* বৎসর । 

আমি যত দূর অবগত আছি, তিলক মহোদয় ও প্রসঙ্গে অয়ন-চলনের ফলৈ খতু- 
সরণের ব্যাপার হইতে লভ্য প্রমাণের প্রয়োগ করেন নাই এবং তৈত্তিরীর-সংহিভার যে 
বচনের প্রতি আমি লক্ষ্য করিতেছি, তাহার কোনরূপ ব্যবহার করেন নাই। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতার সপ্তম কাণ্ডের চতুর্থ প্রপাঁঠকের অষ্টম অন্বাঁকে বর্ধসত্্ের দীক্ষাকাল উপদেশ করিতে 
গিয়া খমি বলিতেছেন, _ফন্তনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্‌। মুখং ঘা এতৎ সংবৎসরম্ত যৎ ফন্তনী- 
ুর্ণমাঁসো সুখত এব সংবৎমরমারত্য দীকষ্তে” (ান্নী পূর্নিমা দীক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ, 
এই দিন বৎসরের প্রারন্ত।) কিন্তু এইরূপ উপদেশ দিয়া খষি এ দিনে দীক্ষা-গ্রহণের পক্ষে 
একটী দোষ আবিষাঁর করিতেছেন। 

“তন্ত একৈব নির্ধযা বৎ সাংমেত্যে বিষুবান্‌ সম্পত্ভতে।” অর্থাথ__ফান্তনী পুর্ণিমাতে 
যদি বার্ষিক ত্র আরস্ত কর! যাঁয়, তবে এই দোষ যে, বিষূবান্‌ ঘোর বর্ষায় (লাংমেঘ্যে ) 
পড়িবে।” বিষুবান্‌ অর্থে বৎসরের মধ্যদিন,_-যে দিন বর্ধকে ছুই সমান ভাগে বিভক্ত করে। 

তথা হি বিষুবানিতি সংবৎসরম্য মধ্যবর্তী মুখ্যোখ্হ্বিশেষঃ ততঃ পূর্বে ষগ্মাসা উত্তরে 

ষণ্াসাঃ। তরোরুভয়োর্মাস-ফট্কযোর্মধ্যে সোহহবিশেষঃ কর্তব্য; 1__সায়ণভা। 

অতএব দেখা যাইতেছে, তৈত্তিরীয়-সংহিতায় যখন এই বিধি নিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন 
সাংমেধ্য ব! ঘোঁর বর্ষাকাল ফাস্তনী পূর্ণিমা হইতে ছয় মাম অন্তর অর্থাৎ ভাদ্রের শেষে পড়িত। 
এখন পড়ে আঁষাঢ়ের শেষে। অতএব ছুই মাস আগ্রে হটিয়া আসিয়াছে । সার়ণ এ প্রসঙ্গে 
তাহার তান্ে লিখিয়াছেন,_-অন্র চ ফ্তনীপূর্ণমাসমারত্য দ্বাদশ দীক্ষা দ্বাদশ উপসদশ্চ 
অনুষ্ঠায় উত্তরদিনে গ্রথমমাসোপক্রমঃ কার্যযঃ। তথা পতি চৈত্রশুদ্বনবম্যাম্‌ উপক্রমো 
ভবতি। আশ্বযুজশুদ্ধাষ্টম্াং মাসফট্কং সমাপ্য নবম্যাং বিষুবান্‌ কার্য: । স চ বর্র্তোঃ 
্রত্যাসক়ঃ | অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষ-সত্রের আরম্ত হইলে আশ্িন “ননদি” অষ্টমীতে 
ছয় মাস সমাপ্ত হইবে__এ দিন বিষুবান্‌। 

অতএব খঁধির শেষ উপদেশ এই/__চিত্রাপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্‌। মুখং বা এতৎ সংবৎসরন্ত 
যঙ্গিত্রপূর্ণমাস * * * তন্যন কাচন নির্ধা ভবতি। 

ফাস্তনী পূর্ণিমাতে না করিয়া চৈতর-পুর্ণিমাতে দীক্ষা গ্রহণ কর । রূপ করিলে কোনরূপ 


৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*লেখমাল1 


নির্ধা (দৌষ) ঘটবে না। কেন? এবং লতি কার্ডিকশুনধনবম্যাং বিযুবান্‌ সংগদ্তে 
(সায়ণভাক্ক )। পু 

হুতরাং দেখা যাইতেছে, তৈত্িরীর-সংহিতার যুগে আষাঁঢ়ের শেষে না৷ পড়িরা ভাত্র 
মাসের শেষে ঘোর বর্ধা (সাংমেঘ্য ) পড়িত। অয়ন-চলনের ফলে বিষুবান্‌ কত সহ বৎসরে 
ছুই মাস অগ্রে সরিতে গারে ? ১২ মাঁসে যখন ৩৬০ অংশ বা ডিগ্রি, তখন ছুই মাসে তাহার 
$ অর্থাৎ ৬* ডিত্রি। আমরা দেখিয়াছি, বিষ্বানের বাঁধিক গতি ৫* বিকলা। অতএব ৬* 
ডিজি বা ২১৬০০* বিকলা! সঞ্চরণ করিতে হইলে িষুবানের প্রা ৪৪* বৎসর লাগিয়াছে। 

এইরূপে দেখা গেল, তিলক মহোদয় শতপৎ-্াঙ্গণের উদ্ধৃত বচন হইতে জ্যোতিষিক 
গ্রণন। হারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তৈত্তিরীয়-সংহিতার বরষব্যাপী সত্বের দীক্ষা 
সী উপদেশের আলোচনার ফলে আমরাও দেই দিদ্ধান্তেই উপনীত হইলাম। অভএব 
এ সিদ্ধান্ত যে লত্যোপেত, তৎসন্ন্ধে সন্দিহান হইবার কোন হেতু নাই। 

ভ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


যুক্ত হীরেন্্ বাবুর গণিত অরনাংশ সমদ্ধে রিপন-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরে 
নাথ বন্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়ের অভিমত নিয়ে প্রদত্ত হইল। [সম্পাদক ] 


হসস্সন্সীহস ম্ঘন্হে শ্স্তব্য 
বরতমানকালে দেশীয় পঞ্জিকাসমূহে স্যি্ধান্তে গৃহীত বর্ষমাণ ব্যবহার হইব থাকে। 
তাহার পরিমাণ ৩১৫২৫৮৭৫৬ সৌরদিন। [5০০17 সীছেবের মতে বর্ধমাঁণ 
৩৬৫. ২৫৬৩৬১ সৌরদিন। উভর়ের মর্চে প্রভেদ "০২৩৯৫ মৌরদিন। সুতরাং 
সিদ্ধান্তের বর্ষমাণ গ্রহণ করিলে ট%০০0/১ সাহেবের মতে আদিবিনু সচল হইয়া 
ইয়ং পূর্াতিমূখে সরিয়া! ঘাইবে। হুক্ম গণনায় জান! যায় যে, আদিবিদদুর পূর্বাভিসুখী 
গতির পরিমাণ ৮৪২ বিকল! । প্রতি বৎসর এই গতি ঠিক সমান নহে; তবে মধ্যমমান 
হিসাবে ৮-৪২ বিকলা গ্রহণ কর! যাইতে পারে। বদি সুধ্যসিনধান্তের বর্ষমাণ ছাড়া অন্ত 
কোন সিদ্ধান্তের মতানথযানী বর্ঘমাণ গ্রহণ করা যার, তবে এ আদিবিদ্গুর গতি আরও 
কম-বেদী হইবে। 
বহু প্রাটীনকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে অথবা রামারণ-মহাঁভারতের প্রাদুর্ভাব কালে 
বর্ষদাণের পরিমাণ কভ ছিল তাহ! ঠিক বলা! যাঁয় না। সুতরাং অয়নাংজ নির্য়ের. এই 
একটা প্রয়োজনীয় অবরব ( [50:07 ) অনির্দিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে। 


'ন্তুনী-পূর্ণমাস' ৫ 
পর্ডিত-প্রবর গ্রবন্ধলেখক উপরে যে অয়ন-চলনের পরিমাণ করিয়াছেন, তাহাও দুল 
নহে। এই পাতগতিও গ্রতিবংসর সমান নহে। সম্প্রতি এই পাতগতির মধ্যমমান ৫*২৬ 
বিকলা 1 ৫*২৫৬৪+-*০০২২২৫ ব (ব-১৯** খ্ীষ্টা হইতে অতীত বর্ষসংখ্য )--এই 
সঙ্কেত অন্ুমারে যে কোন বর্ষের পাতগতি নির্ীত হইতে পাঁরে। ক্ুতরাং গ্রবন্ধকার বে 
স্থল হিসাবে অয়নাংশের পরিমাপ নির্ণর করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন, তাহ! তাহার প্রবন্ধের বক্তব্য 
বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও গণিতের তু্টিসাধন পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই জন্ত বিশেষ অন্ুরু্ধ 
হইয়। আমি বহু আয়াস-লব্ধ অন্কপাতের সাহায্য (৬14৩ 73009 ]001781 062550101085% 
]দা9, 1923, তি 2 15003810701 015 টি) অরনাংশের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা 
্রস্তত করিয়া দিলাম। পাতগতি+ মাঁদিবিন্দুর গতি -অয়নাংশ। উভয়ের সাশ্প্রত মধ্যমমান 
পূর্বে দেখান হইয়াছে ৫৮৬৮ বিকল! । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ষুগভেদে আদিবিনু- 
গ্রতি যথেই বিভিন্ন হইতেও পারে। তাহা যদি হয়, তবে নিম্নের তাঁলিক! ঠিক বলিতে 
পারিব না। আর একটা কথা এই যে, আজ যাহাকে আদিবিনু বলা! যাইতেছে, চির- 
কালই তাহাই আদিবিন্দু বলিয়া স্বীকৃত হইত কি না, সে পক্ষেও যথেষ্ট সনোহের 
কারণ আছে। কোন কোন মতে রেবতী তারার শেষাংশই আদিবিদু। কাহারও 
মতে চিত্রা, নক্ষত্র হইতে ১৮০* অংশ অন্তরে ত্রান্তিবৃত্তে যে বিন্দু পাওয়া যাঁয়, তাহা হইতেই 
আদিবিদ্বু নির্ণয় কর! হইত। শীস্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আদিবিদ্দুর কথা দেখা যাঁয় 
কিন্তু কবে ও কি জন্ত সেগুলি পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাহার কোন আভাস পাওয়া 
যায় না।- 
অতীত কালের অরনাংশ নির্ণয়ের পক্ষে এই এক মহা! সমস্যা দূর করা প্রয়োজনীয় 
বলিয়৷ মনে করি। 
এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না৷ করিয়া! সহজ বুদ্ধিতে বর্তমান £৫$০3 পূর্বেও বোধ 
হয গ্রহণ করা হইত, এই মনে করিয়া নিয়ের তাঁলিক! খুব হুল বলির! লওয়া যাইতে পারে। 
সুষম গণনার দ্বার! জান! যায় যে 
১লা জানুয়ারী তারিখে অয়নাংশের পরিমাণ 
১। খ্রতীৰ ৫*২ ০ রাশি ০ অংশ ০ কল! ২৫ বিকলা 
২। 5 ১৪০২ 01১8০1১1২? 
৩] 9 ১৮৯০ ০01২৯৭৩৮1৪৩ 
91 % ১৯০০ ০/২২৭১৫:৪১% 


হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 
এইরূপে পাওয়া যায যে, প্রষ্ঠাৰ ৫০২ হইতে গণনা করিয়া 


অরনাংশ 
১। ২৪০০ বৎসর পূর্বে রাশি ১/০১/২৪/২৬' ছিল 
র্‌ অর্থাৎ বুষরাশিস্থিত কৃত্তিকা নক্ষত্রে। 
“২ ২৭০৪ ১ ১ ১:৫৭১৯৭১৫? 
৩):8৫০০ 5 % ২189158160৫? 
অর্থাৎ মিথুনরাশিস্থিত মুগশিরা! নক্ষত্রে। 
৪। ৪৭০০ % 5 ২1৯০/০।৪১৭ অর্থাৎ আর্দা নক্ষত্রে। 
৫1 ৫০০০ 2 £১ ২1১৪০ ১১ 2৯? 


কিছুকাল পূর্বে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, এগার শতকের পর, 
মুসলমানি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, ভারতের নিজস্ব সাধনা ও সংস্কৃতি মৃতপ্রায় এবং তার 
ধাঁরা বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হয়েছিল। এক কথায়, ভারতের সভ্যতার পঞ্চমান্কের যবনিকা৷ এ 
মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গিয়েছিল। কথাটা আংশিকরূপে সত্য হ'লেও, সম্পূর্ণরূপে 
সত্য নয়। মুসলমান-অত্যুদয়ের পরেও, ভারতের সভ্যতা ও সাধনা, নানা! নূতন পথে ও 
বিচিত্ররূপে প্রকাশ ও বিকাঁশ লাভ করেছে। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস বাদ দিলেও, উত্তর- 
ভারতের ইতিহাঁসের পৃষ্ঠে দেখা যাঁ় যে, মুসলমান-সভ্যতার প্রচণ্ড প্রভাব অতিক্রম ক'রেওঃ 
স্থানে স্থানে হিন্দু-সভ্যতার বিশিষ্ট ভাব ও রূপ, সসম্মানে আত্মরক্ষা ক'রে জাগ্রত ও জীবন্ত 
ছিল। স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে কথাটা! সপ্রমাঁণ হয়েছে । এক দিকে যেমন মুসলমানী রীতির 
গন্থজ ও মিনার, মন্জিদ্‌ স্থৃতি ও সমাধি-মন্দিরের উপর জেগে উঠ্‌ল, অন্য দিকে ( বেশীভাগ 
দিল্লী ও আগ্রা সহরের বছ দুরে), হিন্দু ও জৈন-মন্দিরের অন্রতেদী শিখরগুলি প্রতিধ্বনি 
গ্রতিযৌগিত। তুলে, হিন্দু ও মুমলমান-সভ্যতাঁর বৈপরীত্যকে জাগিয়ে তুলেছিল । এমন কি, 
আগ্রার পরিধির মধ্যেও হিন্ু-রীতির স্থাপত্য মধ্যে মধ্যে স্থান পেয়েছিল। আগ্রা ছুর্গের 
'জাহা্দীরী মহল” ফতেপুর শিক্রীর “যোধাঁবাইয়ের মহল”, রাজা বীরবলের প্রাসাদ, এবং 
মধুরার রাঁজ৷ বিহারীমল্লের রাণীর স্থতি-সৌধ 'সতী-বুরুজ, খাঁটী হিদুস্থাপত্যের উতর 
সম-সামরিক নিদর্শন! হাভেল সাহেব গ্রতিপর করেছেন যে, মুনলমান রাজারা, প্রচলিত 
হিন্দুস্থাপত্যের ধারা ও কৌশল উপেক্ষা না ক'রে, তাঁদের কাজে লাগিয়ে নিয়েছিলেন এবং 
নানা উৎসাহ ও পুরষ্কার দিয়ে, নৃতন পথে হিন্ুরীতির বিকাঁশ ও পরিণতির সহায়তা 
করেছিলেন। ভিন্সেন্ট স্মিথ সাহেব স্বীকার করেছেন, আকবরের ঞুগের স্থাপত্য-শিল্নে 
হানে স্থানে হিন্দু ও স্থানে স্থানে মুসলমান-রীতি আত্মপ্রকাশ করেছে ("50006110769 11৩ 
[38000 50016110095 (1১৩ 11001900008080 61609800 [050000108(55--2521 চু 
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435 )। চিত্র-শিল্পে ভারতীয় ও পারসীক রীতির সংমিশ্রণে আঁকবর একটা নূতন পদ্ধতি 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যাঁর নাঁম হহিন্দুপারসীক” (11::-10£141)। তার প্রতিষ্ঠিত 
বাদশাহী চিত্রশালার শিল্পীগণের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ছিলেন “রাজপুত' ও গনরাটী শিল্পী, 
এবং ২৫ জন ছিলেন বিদেশী মুসলমাঁন। এই চিত্র-পদ্ধতি জাহাঙ্গীরের সময়ে পারসীক প্রভাব 
অতিক্রম ক'রে একটা সম্পূর্ণ নূতন রীতির (১:১1-) গ্রবর্তন করেছিল, যা এক দিকে পারমীক 
রীতি থেকে বিভিন্ন, অন্য দিকে প্রচলিত ভারতীয় রীতি থেকেও সম্পূর্ণ পৃথকৃ। এই দমুঘল' 
পদ্ধতির (5১০০1) বা সম-সাঁময়িক অথচ সম্পূর্ণ বিপরীত রীতির আর একটা খাঁটা ভারতীয় 
চিত্রপদ্ধতি জীবন্ত ছিল,_যার নানা বিচিত্র ও ধারাবাহিক নিদর্শন, ওর্ছা, রাজপুতানা, 
গুজরাট, জন্মুঃ বাসৌলী, চগ্বা ও কাঙগড়া প্রদেশে, অন্ততঃ ১৬ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যস্ত 
পাওয়া গেছে। সুতরাং দেখ! যাচ্ছে যে, স্থাপত্য-শিল্পে ও চিত্র-শিল্পে ভারতের বিশিষ্ট 
ধারা মুসলমানী যুগে সম্পূর্ণ অক্ষত ও অব্যাহত ছিল। রাজপুত ও মুঘল রাজনৈতিক সংঘর্ষ 
ছটা বিভিন্ন ও প্রতিযোগী সভ্যতার প্রতিতবন্থিতার নিষ্ুর প্রতীক । উরংজীবের মেবাড়- 
বিজরে ও রাজপুত রাষট্রশক্তির উচ্ছেদে, ভারতের নিজস্ব সভ্যতার ধারার উচ্ছেদ হয় নাই। 
মুসলমান রাঁজ-শক্তি দেশ জয় করেছিল, কিন্তু ভারতের সভ্যতাকে জয় ক'রতে পারে নি। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সংস্পর্শের ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ । সমগ্র হিন্দী-সাহিত্য সম্পূর্ণ 
আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতের মুমলমানী যুগে। এমন কি, মুঘল-সম্াটেরা প্রত্যক্ষভাবে 
হিন্ী-দাঁহিত্যের বিকাঁশলাভের সহারক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রত্যেক মুঘল-সম্রাটের 
সভায় শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবিকে সম্মান, পুরস্কার ও উপাধিম্ডিত করা হ'ত। এই কবিরা 
বাঁদশাছের প্রদত্ত “কবিরা” বা ০০:191৩81€এর উপাধি ও আঁসন অবস্কত করেছিলেন। 
প্রবাদ আছে,-আকবর শাহ্‌. নিজে হিন্দী ভাষায় কবিতা! রচনা করেছিলেন হিন্দী-সাহিত্ের 
ুর্য ও চক্র তুলসীদাস ও সথরদাস__আকবরের বৃতিতূক ছিলেন। ভারতীয় সাধনায় 
নানা রূপ ও ধারার সহিত পরিচয়লাভের আগ্রহ ও কৌতুহল, আকবর প্রমুখ অনেক মুসলমান 
মহারাজ ও'রাজকুমারগণের ছিল । সঙ্গীতের রাজ্যে মুঘল-বাদশাহগণের সহায় ও পৃষ্ঠপোষকত। 
অতিগ্রসিদ্ধ। প্রাচীন হিন্দুসদীতের, তথ! পস্ধর-শীঙ্তের ধারা আকবরের প্রচেষ্টার নূতন 
পথে পরিণতি লা করেছিল। এই প্রচেষ্টায় ইতিহাস করেকটা সন্ভঃগ্রকাশিত ও অগ্রকাশিত 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্গীত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

এই প্রবন্ধে আমর! আকবরের সময়ে লিখিত একটা অপ্রকাশিত পুথির পরিচয় দিব 
পুধিী কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রহাগারে আছে। শরের মহামহোপাধ্যার 
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জীযুক্ত হরগ্রসাদ শাল্্ী মহাশয়ের প্রণীত পুথির বিবরণে (090910£ঘ৫এ ) উল্লিখিত হয়েছে।১ 
পুখিটার বিষয়-_নৃত্যকলা, নাম--নর্তন-নির্রম্চ। পুথির আরম্ভ এইরপ-_ 
“ঈশং যতিলয়োপেতং বর্ণভেটৈরপাশ্রিতম্‌। 
রাসত্রীড়ামযং নতবা বক্ষ্ে নর্তন-নির্ঘযম্‌।৮ 
পুথিটী ৪ গ্রকরণে সমাপ্ত । চতুর্থ প্রকরণের শেষে গ্র্থকারের পরিচয় আছে,_ 
প্লক্ষ্য-লক্ষণসন্দিদ্ধপরং পরার্ধসঙ্গতম্‌। 
তর্ভনং বিঠ্ঠলেন নিঃসনদিদ্ধমকারি হি ॥ 
অকবর-নৃপ-রচ্যর্থং ভূলোকে সরলসঙ্গীতম্‌ । 
কৃতমিদং বহুতরভেদং জুহ্ৃদীং হৃদয়ে সুখং ভূয়া ॥ 
শ্রীমৎপুণ্তরীকবিঠঠলেন রচিতং লোকোতরং সুন্দরম্। 
ৃষটা ন্তন-নিরণয়ম্‌ ভৃবি কল তত্ততপ্ররোগাধিকাঁন্‌ 
ভ্ীমত্তালমৃদঙ্গগানচতুরপ্রীবংশনৃত্যাগ্রনিম্‌ () 
সর্কেষামপি দর্স্ত গুরবো তৃত্বা সদাপণ্ডিতাঃ॥ 
ইতি ্রীকর্ণাট * * * তীয়পুত্ুরীক-বিঠঠল-বিরচিতে নর্তন-নির্ণয়ে নর্তক-গ্রকরণম্‌ 
চতুর্থং সমাপ্তম্‌ ॥” 
উদ্ধৃত গ্লোকে প্রকাশ, কর্ণাটদেশের পুণ্তরীক বিঠঠল* আকবর বাদশাহের প্রমাদলাভের 
আশায় গ্রথটী রচনা করেছিলেন । সম্ভবতঃ বাঁদশীহ প্রসন্ন হয়ে গরস্থকারকে পারিতোিক দিয়ে- 
ছিলেন। গ্রন্থকার যে একাধিক রাজার আশ্রয়ে ছিলেন, তার পরিচয় অন্তান্ গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। তীর “ষড়-রাগ-ন্দ্রোদয়'* বৃরহান খা (ত্ীঃ অঃ ১৫০৯--১৫৫৩)' সুলতানের আশ্রয়ে 
রচিত। তাঁর আর ছু*টী সঙ্গীতগ্রস্থ 'রাগ-মাঁলা” ও দ্রাগ-মঞ্জরী”* রাজ। মানসিংহ ও 
মাধবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বরে গ্রস্থকার আকবর শাহের আশ্রয় লাঁভ 
করেছিলেন। মুধল-বাদশাঁহ ও অন্তান্ত মুসলমান স্থলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে নৃত্যকলার 
বহুল আলোচনা ও বিকাশ হর়েছিল। মুহম্মদ তুঘলকের সময়ের একটা প্রাচীন চিত্রে, মদ, 


১ বছর লেক পূর্বে আমি বে আমি পুথিট একটু নাড়াচাড়া করেছিলাম । তখন যে ইমাম । ধন যে নোট-গুলি করেছিলাম, 
তাই অবলম্বন ক'য়ে এই প্রবন্ধ রচিত হ'ল। 
হ. সন্ভবতঃ বৈধবধধ্্াবঙ্ন্বী। এবং জাতিতে ত্রাঙ্গণ ছিলেন । 
৩ বালা সীতারাম হুকধন্কর কর্তৃক একাশিত, নি্দরসাগর গ্রেসে মুদ্রিত, বোশ্াই। ১৯১২ সংবং। 
* ৪ সম্ভবত; ইমি আহমদ নগরের নিজামশাহী হুলভান বুরহান নিজাম শীহ (প্রথম)। 
₹ নির্ণরসাগর প্রেম, ১৯১৪ সংবতে মুক্রিত। 
২ 
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বাস্ধাদির সহিত ভারতীয় নর্তকীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত নর্তকীবৃন্দ মুঘল-অন্তঃপুয়ের 
একটী প্রধান বিলাদোপকরণ ছিল। মেহ্চীর গ্রন্থে ওরংজীবের অন্তঃপুরের নর্ভকী-বৃন্দের 
নামের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। মুধল-যুগের একাধিক চিত্রে, নর্ভকীদের নান! পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। এই শ্রেণীর মুঘল চিত্রের একখানি প্রতিলিপি সম্ুথের পৃষ্ঠে ছাপা হল। সম্ভবতঃ 
আকবর বাদশাহ তাঁর সময়ে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ভারতীয় নৃত্যরীতি ও পদ্ধতির 
আলোচন! ক'রে, মূলতঃ সেই আদর্শের উপর নূতন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন! করেছিলেন। 
ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলার প্রচলিত আদর্শ, পদ্ধতি ও লক্ষণীর্দি, পুগ্তরীক বিঠঠল তাঁর 
এই সঙ্কলন-গ্্থে সঙ্গিবেশিত করেছেন; এবং মস্তবতঃ গ্রন্থটী আকবর শাহের প্ররোচনায় ও 
সহার়তার প্রণীত হয়েছিল। মুঘল-বাঁদশাহগণের উদার রীতি এই ছিল যে, শিল্পকলার 
প্রচলিত দেশী রীতি ও পদ্ধতিকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে, দেশকাঁল পাত্রের উপযোগী ক'রে, 
নূতন আকারে, নূতন পথে পরিচালিত কর! । চিত্র শিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যকলায়, 
এই একই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্র-শিল্পে ও সঙ্গীতে যেমন পাঁরসীক রীতি- 
পদ্ধতির ছাপ পাওয়া যায়, নৃত্যকলায়ও সম্ভবতঃ পারসীক রীতির প্রভাব হয়েছিল। এই নূতন 
রীতির ভাব ও প্রভাব, ভারতের নৃত্যশিল্পীরা বর্জন না ক'রে, দেশী আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়ে, নূতন রীতি পরিপাক ক'রে, ভারতীয় নৃত্যকলাঁর অঙ্গীতৃত ক'রে নির়েছিলেন। 
নর্ভন-নির্ণরে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গজল" (জর) সঙ্গীত ভারতে মুসলমান- 
যুগের নৃতন আমদানী । এই 'গজল? সঙ্গীতের উপযোগী এক রীতির নৃত্য 'যবন'দের অস্ভি- . 
প্রিয় ছিল। তাঁর নাম ছিল 'জন্তভী' | গছ্কার এই নৃত্যের লক্ষণ ও সংজা গ্রস্থমধ্যে 
সন্িবিষ্ট করেছেন, এবং “জর, নামে একটী অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন। হুতরাং প্রমাণ হচ্ছে 
পারসীক সঙ্গীত ও নৃত্যকল! ভারতীয় প্রচলিত রীতিকে নুতন উপাদানে ভূষিত করেছে। 
দ্যাবনীভাবর়া যুক্ত বন্ত্র গীতং ধৃতাচলম্‌ । 


কোঁমলাদৈর্ধদা নৃত্যম্‌ ভ্রমধ্যাদি ৫) বিরাজিতম্‌ ॥ 
সশব! চ ক্রি যত বসম্পাঁছি () ভেদতঃ | 

যব চেষ্টাবিরহিতং নৃত্যম্‌ জ্কতী মতম্‌॥ 
পারসীকৈ: পত্ডিতৈত্তদগ্রাহাদিশ্বরভাবয়া। 
য্গীতং জ্ডীসংজ্ঞং যবনানামতিপ্রিয়ম্‌॥” 


নর্তন-নির্ণয়ম্‌ ১১ 


আধুনিক কালের বাহিজীদের এক স্থানে স্থিত গতিহীন হ্তচালনা, বৌধ হয) এই “চেষ্টা 
বিরহিত, ব্জকডী+-নৃত্যের অনুসরণ বাইজীদের নানা দুদ্রা” অবলম্বনে বিচিত্র হস্ত ও 
অস্লীচাঁলন! পারসীক রীতির অন্কুমরণ নহে, পরস্ত ভারতীয় নৃত্যশান্ত্রের বিশিষ্ট “হত 
বক্র অন্সরণে কন্িত, তাহ! এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয। আধুনিক নর্তকীদের তাও 
বাত্লানা, প্রাচীন নৃত্যশীস্ত্রে উল্লিখিত হস্তকৈঃ অর্থনর্শনম্ঃ। ভারতীয় নৃত্যকলাঝ প্রধান 
বিশেষত্ব এই যে, বিবিধ ও বিচিত্র হত্তচালনা বা দুর” সাহায্যে অভিনয় শিল্পের একটা 
সম্পূর্ণ 'আঙ্গিক' অভিধান সৃ্টি। এই “আঙ্গিক ভাষায় *€ £65016 181720826)' 
বাঁনিক ভাঁধার অনেক শব সুকৌশলে অঙ্্বাঁদ হয়েছিল। এই অনুলী চালনার (৪৫ 
018) ভাষায় অনেক সঙ্গীত, তজ্জন ও আবাধনা-গীতি ভারতের অভিনেতার সুললিত ও 
মাঁবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। অভিনয়ের এই অভিনব শব-শীস্ত্ের, অনেক উৎকষট 
রন্থ আছে, ত্মধ্যে হস্তসুক্ীবলী সর্বশ্রেষ্ঠ তরতের নাট্যশীন্তে অভিনয়বিষ্তার এই 
সাঁ্ষেতিক ভাষার প্রথম পরিচয় পাওয়া যার। এই সাক্কেতিক ভাষা, বাহ্‌ বস্তর অন্ধুকরণের 
ভাষা। এই “অনকারিণী? ভাঁষ! (17018055) ০৮]5০0৩ ), সান্বিক (5015০7৩) ভাষার 
বিপরীত। নৃত্যশান্ত্ে অভিনয়ের চার গ্রকার ভাষার উল্লেখ আছে। 'দাত্বিক' অভিনরে 
কোঁনওরূপ বাহ্‌ চেষ্টা বা অঙ্গ-দঞ্চলনের অপেক্ষা থাকে না, মুখের ভাব অভিনয়ে আত্ম" 
প্রকাঁশ করে। দর্তন-নির্ণরেখর এই অভিনয়-ভেদ তরতনাট্য-শাস্ত্রেরই অসুসরপ,_ 

“চতুধভিন স্তাৎ বাঁচিকাহীর্য্যসাত্বিকাঃ । 

আঙ্গিকশ্চেতি ত্মধ্যে বাঁচিক: শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥৮-_ নর্তন-নির্ণ়। 

“আঙ্গিকে! বাচিকশ্চৈৰ আহীর্য্ঃ সাত্বিকমথা। 

চত্বারোৎভিনয়৷ হতে যেষু নাট্যং প্রতিষিতম্‌।”-_-ভরত-নাট্য-শানত্, 

৬ অধ্যার, ২৩ গ্লোঃ কাব্যমালা! সংস্করণ । 

“আহার” অভিনয়, - বেশ-ভূযা, অলঙ্কার ও বা সাঁজ-সঙ্জাদি নেপথ্য-বিধানক্রিয়া-লন্ধ 
ব্যপার (01535১ 0291৩-00 )। 

“আইহার্যাভিনয়ো নাম জেয! নৈপথ্যগো বিধি: 1৮ নর্ভননির্ণয়। 
'আঙিক' অভিনয়,__হস্তচালনাদি দ্বারা ভাব ও বাহ্বস্তর অর্থ ও আঁকার প্রকাশের চেষ্টা 
(11016855 £5900169 )। 

“চন্জা-পদধ-গদাদীনাং হ্তকৈররধদর্শনম্‌। 

যা তা মুনি; প্রাহ বাহ্ছবনবহুকারিণীম্‌৮_নর্ভন নির্ণয় 


১২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


সমগ্র নৃত্যকল! এই “আঙ্গিক' অভিনয়ের অন্তর্ত। এই স্থত্রে আর একটী গ্নোকে 

অভিনয়ের যথারীতি অঙ্গচাঁলনার নির্দেশ আছে__ 

“অঙ্গেনালং নয়েদ্গীতং হস্তেনার্থং প্রদরশয়েৎ। 

চক্ষৃভযাং ভাবয়েৎ ভাবম্‌ পাস্ত্যাং তালমাদিশেৎ॥”- নর্তন-নির্ণর়। 
ভরত ফুনির পদানুসরণ ক'রে গ্রন্থকার নাট্য, নৃত্য ও বৃত্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যথা 

“নাট্য নৃত্যং নৃত্ম্‌ ইতি ত্রিবিধং পরিকীর্ডিতম্‌। 

নাটকার্দি-কথা-দেশবৃত্তি-ভাব-রসা শ্রয়ম্‌॥ 

চতুর্ধাংভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ | 

অপুস্ত () সর্বাভিনয়-সম্পন্নতাব-ভূষিতম্‌ ॥ 

সর্বাঙগ-সন্দরং নৃত্যং সর্বলোক-মনোহরম্‌। 

হস্তপাদাদদি-বিক্ষেপৈঃ চমৎকারাঙ্গ-শোৌভিতম্‌। 

ত্তক্তাভিনয়মানন্দ-করং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্‌ ॥ 

০ চি ষ্ ক ক 

ব্য না্যনৃত্যেৎতে (৫) পর্ববকালে বিশেষতঃ | 

নৃত্তম্‌ তত্র নরেন্ত্রীণাম্‌ অভিষেকে মছৌৎসবে ॥ 

যাত্রায়াং দেব্যাত্রায়াং বিবাহে প্রিয়সঙ্গমে। 

নগরাণাম্‌ আঁগাঁরাণাং প্রবেশে পুত্রজন্মনি। 

গুভার্ধিভিঃ গ্রযোক্তব্যং মাঙ্গল্যং সর্ববকর্মন্স ॥ 

নাট্যং তঙ্নাটকেঘেব যোষ্জ্যং পূর্ববকথাযুতম্‌। 

ভাবাভিনয়হীনন্ত নৃত্তমিত্য ভিধীয়তে ॥ 

রস-ভাবব্যঞ্জকাদিযুক্তং নৃত্যমিতীধ্যতে | 

এতন্ত্যং মহারাজসভায়াং কল্পয়েৎ সদ! ॥*- নর্তন-নির্ণয়। 
নৃত্য-সভার সমজরদার সভাপতির কি কি গুণ থাক! আবন্ঠক, তার তাঁলিক! “সভা নায়ক- 
লক্ষণে? উদ্ধৃত হয়েছে । 

_ এশ্রীমান্‌ ধীমান্‌ বিবেকী বিতরণ-নিগুণো গানবিষ্তা-গ্রবীণঃ 

সর্বজঃ কীর্তিশীলী সরসগ্ুণযুতো হাঁব-ভাবেঘভিজ্ঞঃ | 

মীৎসর্্য-েষহীনঃ গ্রকুতিহ্তসদাচারলীনো দান 

ধাঁরোাত্: কলাবান্‌ নৃপনয়চতুরোৎসৌ সভানাযকঃ শ্যাঁৎ ॥” 


নর্তন-নির্ণয়ম্‌ ১৩ 


বল! বাহুল্য, বর্তমান যুগে এই সকল গুণসম্পরর সভানায়ক একেবারে দুশ্রাপ্য। কিকি 
গুণ নর্তকীর অবশ্য থাকা আবশ্যক, নিযে উদ্ধৃত ৩টা শ্লৌকে তার তাঁলিক! আছে।_ 

“্তথ্বী রূপবতী শ্ঠাম! পীনোগ্নতপয়োধরা । 

প্রগল্ভা সরসা কাস্ত। কুশলা গ্রহ-মোক্ষয়োঃ ॥ 

নাতিস্থল! নাতি নাত্যুচ্চা নাতিবামনা। 

বিশাল-লোচনা! গীতবাগ্ঘ-তালামুবর্তিনী ॥ 

পরাধ্য-তৃষা-সম্পয়। প্রসন্নমুখ-পন্কজ! | 

এবংবিধগুপৌপেতা৷ নর্তকী সমুদাহিতা ॥” 
অতঃপর গ্রস্থটাতে অন্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের তালিকা ও তার চালনে নৃত্যশান্ত্রের 
'অভিধানের” (৬০০৪১০1৪)) বিশদবর্ণনা আছে। নানারপ মন্তক-সঞ্চালনের নয় প্রকার 
শিরোভেদের লক্ষণ (0671002) ও প্রয়োগের ( বিনিয়োগ ) (80%11০9007) নির্দেশ আছে । 
বথাঃস্সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ আলোলিত, ধৃতঃ কম্পিত, পরাবৃভত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত 
এই নয়টা “শিরোভেদ, । তার পর আটগ্রকারের দৃষ্টিভেদ যথা,_সম, আলোকিত, 
সাটী, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অন্গবৃত্ধ ও অবলোকিত। তাঁর পর সাত 
প্রকারের ঘ্গ্রীবা-ভেদ।” তাঁর পর হস্ত-লক্ষণ' অধ্যায়ে ২৬ প্রকার মুদ্রাভিনয়ের বিবরণ 
প্রয়োগ আছে। তৎপরে যথাক্রমে “কটাভেদ” ও পপাঁদভেদ। অতঃপর হস্ত ও পাঁদাদির 
সমাযৌগে ১৬ প্রকার “করণের লক্ষণ ও ভেদ প্রকরণ। অত:গর নান! জাতীয় নৃত্যের 
লক্ষণ ও প্রয়োগের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। 

সম্প্রতি বাঙ্গালার 'তবিষ্ৎ*, “সবুজ-সম্পরদারের “আধুনিক” মনীষিগণ, সভ্যসমাজে 

নৃত্যকলার 'পুনঃ প্রবর্তনের, প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্বভারতীর বিষ্যাগীঠে নৃত্য-শিক্ষার “ক্লাস” 
হইতেছে,_সে দিন চাক্ষুষ করিয়া আসিলাম। নাঁনা প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থে ভারতের 
হৃত্যবিস্তার প্রাচীন ধার! কিরূপে নিবন্ধ আছে, তাহা অন্সন্ধান ও আলোচনার যোগ্য । 


্রীতর্ধেজ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা 


আমর! বেদ; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বহুবিধ প্রাণীর উল্লেখ এবং তাহাদিগের 
সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাই। এই সকল প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলি অস্ভাঁবধি 
পরিচিত থাকিলেও, কতকগুলি আমাদের স্বতিপথ হইতে একেবারে অন্তত হইয়াছে। 

ইতিপূর্বে চু. 21070057 প্রণীত :51:1007550065 15061 নামক গ্রন্থে এবং 11৪৫ 
0০761] ও 0611) প্রণীত ৫1০ [170৩% নামক পুস্তকে বৈদিক প্রাণিগণের আলোচনা করা 
হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থে গ্রাণীদিগের পরিচয়ের বিষয়ে আমর! কিছু নূতন তথ্য পাই 
নাই। এই গ্রস্থকারগণ টীকাকারগণের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া সাঁধারণভাঁবে 
প্রাণীগুলির আলোঁচন! করিয়াছেন। আমর! এই প্রবন্ধে মূলগ্রস্থ হইতে প্রাণীগুলির ব্যবহার, 
প্রকৃতি এবং পরিচয় লইয়া আলোচনা করিব। ছুই তিন বৎসর পূর্বের হংসদেব-রচিত , 
মৃগপক্ষিশান্ত্র নামক একথানি প্রাপিবিজ্ঞান গ্রন্থের অ্গবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ; তাহা হইতে 
অনেক সাহায্য পাওয়! গিয়াছে । হংসদেব*্একজন জৈন কবি, তিনি মোটামুটি ১৩০০ 
টষ্টাবদে জীবিত ছিলেন। 

আমরা প্রাণীগুলির আলোচনায় তাহাদের আধুনিক শ্রেণী-বিভাঁগ অবলম্বন করিব। 

সমুদয় প্রাণীকে প্রাণিরাজ্যের অন্ততূক্ত কর! হয়। ইহাকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত 
কর! হয়-_আস্ঘপ্রাণী ও উচ্চপ্রাধী। প্রত্যেক বিভাগ আবার কতকগুলি দেশে (00)100 ) 
বিভক্ত হয়। উচ্চগ্রাণীর অন্তর্গত অনেকগুলি দেশ আছে; তন্মধ্যে সর্বোচ্চ দেশের নাম 
মেরুদণ্তীবা দণ্তী (০০188 )। দত্তিগ্রাণিগণ আবার চারি অন্তর্দেশে বিভক্ত ) তাহাদের 
মধ্যে সর্বোচ্চ অন্তর্দেশের নাম করোটিক (10185 )। ইহার অন্তর্গত প্রানীগুলি-_চক্রতুণ্তী 
(০০1০8101085 0১ স্বাসপটী, (61890018001 ১ মত্ত, উভচর, মনরীন্থপ, "পক্ষী 
এবং স্তক্পারী। প্রত্যেক বিভাগের অন্তগত প্রানীগুলিকে স্ববিধার জন্ত ব্ানছক্রমে গ্রহণ 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ ১৫ 
করা হইবে। (ক)ভ্তস্তপায়ী। ইহার! সন্তান প্রসব করে এবং মাতার স্তন্ভ পান করিয়া! 
জীবন ধারণ করে। *. 

(১ অন্দ।-_বেদ ও ব্রাঙ্দণে অজ ও অজ! শবের বহুল প্রয়োগ দেখা! যায়। ইহা 
ছাগ ভিন্ন অন্ত অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। “অজ একপাৎ' শবের ব্যবহারও দেখ যায়ঃ 
ইহা একটী তারকার নাম বলিয়া মনে হয়। 

ছাগের নানারূপ ব্যবহার লক্ষিত হয়। বৈদিক সময়ে নান! যজ্জে ছাঁগবলির ব্যবস্থা 
( অধ্কবেদ ৪1১৪, ৯1৫ ) বাজসনেরি-সংহিতা ১৯/৮৯১ ২১1৪০১ ৪৩) ৪৬১ ৪৭ ৫৯) ৬০) ২৮২৩) 
৪৬) ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞেও ছাগবলির কথ (ধণেদ ১১৬২৩ ; বা. স. ২৫1২৬) পাওয়া! যায়। 
উথা-সম্ভরণ (তৈত্তিরীয়-সংহিত ৪২1১০) এবং আহবনীয় অশ্বিকুণড-নির্ঘাণে (বা. স. ১৩) অশ্বমুণ্ড 
বৃষমুণ্ড মেযমুওড এবং পূর্বোক্ত অঙুষ্ঠানে অতিরিক্ত নরমুণ্ডের সহিত অজমুণ্ড স্থাপন করা 
হইত। ইহার কারণ নির্দেশ করা স্ুকঠিন। অতি প্রাচীন কাঁল হইতে তারকাগুঞে নানা 
প্রাণী এবং পদার্থের আকুতি কল্পনা করিয়া এ নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হইত। 
এক একটা তারকাপুজ্ের এক একটী নাম পাওয়া যার। সম্ভবতঃ উপরি লিখিত গ্রাধীগুলির 
নামে অভিহিত তারকাপুণ্রের সংস্থান লক্ষ্য করিয়া এ মুণ্ডগুলি সাজান হইত। ছাগের 
চর্ম বাজপেয় যে আসনরূপে ব্যবহৃত হইত (বা. স. ২৬২২)। উথ! নির্খাণের জন্ত কর্দাম- 
পিণ্ডে ছাগ-লোম দেওয়! হইত (তৈ. স. 91১1৫)। কতিপয় অনুষ্ঠানে ছাগছু্ধ ব্যবহার করা 
হইত (বা. স. ১১1৬৫ 7 তৈ. স. 81১1৬, 8161১, ৫181৩ )। অশ্নিস্ততিতে যে শবদাহের বিবরণ 
পাওয়া যার, তাহাতে দেখা যায় যে, ছাঁগকে বধ করিয়! শবের উপর স্থাপন করিয়! দাহকা্ধ্য 
সম্পন্ন করা হইত; ছাগকে অগ্নির পবিত্র প্রাণী বলিয় মনে কর! হইত (বা. স. ১১।১৬)। 

আমরা ছাঁগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাই। বলা হইয়াছে যে, অগ্নির উত্তাপ 
হইতে ছাগের জন্ম (বা. স. ১৩৫; অ. বে, ৪১৪1১, ৯৫1১৩); প্রজাপতির উত্তাপ হইতে 
ছাগীর জন্ম (বা. স. ৫২৬)) অজ অগ্নির সন্তান ( শতপথব্রাঙ্মণ ৬৪1১৫; গোপথব্রাহ্ষণ, 
উত্তর ভাগ ৩১৯)) পুনরায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমবজের উপাংগু ও অন্তর্বাম পাত্রে ছাগ ও 
মেবের জন্ম ( তৈ. স. ৬৫1১৯); আরও দেখা যায় বে, ছাগই অস্ি (অ. বে, ৯619)। বহু 
কারপবশতঃ আমরা এ ছাগের জন্ম অন্তরীক্ষস্থ তারকার সহিত সামঞ্জস্য করিতে পারি। 
&ঁ ছাগ 08515 নামক তারকা। 

* (২) অস্ব।-_অস্থ সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যার়। ইহা যে বৈদিক সময়ে অতি প্রিয় 
ও আবন্তকীর পণ্ড ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 


১৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


বেদাদিগ্রন্থে অরুষ, অশ্ব নিষুৎ, পৃ পৃষতী। রোহিৎ, বাজ, বাঁজী, বুষণ; শ্থাব, হর, 
হরি এবং হরিৎ নামে অশ্বের উল্লেখ দেখা যায়। এ্রতস্তিন্ন দরিক্রা, তাক্ষয, পৈস্ব এবং এতস 
নামে অশ্বদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়; এগুলি অস্তরীক্ষ-পদার্থ (এতস মধ্যম কুরধ্য এবং 
অন্তগুলি তারকাণুঞ্জ ) বলিয়া আমর! ইহাদের আলোচনা করিব না । 

অশ্থকে বেদে অগ্নি, অপাঁংনপাৎ, অক্িনী, ইন্র, উষা, খু, মরুৎ, মিজ্রাবরণ, বায়ু: সূর্য্য, 
সোম প্রভৃতি দেবতাগণের রথ ও রথের বাহন কর্ন! কর! হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নান! পদার্থকে 
অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; অধিকাংশ স্থলে এগুলি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

বৈদিক খবিগণ অশ্বলাঁভ এবং অশ্বরক্ষার জন্য দেবতাগণের স্ততি করিতেন ( খগেদ 
২1১১৬ ৩৬০1৭) ৪15৭1৮ ৫1৭1৭১ ৭18১1, ৭1১০০1২১ ৯৮৬১, ১০1১০৭।৭ ইত্যাদি )। 
অস্থের জন্ত উষধ প্রার্থনা কর! হইত (তৈ. স. ১,৮৬)। খগেদে অস্বনিবাসের দ্বার 
রক্ষা করিবার জন্ত ইন্দ্রের নিকট প্রীর্ঘনা করিতে দেখা যায়। ইন্ত্রকে অশ্বপোষক বলা 
হইয়াছে (খু. বে. ৮/৬১৬)। 

অক্ি (খ. বে. ৭1১), ইন্দু (খ. বে. ৯৬৪1৩, ৯1১০৯।১০ ইত্যাদি), মরুৎ (খ. বে. ৫1৫৯1৫) 

এবং মিত্রাবরূণকে ( খ. বে. ৬৬৭1৪ ) অশ্বের স্টায় বেগবান্‌ বলা হইয়াছে। অনেক দেবতাঁকে 
( যেমন অগ্নি, ইন্্ ইত্যাদি) অশ্ব বল! হইয়াছে। অগ্নি ও ইন্ত্রকে অশ্বের স্তাঁয় শব্কারী বলা 
হইয়াছে (খ. বে, 1৩1২১ ১1১৭৩); অশ্বকে আবার প্রজাপতি (শ.ব্রা. ১৩৩১১) 
তৈ. ব্রা. ১১৫18) তা. ব্রা. ২১৪২), বরুণ ও সোমের চক্ষু (শ. ব্রা. ৪২১১১) বলা 
হইয়াছে। এই ভাবে নানা দেবতাকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 

অশ্বের জন্মকথা ।-_ প্রথমতঃ, জল হইতে অশ্বের জন্ম (খ. বে. ২৩৫৬) শ. ব্রা. 
৭1৫1২1১৮ ) তৈ. ব্রা, ৩৮৪।৩ ইত্যাদি )। দ্বিতীয়তঃ, অশ্ব ব্রক্ম ( খ. বে. ১০/৬৫।১১) অথবা 
পুরুষ (খ্. বে. ১০৯১০) হইতে জঙ্গিয়াছে। তৃতীয়ত:, আদিবীজ হইতে (অস্তিঃ) 
অশ্থের উৎপত্তি (শ.ব্রা ৫১19৫ )| এই তিন ম্থলেই আমাদের মনে হয় যে, এই অঙ্ব 
অন্তরীক্ষস্থ তারকামণ্ডলীর সহিত সন্বস্ধযুক্ত। 

ধতরেয-্রাঙ্মণে (৫১ 0 উক্ত হইয়াছে যে, অন্ুরগণ অশ্ব হইয়া পদ হইতে জলক্ষরণ 
করিয়াছিলেন। এ স্থলে ££895 নাঁমক তারকাপুঞ্জকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। 

অশ্থরের বল এবং ব্যবহারের কাধ্যকারিতা লক্ষ্য. করিয়া বছ স্থলে অস্বকে পশুদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (তৈ, ব্রা; শ. বরা.) তা. ব্রা) প্র. ব্রা. )। অশ্ব ভারবাহী (খ বে. ৩$৮।১ 
অন্নবাহী ( খ. বে. ১/৩০১৭, ৭৩৭১) এবং ধনবাহী (খ. বে. ৭৩৭1৬) ছিল। যুদ্ধে অঙ্েয 
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ব্যবহীর ছিল (খধ. বে. ১৩৬৮, ৩৫৩২৪, ১০।১০৭১১ ইত্যাদি)। যুদ্ধে অস্বারোহণ 
(খ বে. ৬।৪৭/৩১ ) এবং রথে অশ্ব যোজনার (যুদ্ধে বে. ৯১২1১, এবং সাধারণতঃ 
ধ. বে. ৫1৫৮1৭) ৯/১১২৪) উল্লেখ পাওয়া যায়। দুইটা (ধ. বে, ২২৪১২, ৬৪৭1৯) 
অথবা দশটা ( খ. বে. ৮৩।২৩, ৮৪৬২৩) অশ্ব রথে যোজিত হইবার কথাও পাওয়া যায়। 
অশ্বকে মুক্তা দিয়া সজ্জিত কর! হইত (খু. বে. ১০/৬৮।১১)। অস্বের সজ্জা ুব্পনিসথি্ত হইত 
(খ বে. ৪২৮, ৩৩ )। অশ্বপৃষ্ঠে আন্তরণ এবং নাঁসিকাঘর়ের বন্ধন-রজ্জুর উল্লেখ দেখা 
যায় (খ. বে. ৫1৬১/১২)। রজ্জদ্বারা অশ্বের কুক্ষি বন্ধন করা হইত (খা. বে. ৭১০৪/৬)) 
অন্ঠাবধি প্ররূপ কুক্ষি-বন্ধন দৃষ্ট হয়। অর্থের সকৃথি ও জঘন দেশে কশীঘাতের উল্লেখ আছে 
(খ. বে. ৬।৭৫১৩)। খখেদে ঘোড়-দৌড়ের কথ! দেখিতে পাওয়া যায় (১০৯৭৩) 
১১৪৩১ ২)$ ঘোড়'দৌড়ে অশ্ব ও অস্বী ব্যবহৃত হইত। অর্ববেদে ( 1৫২৯) সতরঞ্চ 
খেলায় অর্থের উল্লেখ আছে। খথেদে অশ্ব-দানি (1৪২1৮, ৬৪৭।২৩ ইত্যাদি) এবং বাঁজিসনেরি- 
সংহিতায় (৭1৪৭ ) অশ্ব-দক্ষিপাঁর উল্লেখ আছে। অধর্ববেদে (৬৭১১) অশ্বকে খান্তরূপে 
ব্যবহারের কথ! পাওয়া যাঁয়। সর্প-ভয় নিবারণের জন্য অর্ববেদে সর্প-স্তুতিতে অস্ব-পুচ্ছের উল্লেখ 
দেখা যায়? সম্ভবতঃ ইহা সর্প-ভয় নিবারণের জন্ত কোনরূপে ব্যবহৃত হইত। 

খেদে অঙ্বের পরিচর্যার কথা পাওয়া যায়।__অশ্বের গাত্র মার্জনা করা হইত 
(১/১৩৫1৫); অশ্বকে ঙ্গীন করান হইত (৮1২২) যুদ্ধের পূর্বে ৯৮২।২)) শ্রীস্ত অশ্বকে 
বিশ্রাম করান এবং জল দ্বারা তৃপ্ত করা হইত (২১৩৫); গীড়িত অঙ্ের দেবা কর! 
হইত (১১১৭1৪,৯) এবং তৃণ অঙ্খের থাস্ত বলিয়! উল্লিখিত আছে ( ৬৩৪ $ %৩২)। 

খাখেদে (১1১৬৪) অশ্থের কেশরের উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ অশ্বের কেশর বর্তন 
করিয়া! দিবার রীতি ছিল না। অশ্বের ৩৪ খানি পঞ্জর অস্থি ( তৈ. স. ৪৬/৯)। 

তৈতিরীয়-সংহিভার বর্ণভেদে নানাগ্রকার অঙ্বের উল্লেখ আছে (৭1৩।১৭, ১৮) 
--অঞ্জেত (চি্ণ ), অঞ্জিসকৃধ, শিতিপদ, শিতিককুদ, শিতিরম্ধ+ শিতিপৃষ্ঠ, শিত্যংশ, পুম্পকর্ণ, 
শিত্যোষ্ট, শিতিজ্, শিতিভসদ, শ্বেতান্থকাশ, অজি, ললম, সিতৃজং কফৈত, রোহিত, অরুণৈত, 
কু, শ্বেত, পিশল, সারঙ্গ, অরুণ, গৌর, বক্র, নকুল, রোহিত, শোণ, শ্তাব, স্তাম, পাকল, 
পষ্নিসক্থ, পৃষ্নি, কমল ও শবল। 

যজকার্য্ে অশ্বের বহুল ব্যবহার দেখা যাঁর়। প্রথমতঃ, অশ্বমেধ বে । সর্ববিধ যজ্মের 
মধ্যে ইহা প্রধান। খশ্েদে (১1১৬২, ১৬৩) ইহার উল্লেখ আছে। *বাঁজসনেরি-দংহিতা ও 
তৈতধিনী-মংহিতা়ও এই হজের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আপত্তস্থলতহতে ইহার সম্পূর্ণ 


১৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


বিবরণ আছে। (বিশ্বকোষ, হিন্দি বিশ্বকোষ এবং 7:00501019১018 ০01 [২6116100 800 
:00 দেখুন )। কি কারণে অস্বমেধ যভের প্রবর্তন হইল, এই একটা প্রশ্ন আছে। 
11001 সাহেব তীহার রচিত £১001570 08157061 8170 0009051150075 নামক গ্রন্থে 
এই প্রশ্নের একটী উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, খথেদের অশ্বদেবতা (১1১৬২ ১৬৩) 
চ588808 ভিন্ন আর কিছুই নহে। ্রীষটপূর্বব ৪০০০ বৎসর পূর্বে বিষুবনূত্ত চ68750:এর 
গলদেশের উপর অবস্থিত ছিল। এই আস্তরীক্ষ ব্যাপার হইতে সম্ভবতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের 
থষ্টি হইল। দ্বিতীয়তঃ, অনেক যজ্ঞামুষ্ঠানে অশ্বমুণ্ড অঙ্বের পঞ্জরাস্থি (তৈ. স. ১১1২) 
ব্যবহৃত হইত। অশ্বমেধীর অশ্বের নানা অঙ্গ বৎসরের নানা বিভাগ এবং প্রকৃতির নানা 
বিষয়ের সহিত তুলনা কর! হইত) ইহার নান! অঙ্গও নানা প্রাণী ও দেবতার জন্ত উৎসর্গ কর! 
হইত (তৈ. স. ৭৫1২৫? বা. স. ২৫)। অসশ্বকে অগ্নিতে আহতি দিবার উল্লেখ পাঁওয়৷ যায় 
(খু বে, ১০।৯১)১৪ )। 

(৩) আখু।-বশ্েদে (৯৬৭৩০ ) আখুংসংহারের জন্ত সোমের স্ততি দেখ! যায়। 
ইহা যে অনিষ্টকারী ছিল, তাহার এই স্তবেই প্রমাণ পাঁওয়া যায়। বাঁজসনেরি-সংহিতায় 
(৩৫৭, ২৪২৬ ৩৮) আখুকে রুদ্র, ভূমি এবং পিতাঁমাতাঁর ( ছ্যাঁবাপৃদ্বীর ) পশু বলা 
হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা আখুকে মিত্রের পণ্ড বল! হইয়াছে। অধর্ববেদে (৬৫০১) 
আখুর বিপক্ষে অস্বিনীসননের স্তুতি দেখা যায়। তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, আখু যব নষ্ট করে ) 
ক্তরাং যব যে প্রধান খান্ত ছিল, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। অমরকোষে আখু অর্থে 
মুষিক দেখা যায় এবং এই সকল স্থলেও এ অর্থে ব্যবহবত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মুষিক ও , 
আধু অর্থে বড় ইন্দুর বলা হইয়াছে ( অমরকোষ )।৮ কোন স্থলে আখুকে ছুঁচাও বলা হইয়াছে। 
সবগপক্ষিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আখুকে 1103 05080)8009 728105 বলিয়া মনে হয়। 
গ্রন্থে উন্দুুর উল্লেখ আছে ? তাঁহাকে 13550178. 09010% বলিয়া মনে হয়ঃ এই ছ্‌ই 
জাতীয় ইন্দূরকে সাধারণ লোকে এক জাতীয় বলিয়! মনে করে; আবার এই শেযোজ ইন্ুরটী 
দেখিতে কতকটা ছুঁচার মত ( কশ দেখুন )। 

(৪) উদ্দালক।-__(অ.বে. ৩২৯) ইহা একপ্রকার শ্বেতপাদ মেষ) ইহার বলির 
কথা  গ্র্থে পাওয়া যায়। ইহার বৈজানিক নাম 0%াও 918৩] 758) চলিত কথার 
ইহাকে উড়িয়াল বলে। 

(৫) উত্র।*-বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৩৭) মাসের জন্ত এবং তৈততিতী-সংহিতা 
(&৫1২% ২১) জলের উদ্দেশে ইহার বলি দিবার কথা আছে। উত্ত আমাদের উদ্িড়াল 


বৈদিক লাহিত্যে প্রাণীর কথা ১৯ 


সুইডীয় ভাষায় ৪:৫০, লিধুযানিয়ন ভাঁষার ৪৫28, ইংরেজিতে 0::৫)। ইহার বৈজানিক 
[ম [৪৮৪ 1802 (14007) অথবা [0৮5 5018815 ভাসা, 

(৬) উর ধথেদে (১১৩৮২, ৮1৪৬২৮) যুদ্ধে এবং অক্নবাহকরপে উটের 
[বহাঁরের উল্লেখ আছে। উ্টদানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (খ. বে. ৮/৬1৪৮ 7। বাঁজসনেয়ি- 
[ংহিতার (২৪/২৮, ২৪/৩৯) তা ও মতির উদ্দেশে উদ্ঠ বলির উল্লেখ আছে তৈত্তিরীর- 
দংহিতায় (১৮২১ ) অস্বীদ্বয়ের উদ্দেশে ধূম্রের বলির কথা আছে! 7:০1, সাহেব ইহাকে 
[বর্ণ বৃষ মনে করেন। আমাদের মতে ইহা উদ্ী (ইংরেজি ৫10776021 )। উদ্টরের 
বৈজ্ঞানিক নাম 0817103 080019005 ) ধূত্রের নাম 080061105 0407)6081103 | 

(৭) খক্ষ।__খথেদে ভন্গুক অর্থে খক্ষের ব্যবহার নাই। বছবচনে (খ বে. 
)২৪।১* ১ শ. ব্রা, ২১1২৪) [098 00210 এবং [0798 001001 নামক নক্ষত্রঘয়ের জন 
্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেক্ি-সংহিতাঁয় (২৬।৩৬) সাধারণ লোকের জন্ত খক্ষ বা ভন্নুক 
বলির প্রথা ছিল। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 116101909 0151083 9109. 

(৮) খন, খস্ত।_খগেদে (৮181১৭) খশ্ঠ নামক পণ্ডর উল্লেখ আছে। বাজসনেরি- 
সংহিতাঁয় (২৪৩৭ ) গন্ধর্বদিগের জন্ত খষ্ঠ বলির কথ! আছে। আমরা খণ্তকে নীলগাই 
[ 80561810003 0229০900013 ( 21103) ] বলিয়া মনে করি। [নু 91010 সাহেব 
ইহাকে [08012119788 বলিয়াছেন। হিন্দিতে ইহাকে রীছ এবং মারাঠীতে রীস 
বলা হয়। 

(৯) এএ।-_বাঁজসনেত়ি-সংহিতায় ( ২৪।৩৬) দিনের উদ্দেশে এণীর বলিদানের কথ 
আছে। অর্থ্ববেদেও (৫1১৪।১১) এণীর উল্লেখ আছে। রাজনিঘণ্ট,তে এণ একপ্রকার 
কফসার বলা হইয়াছে ( বৈদ্যকশব্বসিন্ধু )। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 4১06101৩ ০6:%108119 
( 58808 01 731109 10019 11800008115) পৃ ৫২১)। 

(১০) কন্ধট।--বাজসনেয়ি-দংহিতায় ( ২৪1৩২ ) অনুমতির উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (৫1৫1১৫) ধাত্রীর উদ্দেশে এই প্রাণীর বলিদানের উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে 
একপ্রকার মুগ বলেন। সায়ণ ইহাকে কর্কট বা কাকড়। মনে করেন। আমরা 213 
1080818008 নাঁমে এক প্রকার হরিণের উল্লেখ দেখি, যাহাকে বঙ্গদেশে ( রঙ্গপুরে ) বড়খোটিয়া 
বলে। হিন্দিতে চিত্রা বলে। 0- ইহা 
কাকড়া হওয়াও সম্ভব । 

(১১) সি কমে সর ছে ইহাকে কপি বল! 


২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন"লেখমালা 


হইয়াছে। বৃযাকপি পুংকপি। অথর্ববেদে উক্ত হইয়াছে যে, কপি কাষ্ঠ চর্বাণ করে (৬1৪৯১) 
এবং ইহা কুকুরদিগের ক্ষতি করে (৩1৯1৪ )) এই গ্রন্থে (৪1২৭1১১) গন্ধর্কবের বিরুদ্ধে স্তোজে 
কপিক্প উল্লেখ আছে। এই স্থলে কপি অন্তরীক্ষস্থ তারকাপুঞ্জ হওয়া সন্ভব। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (181১৪) প্রজাপতির উদ্দেশে কপির নাম আছে। বৃষাঁকপি শব্ষটী দ্রাবিড় ভাষার 
শব্দের, সংস্কৃত অস্ধুবাদ বলিয়া অস্থমিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম হ্ছমান্‌ (0. ₹. 4. 5% 
১৯১৬ পৃ ৪**)। কপির বৈজ্ঞানিক নাম 727051105 60051103. 

(১২) কশ।- বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪২৬ ৩৮) দিবা এবং মাতাপিতার 
(প্ভাব্যাপৃথিবীর ?) জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৭ ১৮) অনুমতি ও মাতাপিতার 
অন্ত এই প্রাণীর বলিদানের কথা আছে। মহীধর কশকে একপ্রকার মৃষিক বলেন। হিন্দি ও 
মারাঠীতে 1185 ৮৪৫1০009কে (বাক্ষলা-ইকৃড়া ) ঘোউস্‌ বা ঘুম্‌ বলে। সম্ভবতঃ ইহাঁই 
কশ হইবে। 

(১৩) কশীকা।-_পধথেদে (১১২৬৬ ) ইহার উল্লেখ আছে। সারণ ইহাকে নকুলী 
ৰলেন। পাঞ্জাবের সিক্‌মুর প্রদেশে বেজীকে কসিয়া বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 11096618 
0810018০000, (দর, 9, 1. 11822. পৃ. ১৫৮ )। 

(১৪) কুনু ।-_বাঁজসনেয়ি সংহিতায় (২৪।২৭, ৩২ ) সাধ্যগণের জন্ত ও সোমের 
উদ্দেশে এবং তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫11১১) সৌমের অন্ত ইহার বলির উল্লেখ আছে। 
টীকাকারগণ ইহাঁকে কুরঙ্গ মগ বলেন। অমরকোষে কুরঙ্গ হরিণের একটা নাম। ম্বগপক্ষি- 
শাস্ত্রের বিবরণ হইতে ইহাকে 0৩৫৪3 [30101005 21017 বলিয়া মনে হয়। 5 

(১৫) কৃষ্ণ ।-_বাঁজসনেরি-সংহিতার ইন্ধনকে (২1১) কৃষ্ণ মুগ বলা হইয়াছে 
এই গ্রন্থে ( ২৪৩০, ৩৬) যম এবং রাত্রির উদ্দেশে ও তৈত্বিরীর-সংহিতায় বরুণ (11১১), 
রাত্রি (৫11১৫ ) এবং সাধারণ লোকের (৫১৯) জন্ত ইহাঁর বলিদানের উল্লেখ আছে। 
এশ কৃষ্ণের অপর নাম। কৃফদার আমাদের কাঁলসার হরিণ  এণ দেখুন )। মৃগপক্ষিশান্ে 
কষদারকে বিন্দু চিহ্নিত বল! হইয়াছে । সম্ভবতঃ এণ ও কৃষ্ণসার দুইটা ভেদ মাত্র। 

(১৮) ক্রোষ্টা।-_খখেদে (১1২৮৪ ) ক্রোষ্টীকে বন হইতে তাড়াইয়! দিবার প্রার্থনা 
দেখা বায়। বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪1৩২) মানধুর উদ্দেশে ইহার বলির উল্লেখ আছে। 
অথর্ববেদে (১১1২২, ১১) ক্রোষ্টার বিপক্ষে রুত্রের স্ততি দেখা যায়। ক্রোষ্টার বৈজ্ঞানিক 
নাম ৬৪1৩৪ 15088150315 9) ইহ! খেঁকশিয়াল। 

(১৭) চ্গ্কা।__নীলশীক্ষা দেখুন। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাঙ্ীর কথা ২১ 


(১) খন ।-__বাজসনের়ি-সংহিতায় (২৪1৪৯) সাধারণ দেবতার উদ্দেশে ইহার 
বলিদানের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাঁকে খড়গ মুগ বলেন। মুগপক্ষিশান্তে ইহার বিবরণ 
আছে , ইহা একজাতীয় গণ্ডার--8২1710008:05 001001015 [.100. 

(১৯) গবর-__খশেদে (৪।২১1৮) গবয় লাতের জন্ত ইন্দ্রের স্তব আছে,) হ্তরাং গবয় 
গৃহপালিত এবং আবশ্ঠকীয় পণ্ড ছিল। বাজসনেয়ি-সংহিতায় ঈশান (২৪২৮), বাছু ও 
প্রজাপতির উদ্দেশে (২৪৩০ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫11১১) বৃষের উদ্দেশে গবয়বলির 
কথা আছে। তৈত্তিরীক়-্রাহ্মণেও (৩৮১১৩) ইহার উল্লেখ আছে। গবয়ের অপর নাম 
গোম্গ, গয়াল ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক নাম 1393 ঠ0068115 18105 (03, 28৪6৪ 
00150:00165 ) ( ঘা, 8, [5 11910 5 পৃ ৪৮৭) 

(২০), গর্দভ, রাসভ।-_বৈদিক সাহিত্যে গর্দভের বহুল উল্লেখ আছে। খখেদে 
(১৩৪৯, ১১১৬২৯ ১1১৬২২১, ৮/৮৫।৭ )গর্দভকে অস্থিতবয়ের রথের বাহন বলা হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ পূর্বে গর্দতই অস্বিতবয়ের রথের বাঁহন ছিল; তৎপরে তাহার পরিবর্তে অশ্ব কম্পিত 
হইয়াছিল। আমরা শুরু যজুর্বেদে (২৫1৪৪) দেখিতে পাই যে, অশ্বমেধযজ্ে অশ্ব নিহত 
হইবার পর যখন তাহার দেহ কর্তিত হইত তখন বলা হইত যে, এ অশ্ব গর্দভের সহিত 
একধুরে বন্ধন কর! হইল এই প্রসঙ্গে অন্ঠান্স কথায় স্পষ্টই মনে হয় যে, এই গর্দভ অন্তরীক্ষস্থ 
অ্িতব়ের গর্দভ এবং এই উক্তিতে লক্ষ্য কর! হইয়াছে যে, অর্খটা বজির পুণ্যফলে স্প্গ স্থান 
পাইল ও অশ্বিঘ্বয়ের বাঁহনরূপে পরিপত হইল। এ্ীতরের-ব্াঙ্মণে (৪1৯) উক্ত হইয়াছে 
দ্বিরেত বাজী ও গর্দভ হইতে উৎপর হইয়াছে । শতপথব্রান্গণে (8161১/৯) দেখা যায় যে, 
ধূলিরাশি বিক্ষিপ্ত হইলে তাহা! হইতে গর্দভের উৎপত্তি হয়) তাহা! হুইতে যাহ! 
ধূলিময় হয়, তাহা গর্দভের স্থ'ন। এই ধুলিরাশি সম্ভবতঃ বৃষরাশিল্থ ছারাপথের (11105 
৪5 ) অংশমান্র এবং এ স্থলেই গর্দভ কল্পন! করা হইত। 

গর্দভের মূঢ়তা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, আমরা খথেদে (৩৫৩২৩) মূর্খকে গর্দভের 
সহিত তুলনা করিতে দেখি। শক্রকেও (খু. বে. ১২৯1৫) গর্দভের সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে। গর্দভের ডাকের সহিত দাঁনব ( অ. €ব. ৮৬১০) এবং গর্দভীর ডাকের সহিত 
ডাঁকিনীর শব্ধের ( অ. বে. ১০1১১৪) তুলনা! কর! হইন্লাছে। 

গার্ছভ যে খষিদের ব্যবহ্ধ্য পণ্ড ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খখেদে (৮1৫৬৩) 
গর্ভের জন্ত অগ্নির নিকট প্রার্থনা আছে। অর্থ্ববেদে (৫৩২৩) যাহাতে ডাঁকিনী 
গর্তের কিছু ক্ষতি করিতে না গারে তাহার ময় দেখা যায 


২২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


যজ্ঞকাধ্যে গর্দাতের ব্যবহার ছিল। যজস্থলের একপার্থে গর্দাভকে বন্ধন করিয়া রাঁধা 
হইত (বা. স. ১১/১৩, ৪৬ ২৪1৪০) যজ্ঞকার্যে ইহার অন্তরূপ ব্যবহারও ছিল 
(তৈ. স. ৪1১।২, ৪৪)। 

গার্দভের'বৈজ্ঞানিক নাম [0৪৮3 1300710009 বা 4১510570070 901861 

'আমরা বাজসনেয়ি-সংহিতা! (২৪২৮) এবং অর্থব্ববেদে (৬৭২২৩) পরম্থত নামক 
পশুর উল্লেখ দেখি। পূর্বে গ্রন্থে ঈশান কোণের জন্য ইহাঁর বলির কথা আছে এবং 
শেষোক্ত গ্রচ্থে বাজীকরণ সম্পর্কে ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাঁরই আবার পরম্বান্‌ 
নাম ( তৈ.স. ৫৫1২১)। কামের উদ্দেশে ঘজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বাঁজসনেযি- 
সংহ্তার টীকাকার (মহীধর ) ইহাকে মৃগবিশেষ বলেন। ভাস্কর ইহাকে গর্দভ অথবা 
মহ্ষি বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে গণ্ডার (71809090৩11 এবং 
15010) ) অথবা! বন্ত গ্দিত (9. 2606515৩1£ 101065 11০01515111151)5) 0100 বলেন। 
পরস্বান্‌ বাজীকরণ সম্পর্কে এবং কামের উদ্দেশে ব্যবহৃত হওয়ায় আমাদের মনে হয়, ইহা বন্ত 
ছাগ। আযুর্বেদে বাজীকরণ উপলক্ষে ছাগের ব্যবহার ছিল। অধিকন্ত পারন্তদেশে 095 
8০2%£703 নামক একপ্রকার বন্য ছাগ দৃষ্ট হয়, যাহীকে পারশ্বাসীরা পাসংং এবং 
বেলুচিস্থানবামীর! ফশিন, পচিন ও বরূজকুহি বলে। প্রাঁণিতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহা 
হইতে গৃহপালিত ছাগ জঙ্গিয়াছে ; স্ৃতরাং পরথ্থান্‌ এই বন্য ছাগ হওয়াই সন্ভব। 

(২১) গে! ( গাভী, বৃষ, বৎস )।-_-আমরা বৈদিক গ্রস্থাদিতে দেখিতে পাই যে, গাভী. 
খধিগণের অতি প্রিয় ও আবশ্যকীয় পশু ছিল। 

খথেদে গাতী লাভের জন্ত নানা দেবতার স্ততি আছে; এ দেবভাগণের মধ্যে ইন্ত্রকেই 
অনেক স্থলে বহু প্রকারে স্তব করা হইয়াছে ।' এমন কি, নদী ও ভেকগণের নিকটও 
গো-প্রার্থনা ( খ. বে. ৩৩৩১২) ৭1১০৩।১০ ) দেখা যায়। 

বৈদিক খষিগণ গোসম্পর্কে দেবতাগণের নান! আখ্যা দিয়াছিলেন। ইন্ত্রকে গো-রক্ষক 
(খু. বে. ৭১৮২, ১০।১৯।৩ ইত্যাদি % গো-জনক (খ. বে. ৮৩৬৫), গো-পালক (খু. বে. 
৯/৩৫।৫ ) গো-জেতা! (খ. বে. ২২১।১$ ৩৩১২০ ইত্যাদি) এবং গাভীর শব্খকারক ( খ. বে. 
৯৯৭১৩ ) বলা হইয়াছে । মরুৎগীণকে (খ. বে. ৬৫০1১১, ৭1৩৫1১৪ ইত্যাদি) গো-জাতা! বা 
গো"মাতৃক অর্থাৎ গাতীকে তাহাদের মাতা বল! হইল়্াছে ; এ স্থলে মেঘ গাভী নামে অভিহিত 
হইয়াছে। মরুৎগপেরঞধে্গতৈ অবস্থানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (. বে, ১৩৭৫ )। 
সোমরস (খ.বে. ৯৭২1৪) গাভীগণের স্থামীন্বরপ | আবার অর্দি (খ. পে ৭৫৫২ ১ 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ ২৬ 


অশ্বিদ্বয (বা. স. ১৪।২৪ ) এবং বিষ্কে (খ. বে. ৭২৭1৫ ) গো-পাঁলক, অগ্রি ( বা. স. ১41৩৫) 
ও ইন্ত্রকে (বা. স. ২৬৪১৫) গোমৎ এবং উষাকে (বা. স. ৩৪৪০; অ. বে. ১৫৭) 
গোমতী বলা হইয়াছে। এই সকল স্থলে রশ্মি বা আলোককে লক্ষ্য করা হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। ্ 

গাভীর সুখ ও মঙ্গলের জন্ত আদিত্য, ইন্্র, সৌম, কু প্রভৃতির স্ব করা হইত, 
গাভীর রক্ষার জন্ত ইন্্র, পৃষা ও রাত্রির স্ব আছে। রুদ্র যেন গোহিংসা না করেন (খ বে. 
১১১৪।৮ ) এবং তাহার বাণ হইতে গো-রক্ষাঁর জন্ত প্রার্থনা দেখা যায়। আবার গাভীগুলিকে 
স্থল ও ব্গিত করিবার জন্ত অদিতি (খা. বে. ১০১০০1১০ ) এবং মিত্রাবরুণের (খ. বে. ৫1৬২1৩) 
স্তব আছে) এজন্য ্জডুম্বরের কবচ ব্যবহৃত হইত (অ. বে. ১৯৩১1৮)। গাভীগণের পীড়ার 
উপশমের জন্ত অদ্দিতির নিকট রুদ্রীয় ওষধি প্রার্থনা করা হইত (খ. বে. ১1৪৩1২)। যাহাতে 
ডাকিনীগণ গাভীর অনিষ্ট করিতে না পারে তাহার মন্ত্র রচিত হইয়াছিল (অ. বে. ৪1১৮1৫)। 
যজ্জের পর গাভীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হইত (তৈ. স. ৪11১৭ )। অথর্ববেদে (৮181১) 
গাতীর অমঙ্গল নিবারণের জন্য মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা ছিল। 

গাভী রক্ষার জন্ত বীর পুরুষ নিযুক্ত কর! হইত ( খ. বে. ৩৩1১০ )। 

খখেদে গাতী জয়ের জন্য যুদ্ধের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় (৬1৩৫।২ ৯1৯৬1৭৯৮৭1৭, 
১০।১০২।৫৯ ইত্যাদি )। যুদ্ধে গাঁতী জয় করিবার জন্ত ইন্্র ও সোমের প্রার্থনা দৃ্ট হয়। 

গাভীর নানারূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, গাভীছুগ্ধ। যজ্ঞানুষ্ঠানে গো-দুপ্ধের বহুল 
ব্যবহার ছিল। সোমরসে গো-দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান কর! হইত; ইহাদের সহিত জলও 
মিশ্রিত করা হইত। গো-ছুপ্ধ হইতে দধি (খা বে, ৯৮১1১) অ.বে. ৯1819) এবং ঘ্বৃত 
(ধ. বে, ৯৩১1৫ ; অ. বে. ৯1৪1৪) প্রস্তুত করা হইত। শতপথব্রাঙ্গণে (৩1৩৩২) শত অর্থাৎ 
সিন্ধ গোছুপ্ধ, শর (ছুগ্ধের শর ), দি, মন্ত ( ঘোল), আতঞ্চন ( ঘোলের মাঠ! ), নবনীত 
(মাখন), দ্বত, আমিক্ষা ( ঘোলের জল ) এবং ঘাজিনের উল্লেখ আছে। নবগ্রস্থতা গাভী 
(খ.বে. ৩৩০১৪) যে প্রচুর ছুপ্ধ ধারণ করে তাহা! খধিগণ জানিতেন। প্রচুর গো-ছুঞধ পাইবার 
জন্য তাহারা অদিতি (খা. বে. ১০1১০০১০ ), অগ্লি (খা. বে. ১০1১৭), ইন্্র ও অঙ্্ি 
(খ্. বে. ৬৭২1৪), সোম (খ. বে. ৯৯৩৩), দ্যাবাপৃথিবী (খ. বে. ১/১৪০।১৩), নদী 
(খ্. বে, ১১৪১৩) এবং বিশেষতঃ অঙ্বিদবয়ের (খর. বে. ১1১১৮২, ১১১৯1৬১ ১০1১০৯1১৪ 
ইত্যাি) স্ততি করিতেন। ধেশ্থগণের উৎসে (ছুষ্ধনালী ) দশটা বস্ত্র (81800 ) উল্লেখ 
পাওয়া যায় (খ্ব.বে. ৬1৪৪1২৪)) সোম তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, 


২৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


রথ ও শকটে গরু যোজিত হইত (খ. বে. ৫1২৭১, ৬।৪৭1২৬।২৭)) ছুই ক্ষেত্রেই ছুইটা 
করিয়! গরুর ব্যবহারের উল্লেখ আছে ( খ. বে. ৩৫৭১ ৫1২৭১ )। চাঁষের জন্য গাভী লাঙ্গলে 
যোজিত হইত (অ. বে, ৩১৩); আমরা ষব চাষের উল্লেখ পাই (খ. বে. ১২৩১৫ )1 
তৃতীয়তঃ, গাভীর বিনিময়ে ব্যারদির খরিদের প্রথা ছিল। খথেদে (৪1৪1১) এক 
স্থলে ধবি বলিয়াছেন, _-কে আমার ইন্ত্রকে ১০টী ধেনুর দ্বারা ক্রয় করিবেন? সম্ভবতঃ ইহা 
ইন্দ্রের মৃত্তি হইবে। চতুর্ঘতঃ, গাভী হুইতে দারিজ্র-হুঃখ-মোচনের উল্লেখ আছে ( খ. বে, 
১০৬৪।১১)$ সুতরাং গাভী সম্পত্তির মধ্যে গণিত হইত। পঞ্চমতঃ নানা অনুষ্ঠানে গাভীর 
ব্যবহার ছিল। গাভী দক্ষিণা দেওয়া হইত (তৈ, স. ১1৮।১ ৯)) বৈদিক সময়ে 
গোমেধ যজের ব্যবস্থা ছিল (তৈ. স. ১1৮১৯) ২১৮ ইত্যাদি )। শবদাহ (অ. বে, 
১৮৪।৩২) এবং বিবাহের মন্ত্রে ( অ. বে. ১৪।১1৩৫ ) গাভীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবাহে 
(অ. বে- ১৪।১1৩২) এবং গৃহ-বন্ধন ও গৃহ-মুক্তির সময্ন (অ. বে. ৯৩।১৩) গাভীর স্ততি 
করা হইত। 

গো খাগ্ঘরূপে ব্যবহৃত হইত (খ্. বে. ৬৩৯১; অ বে. ৬৭১/১)) মঘ| নক্ষত্রে 
গোবধ করা হইত (অ.বে, ১৪।১।১৩)। গোবধের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকিত 
(খ বে. ১০।৮৯।১৪)। আবার গো! অবধ্য বলিয়াও উক্ত হইয়াছে ( খ. বে. ৯১৯)? এ কারণ 
মনে হয় যে, যজ্ঞানুঠান ব্যতীত অন্ত কোন উপলক্ষে বোঁধ হয় গো-হত্য। নিষেধ ছিল। 

গরুর দেহের নান! অংশের ব্যবহাঁর দেখা যায়। গো-চণ্ নিম্মিত পাত্রে (ভাণ্ডে) সোমরস 
রক্ষিত হইত ( খ. বে ১/২৮।৯, ৯৬৫।২৫১ ৯৭৯1৪ ইত্যাদি)। গো-চর্শে দেহ আচ্ছাদিত করা 
হইত (খ. বে. ৮১১৭)) গোচ্-নির্জিত রব্যাদি যুন্ধরথে সজ্জিত হইত (খু বে. 
৬1১২৫।১১২)) শবদাছে গো-চর্্ ব্যবহৃত হইত (খু. বে. ১০।১৬।৭ ; অ. বে. ১৮/২৫৮)। গরুর 
স্বাযু (€570075 891003 (1559৩ ) ( খ. বে, ৬।৭৫।১১, ১০1২৭।২২) এবং অস্ত্রে (অ. বে, 
১1২৩) ধনুর জ্যা প্রস্তুত কর! হুইত। 

অধর্বববেদে (২৩২1১ ) গাভীর দেহের অভ্যন্তরে ক্রিমির উল্লেখ পাওয়া যায়। মরুৎগণের 
কিরীট গরুর শৃঙ্গের সহিত তুয্লানা করা! হইয়াছে (খ. বে. ৫1৫৯1৩)। 

খথেদে গো-দান ও গো-দান-গ্রহণের বহ উল্লেখ দেখা যায় (১/১২৬)৩১৫ ) ৫1৬১1১৭ 
৭১৮২২ ; ৮৬৪৭ ইত্যাদি)। উহাতে শকট সহিত গো-দলের উল্লেখও পাওয়া যার (৯/২৭।১)। 
খগ্থেদে ( ৫1৩০1১৫ )কষশম জাতিয় নিকট হইতে বহু ধে্ছুলাভের উল্লেখ আছে ; এই রুশমজাতি 
আধুনিক রুশীয় হওয়া সম্ভব (08080: 10106090812, [08৪ শব এবং 80০0401555018 


বৈদিক সাহিত্যে প্রানীর কথা ২৫ 


71766910108) ১৩শ সংস্করণ, [05518 শব দেখুন )। আমরা খণ্থেদে গোদাতাগণের মঙ্গল 
কামনার জন্ প্রার্থনা দেখিতে পাই (২1১।১৬১ ৫1২৭।২, ৭৯০1৬ ইত্যাদি.)। 

গরুর প্রধান থান্য তৃণ ছিল (খ. বে. ১৯১।১৩, 918২।১০) ৭১৯৪ ইত্যাদি); 
তাহাদিগকে যবও খাওয়ান হইত ( খু. বে. ৭1১৮।১০১ ১০1২৭।৮)) গরুদিগকে সোঁমরসও পান 
করান হইত (ক বে. ৯/৯৯1৩.)। গাঁভীগণের পানের জলের দেবীকে স্ততি করা “হইত 
(খু বে. ১/২৩1১৮)। 

খথেদে আমরা গোচারণের ব্যবস্থার কথা দেখিতে পাই ) তজ্জন্ক গোঁপা অর্থাৎ রাখালের 
বন্দোবস্ত করা হইত ( খ বে.১০1৪।২)। অরপ্যেও গোচাঁরণের কথা আছে (খ. বে. ১০1১৪৬1৩১৪), 
গাভীসমূছের ঘৃথে বিচরণ করিবার উল্লেখ দেখা যায় (খ. বে. ৮/৪৬1৩০ ) এবং বৃষ এ যুখের 
উপর আধিপত্য করিত (খা. বে. ৯/১১৯)। গাভীদিগকে স্নান করাহ্বার উল্লেখ পাওয়া 
যায় (খ, বে, ১০1৭৬।৩ )। 

গাভীগপের বৎস-বাৎসল্যের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় (খু. বে. ১/১৬৪1২৮, ৩1৪২৮ 
১০1১৪৫1৬ ইত্যাদি )। গাভী সন্টোজাত বসকে লেহন করে (খু. বে. ৯১০০৭ )। গাভীর 
প্রসবের পর ফুল ইত্যাদি চিবাইয়! খাইয়া ফেলিবার কথা দেখা যায় (অ. বে. ৬৪৯1১ )। 

খগ্থেদে গাতীকে রঙ্জুতে বন্ধন ( ১০/১০০১২ ) এবং গাভী ও গো-বৎসকে কর্ণে ধারণ 
করিয়! আনর়নের কথা (৮1০১৫ ) দেখা যায়। 

গরুর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
যায় যে, ী সকল স্থলে 'গো' অর্থে আলোক, রশ্মি বা মেঘকে লক্ষ্য করা হইয়াছে (খা বে. 
১২৭৩ ১৬২২) ১1১৬৩ ৪1৩৩/১১৮781৩৪)৯, ৬৩৫1৪, ৪18০1৫2 ৩1৪৪1১২)। 
আমরা পুরুষ সুক্তে (১০৯০) বিরাট্‌ পুরুষ হইতে ক্রমশঃ কয়েকটা প্রাণীর জন্ম উপলব্ধি 
করিতে পারি। বজীয় পুরুষ (১০1৯০/২৭) হইতে ঘোটক এবং স্বিপত্কিদন্তবিশি্ট পণ 
(১০৯০।১০ ) জঙ্মিল ; তাহা হইতে গাভীগণ এবং ছাগ ও মেষগণ উৎপন হইল । এই বচনগুলি 
ক্রম-বিকাশবাদের সহিত তুলনীয়। 

খথেদে (৬1২৮) এবং অধর্ববেদে (৪81২৯) গো্ততি দৃষ্ট হয়। অধর্ববেদে বরগগাতী- 
দেবস্ব (৫1১৪) এবং মক্ো্ত বশাদেবত্ব (১২1৪ ) নামক হৃক্তদ্বয়ে গো-রক্ষা ও গো-দান সন্ধে 
মর দেখা যায়। 

* বৈদিক সাহিত্যে বহুবিধ ভ্রব্যকে গ্ররুর সহিত তুলন| করা হ়াছে। দিবারাজিকে 

লোহিত ও রুফবর্ণ গাভী বলা হইয়াছে (খ. বে. ১।৬১1৪)। আকাশের তারকাগুলিকে 


২৬ হরপ্রসদ-সংবর্ধন-লেখমাঁল। 


তৃরিশৃ্গ গতিদীল গোসমূহ (বা. স. ৬৩) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; আরও উক্ত হইয়াছে 
(খু. বে. ৩৭২) যে, ছ্যলোকস্থ ধেন্থগণই অভীষ্টবর্ধা অশ্বসমূহ ( অর্থাৎ তারকাগণ আলোকময় 
পদার্থ)। বহু স্থলে মেঘ ও ধঙ্থর সহিত তুলনা কর! হইন্নাছে (খ. বে. ৩৫৫১৬ )) উক্ত 
হইয়াছে যে, ছ্যুূপা ধেঙ্ছু পৃথিবীকে জলশুস্ত করিয়া স্বীয় উধঃপ্রদেশ পূর্ণ করে $ ইহাতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, বৈদ্দিক খধিগণ জানিতেন যে, জল বান্পাকারে উখিত হইয়! মেঘে পরিগত 
হয়। বৈদিক সাহিত্যে বহু ব্য “গো'-নামে উক্ত হইন্লাছে ( শ. ব্রা. ২২1৪1১৩, ২1৩।৪।৩৪ 
৬৫২১৭ ৭161২1১৯১ ১৪।২১1৭7 তা. ব্রা, ৪১৭) এ, ব্রা, ৪1১৫১ 81১৭) তৈ. ত্রা. 
৩৯/৮৩ ইত্যাদি )। 

আমর! এক্ষণে বৃষের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বৃষ নান! রূপে ব্যবহৃত হইত। হ্হা 
রথে যোজিত হইত (খা. বে. ১০।২৭।২০, ১০1৮।১১) ) যুদ্ধে রথ টানিত (খ. বে. ১০1১০২1৪১ ৫)। 
যজ্ঞাহ্ঠানে অগ্নির নিকটে *্বুষের আহুতি দেওয়া হইত ( খ. বে. ৬।১৬৪৭ ; ১০৯১1১৪ )। 
সোমযজ্ঞে সোম আনিবার জন্য বৃষকে রথে যোজনা! করা হইত ( তৈ. স. ১/৮/১)। যজ্ঞে বৃষের 
বলির কথা পাওয়া যায় ( তৈ. স. ১1৮২১ ২২1১০ ৫161২৪ )। রাজহুয় যজ্ে বৃষ-দক্ষিণার ব্যবস্থা 
ছিল ( তৈ, স. ১/৮১)। যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ বিবিধবর্ণযুক্ত বৃষের তালিক! দেখিতে পাওয়া যায় 
(তৈ. স. ১৮1১৭ ২৩৮, 81২১০ )। বৃষের অণ্ডকোষ ছেদনের কথা অর্ববেদে উল্লিখিত 
হইয়াছে (৩1৯২)) প্র বৃষ যজে দক্ষিণা-স্বরূপ দেওয়া হইত (তৈ. স. ১1৮৯)। বৃষদানের 
উল্লেখও পাওয়া যায় (অ. বে. ৯1৪)। বৃষের মঙ্গলের জন্ত ( তৈ. স. ৪1৭১০) এবং তাহার 
জন্ত উধ প্রার্থনাও ( তৈ. স. ৯৮৬ ) দেখা যা়। পা রোগের বর্ণকে লালবর্ণ বৃষের সহিত 
তুলনা কর হইয়াছে (অ. বে. ১২২1১, ৩)। বিভিন্ন দেবতাকে ( যেমন বরুণ, হুধ্য, অগ্গিঃ 
ইন্্, সোম প্রভৃতি ) বৃষ বলা হইয়াছে । 

খথেদে (১।১১।১৮) বৃষ রাঁশিকে বৃষভ নামে অভিহিত করা! হইয়াছে (শিশুমার দেখুন)। 

(২২) গৌর ।-_ধখেদে গৌরমগ লাভের জন্ত ইন্দ্রের স্ততি আছে (৪1২১৮)) 
গৌরমৃগের ক্রতগতির সহিত ইন্ত্রকে যজ্ঞের সন্নিধানে আসিতে আহ্বান করা হইয়াছে 
(1৯৮১) অধ্ববেদে (২০২২২, ২০1৮৭১) ইহার নাঁম আছে। বজে ইহার 
ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া বাঁয় (বা. স. ১৩1৪৮, ১৭1৯০) ২৪৩২)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাস 
8০3 8৪0/09৪ ( ঢা, 3, [. 11807, পৃ. ৪৮৪ )1 

ঘাজসনেরি-সঘইতায় উক্ত হইয়াছে যে, দেবতা চতুংশৃঙ্গ গৌর ( ১৭৮৯৯ )। এ স্থলে 
শ্চতুঃশৃ্” গোৌয় ধরলে আমরা ইহাকে “চৌশিং” ম্বগ মনে করিতে পারি। ভ্রাবিড় 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২৭ 
ভাষায় ইহাকে গুরি বা গৌরি বলে। ইহার বৈজানিক নাম 76::8০003 008৫0- 


00103. 

(২৩) স্বৃশিবান্‌।__বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1৩৯) এই প্রাণীর উল্লেখ আছে। 
টাকাকার ইহাকে দীর্ঘগ্রীব তেজত্বী পণুবিশেষ মনে করেন। অভিধানকারগপ ত্বি অর্থে 
উন্জল, দীপ্তিমান্‌ বলেন। আফ্রিকা! মহাদেশীয জিরাফের দীর্ঘগ্রী আছে এবং ইহা! বৃহদকৃতি 
পশু। ল্লিওসিন্‌ যুগে এই প্রাণী ভারতবর্ষে বাস করিত; যদিও তুষার যুগের পর ভারতে 
ীষটোসিন্‌ যুগে ইহার কোন কন্কাল পাওয়া যায় না, তথাপি পর্বতের গার প্রাগৈতিহাসিক 
ুগের চিত্রাবলীর মধ্যে ইহার চিত্র দেখ! গিয়াছে, হৃতরাং দবণিবান্‌ দিরাফই হইবে। 

(২৪) চমর, ক্মর।-_বাঁজসনেরি-সংহিতাঁর (২৪৩৯) কুত্রদেবের উদ্দেপে ইহার 
যজ্ঞ বন্ধনের কথ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীর-সংহিতাঁর (১11১, ৮) “বামনবাহী” অর্থাৎ 
ধর্বার্তি ভারবাহী পণ্ডর উল্লেখ আছে ) সম্ভবতঃ ইহা চমর হইবে। , চমরের বৈজ্ঞানিক নাম 
305 000001009 [800, 

(২৫) জতু।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪২৫১ ৩৬) দিবারাত্ির সঙ্গমন্থল এবং জন- 
সাধারণের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতার চীকাকার 
ইহাকে পাত্রাখ্য পক্ষী বলিয়া! নির্দেশ করেন। জতূ অর্থে বাছুড় ; হিন্দিতে সাঁধারণ বাছুড়কে 
পতাদেব্লি বলে। হতরাং জতুকে সাধারণ বাছুড় মনে করা যাঁয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
2010085 2060105 261010, 

(২৩) জহকা, জাহক।__তৈত্বিরীয়-সংহিতা (৫11১৮) এবং বাজসনের়ি-সংহিতায় 
(২৪৩৬) জহকার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে গাত্রসক্কোচনী বলিয়াছেন। পাশ্চাতা- 
পর্ডিতগণ ইহাকে বেজীজাতীয় পণ্ড (০15০9) বলিয়৷ মনে করেন। অভিধানে জহ্‌কা 
অর্থে কাটাচুয়া (1950£0১08 ), বহুরূপী (0১80701500 ) এবং জলৌকা দেখা যাঁয়। 
গশ্চিম-ভারতে সজারুকে জিকি, জেক্র! বলাহয়। দুতরাং জাহকা সজারু হওয়াই সম্ভব । 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম [0910%: 1500819, 

(২৭) তায়াদর, তারোদর।__অধর্ববেদে (৬1৭২২) বাতীকরপ মনে ইহার নাম 
পাওয়! যার। টীকাকার ইহাকে এক প্রকার প্রাণী বলেন। আমরা হিমালয়ের পশ্চিমাংশে 
একপ্রকার ছাগ দেখিতে পাই, যাহাঁকে তহর বলা হয় ( দ. 8, 11907) পৃ. ৫০৯১ ৫১৪ )। 
ইহার বৈজানিক নাম [3৩01৮2505 1000181005 নখ ছাঁগ বাজীকরণ ওঁধধ সম্পর্কে 
আমূ্বেদে বিখ্যাত। কুতরাং তায়াদর এই পণ্ড হওয়াই মন্তব। 


২৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


(২৮) তরঙ্ছু।__বাঁজসনেরি-সংহ্তার (২৪।৪*) রাক্ষসের উদ্দেশে ও তৈত্থিরীয়- 
সংহিতা (৫1৫1১৯ ) সাধারণ লোকের উদ্দেশে যজ্কে ইহাঁর ব্যবহারের উল্লেখ আঁছে। তরঙ্ষুর 
সাধারণ নাম চিতা $ ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 0৮086101ঘ9 )0১8103| (মগপক্ষিশাস্ত্র দেখুন)। 

(২৯) 'দ্বিরেতঃ।-ব্রাঙ্গণে (- ৪1৯) শ.ব্রা, ৬৩1১।২৩  পঞ্চবিং ৩1১৩) দ্বিরেতের 
উল্লেখ আছে। 81906/-ড/111809এর অভিধানে ইহার অর্থ ছুইবাঁর গর্ভোৎপাঁদনকারী 
(ঘোটকী ও গর্দভীর ) গর্দভ অথবা দ্বিগর্ভোৎপাদিকা ঘোটকী ( ঘোটক ও গর্ভ কর্তৃক )। 
আমর! এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ইহার অর্থ অশ্বতর; ইহা! গর্দভের ওরস 
ঘোটকীর গর্ভে জগ্মায়। (গর্দত দেখুন )। 

(৩০) স্বীপী।-_অর্ববেদে রাজ্যাতিষেক মন্ত্র (81৮9 ), বর্চকাম মন্ত্র (৬৩৮২) 
এবং নিশার স্তবে (১৯1৪৯1৪) দ্বীগীর উল্লেখ আছে। নিশীর স্তবে ইহাকে নিশাচর পণ্ড 
বলা হইয়াছে। বর্চকাম মন্ত্রে ্বীপীর দেহের ওজ্জল্যের প্রশংসা! করা হইয়াছে। রাজ্যাভিষেক মন্ে 
ইহার দ্বারা রাজাকে লক্ষ্য করা হুইয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম [76119 [81008 [.100. 
ইংরেজিতে ইহাকে 1500810 বা! 7800367 বলে। ইহা চিতাবাঘ । ( স্বগপক্ষিশান্্র দেখুন )। 

(৩১) ধুম ।- উষ্র দেখুন। 

(৩২) নকুল।-_বাজসনেরি-সংহিতায় ( ১৪।২৬, ৩২) পুষণের উদ্দেশে যজ্মে ইহার 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। অথর্বববেদে (৬।১৩৯1৫) উক্ত হইয়াছে যে, নকুল সর্পকে ছ্িথপ্ডিত 
করিয়৷ আবার খণ্ড ছুইটাকে একত্র করিয়া দেয়। আমর! নকুলের এ স্বভাব সম্বন্ধ 
প্রীণিবিজান গ্রন্থে কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। আবার (অব বে, ৮1৭২৩ ) নকুল ওষধি 
(টিকিৎসার্থ গাছ) চিনিতে পারে, এ কথা বলাঁ হইয়াছে। বহুদিন হইতে আমাদের দেশে 
প্রবাদ আছে যে, নকুল সর্পবিষের উষধ বন হইতে চিনির লইতে পারে। ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম 751959165 000050 01276], 

(৬৩) নীবনীর্ষা।-_-তৈত্তিরীয়-সংকিতায় (৫16১৫) অর্ধমার উদ্দেশে ক্ষ! ও 
নীলশীর্কার নাম পাওয়! যায়। ক্ষি-স্কাকে টীকাকার রক্তমুখ বানরী বলিয়া অভিহিত করেন। 
উত্তর-ভারতের সাধারণ বানরের মুখ লালবর্ণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 108০808৪ ( 10003 ) 
1555831 সম্ভবতঃ ইহাই ক্ষিক্কা। আঁমর! একপ্রকার বানরকে নীলবাঁনর বলি। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম 10005 811500$1 কেহ কেহ.ইছাকে ০0০0৫1১8193 নামক গণের 
(পপ০০৪) অন্তত করেন। এই গণের অর্থই 'দীলমন্তকযুক্ত' । »কোন /কোন 
প্রাণিতত্ববিৎ পর্ডিত এই ছুই বানরকে এক গণের অন্তু করেন। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২৯ 


(৩৪)স্তন্থু। বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪২৭, ৩২) আদিত্য এবং অগ্মতি দেবীর 
উদ্দেশে যে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাঁকে একপ্রকার মগ বলিয়া মনে 
করেন। মৃগপক্ষিশাস্ত্রের বিবরণ হইতে আমরা স্স্থুকে (82618 1950050 ( 9515 ) 
বলিয়া মনে করি। 

(৩৫) পরন্থত। গর্দভ দেখুন। 

(৩৬) পাংজ,॥ বাঁজসনেরি সংহিতায় (২৪1২৬) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫৫1১৮) 
অন্তয়ীক্ষের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ পাঁওয়া যায়। টীকাকাঁর ইহাকে মুষিকবিশেষ 
বলেন। সম্ভবতঃ ইহা নেংটী ইন্দুর (19 10005001019 1100, ) 

(৩৭) পিত্ব (পিদ্ব)। বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৩২) এবং তৈত্িরীয়-সংহিতাঁয 
(81১৭ ) অনুমতির উদ্দেশে যজ্ঞ পিত্বের বাবহারের উল্লেখু দেখা যায়। টীকাকার ইহাকে 
মৃগবিশেষ বলিয়াছেন। কাশ্মীরে এবপ্রকার ছাগলজাতীয় পশুকে গোরাল (020049 80181 
78:0%10 )১ পিজ, পিজুর প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। জন্ভবতঃ ইহাই পিত্ব হইবে। 

(৩৮) ময় 1-_বাজসনেরি-সংহিতার (১৩1৪৭) ২৪1৩১) ইহার নাম পাঁওয়া যায়। 
টাকাকারগণ ইহাকে কুষম্গ এবং অভিধাঁনকাঁরগণ ইহাকে অশ্বমুখ মগ বলেন। হুতরাং 
আমরা জানিলাম যে, ইহা কৃষবর্ণ ( অপেক্ষারুত কৃষবর্ণ-_-অন্ত মৃগের তুলনায়) এবং অ্বমুখ 
(অর্থাৎ শৃঙ্গবিহীন)। আমরা ইহাঁকে কন্তরিমগ (110501009 0105071ত100) ) মনে 
করিতে পারি। ইহার শৃঙ্গ নাই) বর্ণ কৃষ্ণাত পিঙ্গল, পশ্চান্তাগ রুষ্বর্ণ। 'মঘু”র সহিত 
1109 শব্দের কোন সম্পর্ক আছে কি? 

(৩৯) মর্কট ।__বাঁজসনেরি-সংহিতার (২৪৩০) রাজার উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাঁম 11808009 1175903. 

(৪০) মহা অজ।-_শতপথব্রাঙ্মণে (৩৪1১২) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ 
কাশ্মীর দেনীয় মর্ধোর (0818. 0152808:09 ) ) ইহা! পাঁঞ্জাবেও দৃষ্ট হয়। লডাক নামক স্থানে 
ইহাকে রাচে বা রাঁফোচে ( অর্থ বৃহৎ ছাগ ) বল হয়। 

(৪১) মহিষ ।-_বৈদিক সাহিত্যে মহিষ সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। মহিষের 
উপ্রমূর্তি এবং শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অনেক দেবতাকে (যেমন ইঞজ, অগ্নি, সুর্য, সোম 
ইত্যাদি) ইহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অর্চনদ্ের ছুই শৃ্ মহিষের শৃ্ের সহিত 
তুলন! করা হইয়াছে। মহিষের জনপ্রিয়তার উল্লেখ পাঁওয়া যার (খ.বে. ৯৯২৬)। ইহার 
দলে অবগাহনের উল্লেখ আছে (খ বে. ০৮৭1৭ )। মহিষের পর্বতের উচ স্থানে উঠিবার 
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৩০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


কথা পাওয়া যায় (খ.বে, ৯৯৫1৪ )। মহিষের মাংস রন্ধন ও ভক্ষণের কথাও দেখিতে 
পাওয়া যাঁর (খ. বে. ৫২৯1৭1৮, ৬।১৭1১১১ ৮৭৭1১ )। বাঁজসনেরি-সংহ্তার (২৪২৮) 
বরণের উদ্দেশে, যজ্জে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। 

(৪২) মাস্থাল, মান্থীলব।-_বাঁজসনেক়ি-সংহিভায় (২৪1৩৮) ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(6১৮) পিতার (অন্তরীক্ষ ) জন্ত যজ্ছে ইহাঁর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। চীকাঁকারের মতে 
ইহা একপ্রকার মৃষিক। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাকার ভাস্কর ইহাকে মহৌদতুজ বাঁ শকুনি- 
কুক বলেন। এীতরেয়্রান্মণে (৩1২৬) ইহার উল্লেখ আছে। সায়ণের মতে ইহা বাছুড়। 
'মহৌদতুজ' শবের অর্থ, যাহার বৃহৎ এবং লিপ্ত তুজ আছে। শকুনিকুট্রক অর্থে শকুনির স্তায় 
যে ছেদন করে; সুতরাং ইহা একপ্রকার ৪007৩ 1১৪:| সম্ভবতঃ ইহা 81628061709 
171, এই রক্তশোষক বাঁচুড় সরবস্থানে দৃষ্ট হয়। 

(৪৩) মূ, মৃষিক।-_আঁমর! খ্থেদে মুষের (১1১০1৫৮) উল্লেখ দেখি। মূষের স্তর 
কাটিবার কথা আছে। বাজসনেরি-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, সর্পগণের উদ্দেশে মুষিক যজ্ে 
ব্যবস্ধত হইত (২৪।৩৬)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 210৩ 18100 1470. 

(8৪) মৃগ।-_ধথেদে মুগ সাধারণ পণ্ডর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্তাস্ গ্রন্থ 
হরিণকে মগ বল! হইয়াছে । খথেদে (১৮০৭১ ৫1৩৪1২১ ৮1২1৬, ৮1৯৩।১৪ ) মায়া দ্বারা বৃত্ধের 
স্গ্রূপ ধারণের কথা পাওয়া! যায় সম্ভবতঃ ইহাঁর অনুকরণে রামাযণে মারামৃগের রচনা 
করা হুয়াছিল। এই মৃগ সম্ভবতঃ অন্তরীক্ষস্থ 00০0 হইবে। মুগপক্ষিশান্্ে কফসারকে 
(81781005 ০৩:51০৪95 ) ম্থগি বল! হইয়াছে। 

(৪৫) মেষ।-_বৈদিক গরচ্থে মেষের বহ উত্লেখ আছে। খখেদে ইন্্রকে মেষ বলা 
হইয়াছে (১1৫১১, ১৫২১১ ৮/৯৭1১২)। সায়ণ বলেন যে, মেধাঁতিথির যজে ইন্ত্র মেষরপ 
ধারণ করিয়া সোম পান করিয়াছিলেন। ইন্জুকে মেষ বলিবার কারণ কি? উত্তর অরনান্তের 
অধিপতি ইন্ত্ের মেষরাশির অবস্থান কি জাপিত কর! হইয়াছে? অঙ্বিদ্য়কেও মেবদবয়ের সহিত 
তুলন! কর হইয়াছে । মেষ ও মেধীর মঙ্গলের জন্ত রু্ের স্তব করা হইত (খ্. বে. ১1৪৩৬; 
বা. স. ৩৫৯)। পু 

মেষের নানারূপে ব্যবহার লক্ষিত হয়। মেষলোম সোঁমরস ছাঁকিবার জন্য ব্যবহৃত 
হইত ( খ. বে. ৯৫০৩, ৯৬১১৮ ইত্যাদি )। মেষলোম রাশীকুত করিয়! তাহাঁর উপরে শয়নের 
ব্যব্থা করা হইত (খঁ বে. ১০১৮১০)। মেবমাংস-রন্ধন ও তক্ষণের উল্লেখ পাওয়া 
যায় ( খ. বে. ১০1২৭১৭)| 
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মেষ যজ্ঞে আহৃতি দেওয়া হইত (খ. বে. ১০।৯১1১৪) এবং নাঁনা দেবতার জন্ত মেষ 

বলির ব্যবস্থা ছিল (বা. স. ১৯/৯০১ ২০৭৮) ২১৩০১ ৩১) ২১1৪০ ৪৬১৪৭) ২৪1৩০, ৩৮) 

২৯৫৮)। আদিত্যের জন্ত মেষশীবক বলি দেওয়া হইত (তৈ. স. ১1৮/৯৯)। অস্বমেধ 

যজ্ের অগ্িকুণ্ডের এক পার্থ মেকুণ্ড স্থাপিত হইত। অন্ঠান্ত অনুষ্ঠানেও (£তৈ. স. 

8২1৫, ৪1২১০ ) মেষের উল্লেখ দেখা যায়। উপাঁংশু এবং অন্ত্যাম হইতে মেষের জগ্ম বলা 
হইয়াছে (তৈ. স. ৬৫।১* ) 

(৪৬) রুরু ।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1৩৯) রুদ্রের উদ্দেশে এই পণ্ডর বজে 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ম্গপক্ষিশীস্ত্রের বিবরণ হইতে রুরুকে বড়াশিং অর্থাৎ ০6৫৮৪ 
00%8100511 বলিয়া মনে করা যায়। 

(৪৭) লোপাশ।-্ধঙ্েদে (১০।২৮।৪) লোপাশের বরাহকে তাড়াহিয়া দেওয়ার 
কথ! আছে। বাজসনেরি-সংহিতায় ( ২৪1৩৬ ) অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে এই পণ্ডর যজ্ঞে ব্যবহারের 
উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিভায় ( ৫1৫২১ ) অর্ধ্যমার উদ্দেশে প্ররূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ইহা খেঁকশিয়াল জাতীয়; বৈজ্ঞানিক নাম 01255 91016%: [.100,, ঢা, 9, 1১ 11, 
পৃ ১৫৩। 

(৪৮) কক্রক।-_বাঁজসনেরি-দংহিতায় (২৪1২৬) চতুঙ্দিকের অন্তবর্তী স্থানসমূছের 
উদ্দেশে এই প্রাণীর যজ্ঞ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া! যায়। ইহা একজাতীয় পিঙ্গলবর্ণের নকুল 
(5৮ 218১0181010 )1 ইহা সম্ভবতঃ [37053055 8115609 05০90) | ইহাঁকেও 
নেউল বলা হয়। 

(৪৯) বরাহ।_্গ্েদে বরাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। রুদ্রকে বরাহ বল! হইয়াছে 
(৮৭৭১০) স্বষ্টার পুত্র বিশ্বূপকেও বরাহ বলা হইয়াছে (১1৬১৭, ১০৯৯/৬)। 
অ্ববেদে বরাহ্‌কে গ্রাম্যপণ্ড বলিয়৷ আভাস দেওয়া হইয়াছে (১২1১/৪৮)) আরও উল্ত 
হইয়াছে যে, বরাহ উষধি জাত আছে (৮৭২৩)। খ্থেদে বরাহের মাংস খাদ্রব্যের মধ্যে 
পরিগণিত হইবার উল্লেখ পাওয়া যার়। ব্রাহ্মণ ( গো. ব্রা. পু: ২1২) বরাহের ক্রোধের কথার 
উল্লেখ আছে। 

বাহ্মণে পৌরাণিক বরাহ অবতারের উপাঁখ্যানের ভিত্তি পাও়! যায়। এমষ নাঁমক 
বরাহ পৃথিবীকে উর্ধে ধারগ করিয়াছিলেন; তিনি পৃথিবীর পতি প্রজাপতি (শ. ত্রা' 
১৪।১1২১১)। গ্রজাপতি বরাহূপ ধারপ করিয়! নিমজ্জিত হইয়াছিলেন ( তৈ. ব্রা. ১1১৩৬ )। 

বরাহের বৈজ্ঞানিক নাম 588 1001598, 


৩২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


(৫) বাঞ্জাণস, বারীণস।__বাঁজসনেকি-সংহিতার (২৪৩৯) মতির উদ্দেশে 
এবং তৈত্তিরীর-সংহিতায় আকাঁশের (৫৫1২০ ) উদ্দেশে ইহার নাম পাঁওয়া যাঁয়। বাঁজসনেরির 
টাকাকার ইহাকে “কে স্তনবান্‌ অজ্জ' মনে করেন। তৈত্বিরীর-সংহিতার টীকাকার ইহাকে 
খড়গস্কা বলেন) আবার ভাস্কর ইহাঁকে কন্ধণচারিক বলিয়া ধরেন। ইহা গ্ডার হওয়াই 
সস্তব। 

(৫১) বৃক।-_বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। খণ্েদে কতিপয় 
দেবতাকে বৃক বলা হইয়াছে (৮1৫৫1১১ ৮1৫৬।১ ইত্যাদি)। খশ্বেদে চারি স্থলে (১/১০৫।১৮, 
১১১৬।১৪১ ১1১১৭১৬ ১1৩৯১) উক্ত হইয়াছে যে, অঙ্্িত্বয় বুকের মুখ হইতে বর্তিকাকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন; এই রূপক উক্তিতে বৃক ক্রধ্য এবং বস্তিকা উষ! বলিয়া মনে করা হয়। 

বৃকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খাষিরা দেবতাগণের স্তব করিতেন (খ. বে. 
১৪হ২, ১১৮৩৪, ২২৩৭) ২২৮১০) ২২৯৬) ২৩৪৯) ৭1৩৮৭) ৮1৬৭1১৪ ) অ. বে. 
১২১৪৯ ইত্যাদি )। বুককে নাশ করিবার জন্যও আমরা দেবতাঁগণের স্ততি দেখিতে পাই 
(খু. বে. ৬৫৩1৬; অব বে. ১৯1৪৭1৮; বাঁ- স. ৯১৬১ ২১১০)। অথ্ববেদে ( ৪1৩1১, ৪) 
বৃকের বিপক্ষে মন্ত্র উচ্চারিত হইত। এ্রতত্থারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃক্ধারা খষিগণ বড়ই 
উত্পীড়িত হইতেন। 

বুক খবিগণের ছাঁগ, মেষ ও গাভী লইয়া! যাইত। বৃক মেষ বধ করিত (অ. বে, 
ধ1৮8)। বৃক যাহাতে মেষ বধ না করিতে পাঁরে, সে জন্য নিশার নিকট স্ততি কর! হইত 
(অ.বে, ১৯1৪৭৬)। বৃক মেষীকে কম্পিত করে (৮/৩৪।৩)। ছাগ ও মেষ বৃককে 
দেখিলে ক্রুতগতিতে পলায়ন করে: অ. বে. 1২১1৫ )। বৃকের হিংসাপরার়ণত! লক্ষ্য করিয়া 
পনি (খা. বে. ৬৫১১৪ ) এবং চোরকে (খ বে. ৮৬৬৮) বুকের সহিত তুলনা করা হইন্লাছে। 
চোর পথিকদের বিনাঁশকারী। স্ত্রীলোকের হৃদয় বৃকের হৃদয়ের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে 
(ক বে. ১০৯৫১৫)। বুক যেন গোঁবৎস বধ করে, এইরূপ অভিশাপ দেওয়া হইত 
(খ. বে, ১২19।৭)। 

মনের উদ্দেশে যজ্ে বুকে বন্ধানের উল্লেখ আছে (বা. স. ২৪1৩৩)। 

বৃকের উৎপত্তি সন্ধে নান! কথা পাওয়া যার। প্রজাপতির উপ্থের লোমই বৃকের 
লোম (অর্থাৎ এ লোম হইতে বুকের জঙ্ম__বা. স. ১৯1৯২ )) প্রজাপতির কর্ণমল হইতে 
সবকের উৎপত্তি (শ. ব্রা, ৫৫181১০)) আবার ভাহার মূ হইতে ওজঃ নির্গত হইন্াছিল 'এবং & 
গজ হইতে বৃকের জঙ্গ (শ. ব্রা, ১২৭১৮ )। 


বৈদিক সাহিত্য প্রাণীর কথা ৬৩ 


বুকের বৈজ্ঞানিক নাম 08015 103 1400.) পারশ্তবাসীরা ইহাকে গুর্গ, এবং 
বেলুচিস্থানে গ্র্ক, বাঁ গুর্ক, বলে। (সালাবৃক দেখুন )। 

(৫২) ব্যান ।_খরথ্েদে ব্যান্্ের নাম নাই। অরর্ববেদে (৮1৫1১১, ১৯৩৯৪) 
এবং শতপথব্রান্ষণে (১২1১৮) ব্যাদ্রকে পশুরাজ বলা হইয়াছে। ছ্হা আরণ্য পণ্ড 
( প্র. ব্রা. ৮৬); ইছার উপদ্রব নিবারণের জন্ত মন্ত্র দেখা যায় (অ. বে. ৪1৩১১ ৩, ৪ ৭)। 
ব্যান্ত নিশাচর (অ. বে. ১৯1৪৯।৪)। ব্যাদ্রকে অশনি (তৈ স. ৬২৫; অ. বে, ১২1২৪), 
ছন্দ; (বা. স. ১৪।৯) ও রাজার (অ. বে. ৪1২২।৭ ) সহিত তুলন! করা হইয়াছে। কোন 
শিশুর জন্মদিন অমঙ্গলচক হইলে এ দিনকে ব্যান্বের দিন বলা হইত ( অ. বে. ৬১১০৩ )। 

রাজ্যাভিযেকে ব্যাপ্ন্মের আঁসন ব্যবহৃত হইত (অ. বে, ৪1৮19 )। গঞ্চচোড়া ইঞ্টক 
স্থাপনের মন্ত্রে ( তৈ স. 8181৩) ব্যাপ্রকে ইঞ্টকের অন্্রূপে পরিগণিত করা হইত । 

প্রজাপতির লোম ব্যাদ্রের লোম (বা. স. ১৯৯২)। বিশ্ৃচিকা ব্যান্তকে রক্ষা করে 
(বা. স. ১৯।১০)। ব্যাপ্রের বৈজ্ঞানিক নাম ঢ6119 (1218 [.101, 

(৫৩) শক! ।--বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪1৩২) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (1৫1১২) এই 
প্রাণীর উল্লেখ আছে। অধর্ববেদে (৩।১৪।৪ ) শকার ন্যায় গাঁভীর বংশবৃদ্ধির প্রার্থনা দেখিতে 
গাওয়া যায়। টীকাকারগণ ইহাকে মক্ষিকা, পক্ষী অথবা কোন পণ্ড বলিয়া! জ্ঞাপন করেন। 
বাজসনেরি-সংহিতার টাকাকার শকাকে শকুস্তি নামক পন্গী বলেন (শকুস্তক গঙ্গী দেখুন )। 
তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে মক্ষি বা দীর্ঘকর্ণ পণ্ড বলেন। আমরা বাঁজসনেরি- 
সংহিতা ও অধর্ববেদে শশের উল্লেখ পাই; সুতরাং শকাকে দীর্ঘকর্ণ পণ্ড মনে করিলে ইহা 
শশক জাতীয় কোন পণ্ড হইতে পাঁরে। সিদ্ধু ও পাঁধাবে এক জাতীয় শশক দৃষ্ট হয 
(1985 0878085 01506)10 ); সম্ভবতঃ ইহা শকা হইতে পারে। 

অথ্কবেদে যে শকার উল্লেখ আছে, তাহা মক্ষিকার কীটাবস্থা (1818) হওয়া সম্ভব। 
শক অর্থে গোমগ্ন। গোময়ে মাছি বহুসংখ্যক ডিম প্রসব করে এবং এ ডিম হইতে কীট বাহির 
হয়। এই মক্ষিকার কীটাবস্থাকেই বোধ হয় শকা বলা! হইয়াছে। 

(৫৪) শরভ।- খখেদে (৮।১০০৬ ) যে শরভের উল্লেখ আছে, তাহা কোন খধির 
নাম বলিয়! মনে হয়; তীঁহাকে খষির বন্ধু বল! হুইয়াছে। বাজসনের়ি-সংহিতায় (১৩৫১) 
আইহ্বনীয় অগ্নি স্থাপনের মন্ত্রে শরভের নাম পাওয়া! যার। টাকাকার ইহাকে অষ্টপাঁদবিশিষ্ 
সিংঘাতী অরণ্যসৃগগবিশেষ বলেন। পাশ্চাত্য পত্তিতগণ ইহাকে কাল্পনিক প্রানী বলিয়া মনে 


করেন। ইহা্ষে পণ্ড পরিবর্তে সাধারণ প্রাণী ধরিলে আমরা লৌতেয শ্রেণীর (/18010109.) 
এ রর 


৩৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

অন্তর্গত কোন বৃহদাকার বিষাক্ত মাকড়স! মনে করিতে পারি। মাকড়সীর অষ্ট পদ্দ। বড় বড় 
মাকড়সা! ছোট পক্ষী ধরিয়া তাহার দেহের রস শোষণ করে। কয়েক জাতীয় মাকড়মার 
বিষ আছে, তাহাতে বড় পণ্ুও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হ্ুতরাং শরভ এইরূপ কোন মাকড়সা 
হওয়া অসম্ভব নছে। 

*আঁবাঁর অর্ববেদে (৯1৫1৯) শরভ বা শলভ (পৈ্লাদ শাখা) নামের যে উল্লেখ 
আছে, তাহা গঙ্গাফড়িও জাতীয় কোন পতঙ্গ) ইহার ছয় পাদ এবং দুইটা শুপ্তিকা 
(801501785) আছে। স্ৃগপক্ষিশন্বে শরতের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা কন্তরি- 
মুগ (010501009 17090তান ৮৪1, 01075028915) | 

(৫৫) শলাযক।-_বাজসনেন়ি-সংহিতায় (২৪৩৫ ) হ্রী দেবীর উদ্দেশে যজ্ঞে এই পণ 
ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের টীকাকার ইহাকে শ্বাবিৎ নামেও অভিহিত 
করিয়াছেন। আবার এই গরস্থে (২৪/৩৩) ভূমির উদ্দেশে শ্বাবিতের উল্লেখ আছে এবং 
স্বাবিংকে (২৩৫৬ ) কুরুপিশংগিল! (ঘোর পিজলবর্ণ) বলা হইয়াছে। তৈত্বিরীয়-সংহিতায় 
(৫16২০) গ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে যজ্ঞ ইহার বন্ধনের উল্লেখ আছে। শ্বাবিৎ অর্থে, 
যে কুকুরকে বিদ্ধ করে। ছুই প্রকার সজারুর স্বভাব সম্বন্ধে এই কথা জান! আছে। কুকুর 
দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহা পম্চাঁ্দিকে গমন করতঃ তাহাকে বিদ্ধ করে (ঢু. 3. 1. 14810. 
পৃ. ৪৪৩1৪৪৪ )। আমাদের মনে হর, শল্যক ও শ্বাবিৎ দুইটা ভিন্ন পণ্ড, কিন্ত এক গণতুক্ত। 
শল্যকে হিন্দীতে সায়ল, সাহি, সর্সেল বলে; ইহাই সাধারণ সঙ্জার (£1/517% 
158008 )। শ্বাবিংকে আমরা চ9511% 15008550115 বলিয়া ধরি) ইহা হিমালয় পর্বতের 
দক্ষিণ দিকের গাত্রে নেপাল প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়।* 

(৫৬) শশ।-_খখেদে এক স্থলে (১০২৮৯) শশের নাম পাওয়া! যায়; উক্ত 
হইয়াছে যে, ইন্ত্রের ইচ্ছা হুইলে শশক তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্ষুর গ্রাস করিতে পারে 
ইহাতে মনে হয় যে, প্ীরূপ অস্থ্ নিক্ষেপ করিয়াই শশক শীকারের ব্যবস্থা ছিল। শশ 
লক্ষ প্রদানপূর্বক গমন করে (বা. স. ২৩৫৬)। বাজসনেরি-সংহিতারও ( ২৪৩৬) 
নির্খতির (অমঙ্গল; উদ্দেশে যজ্জে শশ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়! যায়। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতারও (৫11১৮) রূপ উল্লেখ আছে। অধর্ববেদে (61১৮৪) যে শশের উল্লেখ 
পাও়া! যার, তাহা! কোঁন তারকাপুঞ্জ (1:2905)1. শলের বৈজ্ঞানিক নাম 14508 
180০9908053 ( 9. [5 ঠ৫কয9 পৃ. ৪৫০ )। পু 

৫৭) শাদুলি।_ব্যাঙ্জ দেখুন। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ। ৩৫ 


(৮) শিংগুমার ।-_খথেছে (১1১১৩।১৮ ) শিংশুমারের উল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে যে, 
অস্বিধয় তীহাদের রথে বৃষ ও শিংশুমারকে এক সঙ্গে বন্ধন করিয়াছিলেন। বাঁজসনেরি-সংহিতা 
(২৪২১ ৩০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৩) উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমূজ্রের উদ্দেশে 
যজ্ঞ শিংগুমার ব্যবত এবং বলি হইত । অরর্ববেদে তবদেবতার স্তবে (১১18৫) আমর! 
করেকটা প্রামীর উল্লেখ দেখিতে পাই এবং এই দেবতাকে তাঁহাদের অধিপতি বলা হইয়াছে। 
ধর গ্রানীগুলির মধ্যে শিংশুমারের নাম আছে। সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকার (৩৫ খণ্ড, 
২য় সংখ্যা, ১৩৩৫ বঙ্গাব, পৃ. ৬২) শিংগুমার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। খখেদে এবং 
করেকখানি পুরাণে যে শিংগুমারের কথা পাওয়া যায়, তাহা অস্তরীক্ষস্থ তারকাপুঞ্জ। শিংশ্ুমার 
প্রানীর আকৃতি কল্পন! করিয়া & তারকাপুঞ্জকে এই নামে অভিহিত করা হইন্লাছে। আধুনিক 
সময়ে অমেকে [0158 10101 নামক তারকাপুঞ্জকে শিংশুমার মনে করেন। 10001 রুূত 
21009 2070. 11815615906 £3600025তে (পৃ ৩৪৯) 101%00 নামক তারকাপুঙজজের 
যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাঁর, তাহাতে মনে হয়, ইহাই আমাদের শিংগুমার। আধুনিক 
অভিধানে শিংশুমার বা শিশুমারকে শিশুক বা শুশুক বলা হয় এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
119001905 £20£8৩৪, আমাদের মনে হয় যে, সর্বধপ্রথমে যখন শিংগুমার অন্তরীক্ষে 
কল্পিত হয়, তখন ইহা অন্ত কৌন প্রানীর আৰুতি হইতে জওয়া! হইয়াছিল এবং এই প্রাণীর 
চারিট পদ ও পুচ্ছ ছিল। ইহা সম্ভবত: সরটশ্রেণীর অন্ততুক্ত কোন প্রাণী হইবে। 

(৫৯) শ্বা।-_খথেদে স্বা বা কুকুরের উল্লেখ পাওয়া যায় ; ইহা গৃহপালিত এবং ভারবাহী 
(খ. বে. ৮৪৬২৮) পণ্ড ছিল। কুকুর শরীর রক্ষার্থ ব্যবহৃত হইত; সম্ভবতঃ ছুইটী করিয়া 
কুকুর এই কার্য ব্যাপূত থাকিত কারণ, অশ্বিঘবয়কে এইরূপ ছুইটা কুকুরের লহিত তুলনা 
করা হইয়াছে (খ. বে. ২1৩৯৪ )। অধর্ববেদে (৩৬1৬) কুকুরের সাহায্যে সিংহ শিকারের 
আভাস পাও! যার। কুকুর গমনকালে যে জিহ্বা বহির্গত করিয়া সঞ্চালন করে, তাহারও 
উল্লেখ আছে (খা. বে. ৯১*১।১)। যজ্-নষ্টকারী কুকুরকে বিনাশ করিবার কথা পাওয়া 
বায় (খ. বে. ৯/১০১৩)) সুতরাং বজাদি কার্ধ্য কুকুর অস্পৃশ্য ছিল বলিয়া মনে কর! যায়। 
শক্রদিগকে (খ. বে. 6১৮১৩) কুকুরের সহিত তুলনা কর! হইত। এরূপ ধারণাও 
ছিল যে, দানব কুকুরের রূপ ধারগ করি হিংসা! করিত। ইহাদের বিনাশের জন্ত ইলসের 
নিকট প্রার্ঘনা করা হইত (ধ. বে, ৭1১০৪1২২)। কুকুরকে বমের প্রহরী বলিয়া মনে করা হইত 
(খবে. ১০1১৪1১০-১২) অ. বে. ৮1১1৯, ১৮1২১২)। বামদেব খাধি খাদ্যাভাবে কুকুরের অঙ্্ পাক 
করিয়া খাইমীছিলেন ( খ. বে. 91২৮1১৩)। বাঁজসনেরি-সংহিতায় অঙ্বমেধ যজের ময় (২২৮) 


৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


কুকুরের স্বতি এবং রাক্ষসের উদ্দেশে (২৪1৪* ) কুষবর্ণ কুকুরের উল্লেখ আছে। খখেদে 
কয়েক স্থলে (৭1৫৪, ৮1৫৫১ ১০৯৬৪) যে শ্বার উল্লেখ দেখ! যায়, তাহা অস্তরীক্ষস্থ 
তারকামণ্ডলী, নাঁম 02719 78101, 

&৬*) স্বীপদ ।-_মাংসাশী গণ্ডগণকে (০81715018 ) শ্বীপদ বলা হয়। বেদে ইহাদের 
উল্লেখ পাওয়া যা়। ধেদে (১০১৬৬) শ্বাপদের দংশন-জনিত ক্ষত আরোগ্যের জন্ত অগ্নির 
স্ততি দেখা যাঁয়। অরর্ববেদেও ( ১১।১১/১০১ ১১১২1৮, ১৮৫৫) শ্বাপদের উল্লেখ আছে। 

(৬১) শ্বাবিৎ।--শল্যক দেখুন। 

(৬২) সালাবুক। থণেদে (১০৭৩৩, ১০৯৫।১৫) ইহাঁর উল্লেখ আছে; ইহার 
নিষ্ঠুরতার কথাও পাওয়া যার়। তৈত্তিরীয়-সংহিত! (২1৪১২, ৬২1৭), পতরেয-্াহ্মণ 
(৭২৮৩১) এবং তাণ্ডব্রান্গণে (৮1১৪, ১৩৪১৭, ১৮/১৯১ ১৯1৪৭ ) উক্ত হইয়াছে যে, ইন 
যতিরূপী অস্থরগণকে সালাবৃক দিয়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, ইত্যাদি। আমাদের মনে হয়, 
ইহা কোন আস্তরীক্ষ নৈসগিক ব্যাপার, রূপক উক্তিতে প্রকাশ কর! হইয়াছে। সালাবৃক 
অর্থে গৃহবুক ; আমরা জাঁনি যে, একজাতীয় বৃক গৃহপাঁলিত) ইহার বৈজ্ঞানিক নাঁম 08019 
1728111759 (চি 815 পথ25 পু ১৩৭১৪০)। 

(৬৩) সিংহ।-_বৈদিক সাহিত্যে সিংহের বহুল উল্লেখ পাঁওয়া যায়; এজগ্ত আমাদের 
মনে হয় যে, বৈদিক সময়ে সিংহ বছ সংখ্যায় দৃষ্ট হইত। মুগপক্ষিশান্ত্রে সিংহের ছয়টা ভেদের 
উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া! যায়। 

ধথেদে বৈশ্বানর (৩২১১), সৌম (৯1৯৭২৮ ), বৃহস্পতি (১০/৬৭1৯ ) এবং মরুৎ- 
গণের শব সিংহনাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে ইন্্র (খ. বে. ৪1১৬।১৪) এবং সোমকে 
(খ. বে. ৯/৮৯/৩) সিংহের স্ঠায় বলবান্‌ বল! হইয়াছে। মেঘের গর্জন (৫৮৩1৩) এবং 
ছন্দুভির ধ্বনি (অ- বে. ৫২০১২ ) সিংহনাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বাঁজসনেরি- 
সংহিতায় (১৪৯) ছনঃগুলিকে সিংহাদি বহু প্রানীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে । রাজাকে 
সিংহরূপ বল! হইয়াছে (অ. বে. ৪1৮৭, ৪1২২।৭)। সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষার 
জন্য পৃথিবীর স্ততি দৃষ্ট হয় (অ. বে. ২১/১1৪৯)। অরর্ববেদে (৮৫1১২ ) কবচ ধারণ করিয়া 
সিহহ্থ প্রাপ্ত হইবার কথা পাওয়া যায়; ইহাতে মনে হয় যে, সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাওয়াই এই কবচ ধারণের উদ্দেস্ত। আবার ইন্জের স্তবে (খ. বে, ১০২৮৪) সিংহ হইতে 
হরিণের রক্ষার জনক প্রীর্ঘনা কর! হইয়াছে। বাঁজসনেরি-মংহিতায় (১৯/১, ) উক্ত হইয়াছে যে, 
বিশ্থচিকা দেবী যেমন ব্যা, বৃক, সিংহ ও স্টেনকে রক্ষা করেন, তেমন ময়ুয্যকেও রক্ষা করুন। 


বৈদ্দিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৩৭ 


সিংহের প্ররুতি সন্ধে কিছু পাওয়া যায়। ইহা নিশাচর (অ. বে. ১৯৪৯৪), 
গুহার লুক্কারিত হইয়া থাকে (খ. বে. ৩৯৪); ইহার সৌন্দর্যের উল্লেখও আছে ( অ. বে. 
৬৩৮১)। খথেদে সিংহ শিকার ( ৫19819 ) এবং সিংহকে পিঞ্জরাবন্ধ করিয়া রাঁখিবাঁর কথা 
(১০২৮১০ ) দেখিতে পাওয়া যায়। কুকুর সিংকে উত্ত্যক্ত করে (অ. বে, 91৩৬1৬) অর্থাৎ 
সিংহ কোন জনস্থানে প্রবেশ করিলে কুকুর তাহার প্রতি ধাঁবমান হয়। 

যজ-মন্তরে সিংহ ও সিংহীর নাম পাওয়া যায় (বা. স. ৫1১০, ১২) ২১৪০ 
তৈ, স. ১১১২, ৫1৩1১)। মরুতের উদ্দেশ্যে যজ্জে সিংহের বলি (বা. স. ২৪1৪) 
হইত। 

মিংহের লোম প্রজাপতির মন্তকের লোমগুচ্ছ (অ. বে. ১৯৯২) অর্থাৎ প্রজাপতির 
মন্তকের লোম হইতে সিংহের উৎপত্তি। শতপথ-্রাঙ্গণে দেখ! যাঁয় যে, না্িকার দ্রব হইতে 
সিংহের জন্ম (1৫181১)। সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম 119 1০০, 

খথেদে (১/৯৫।৫) খকে যে সিংছের নাম পাঁওয়া যাঁয়, তাহা সিংহরাশি বলিয়! মনে হয়। 

€৬৪) হমর। -চমর দেখুন। 

(৬৫) হরিণ ।_খ্গ্েদের আধুনিক খক্‌গুলিতে এবং অন্টান্ত বেদগুলিতে হরিণ অর্থে 
মগ ও হরিণ, এই দুই শবের ব্যবহার পাওয়া যায়। হরিণের তৃণ ভোজন (খা. বে. ১1৩৮৫), 
ক্রুত গমন (খ' বে. ১/১৬৩।১, ১।১৭৩।২), ব্যাধকর্তৃক হরিণ শিকার (খ্ঝ, বে. ৮২৬, ১০1৪০1৪ 
ইত্যাদি) হরিণের বিশরমন্থান (খ. বে. ১1১৯১1৪ ), হরিণের বিচরণস্থান (খ. বে. ১১৩৬৭), 
“ইহার চঞ্চল দৃষ্টি (খ. বে. ৯1৩২৪) এবং ভীরুতাঁর (খ. বে, 61২৯1৪) উল্লেখ আছে। 

হরিণের মাংস রন্ধন ও তক্ষণ কর! হইত (খ. বে ৮৯১৫)। হরিণের চর্ে ছুন্দুভি 
প্রস্তুত কর! হইত (অ. বে. ৫1২১/৭)। হরিণকে তীরের দন্ত বলা হইয়াছে (অ. বে. ৬৭৫১১)? 
সম্ভবতঃ হরিণের শৃঙ্গে তীরের মুখ প্রস্তুত কর! হইত। ক্ষেত্রীয় রোগে (টীকাকারগণের মতে 
কুলাগত অথবা পিতামাতার শরীর হইতে আগত ক্ষত, কুষ্ঠ, অপন্মার প্রভৃতি রোগ ) হরিণের 
শৃঙ্গ উধধরূপে ব্যবহৃত হইত (অ. বে. ৩।৭1১)। 

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (8161১১১১৬১৯) নান! দেবতা ও বাজার উদ্দেশে যজ্ষে হরিণের 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। শতপথ-্রাঙ্গণে (১৩২৯৮) রাষ্ট্রকে হরিণ বলা! হইয়াছে। 
অন্তরীক্ষকে হরিপীর (বিদু চিহ্নিত) সহিত তুলনা করা হইয়াছে (গো. ব্রা, উত্তরতাগ 
২৭ তৈ. বরা. ১৮৯1১ 7 শ. ব্রা, ১৪1১)৩২৯)। 

আমর! হরিণ অর্থে হরিপ-বংশ বুঝি) কিন্তু এগ বা কৃষ্ণসার মুগকেও হরিণ বলা 
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হয়। যে হরিণকে অন্তরীক্ষের সহিত তুলন! করা হইয়াছে, তাহার নাম 0০13 ৪৯ 
ইহাকে হিলীতে চীতল বলে। 

(৬৬) হলিক্ষ। বাঁজসনেরি-সংহিতাঁর (২৪৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (6161১: 
ধাতার উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যার। বাজসনে্ি-সংহিতার টীকাকাঁর ইহাতে 
এক জাতীয় সিংহ বলিয়! মনে করেন। মৃগপক্ষিশীস্তে হ্যাক্ষ নামে সিংহের একটা ভেদের বিবর 
ৃষ্ট হয়) ইহার দেহ দীর্ঘাকার এবং দীর্ঘকেশর মুখ ঢাকিয়! রাখে) ইহার গাত্রে ছোঁ 
ছেটি রেখা থাকে। ইহা হলিক্ষ হইতে পারে। তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টাকাকার ইহা 
ভৃণহিংস (গল্গাফড়িউ.) অথবা হরিত চটক বলেন। একপ্রকার চটকের গলদেশ হরিপ্রার্ণ 
ইহাকে জংলি চড়,ই বলা হয়) বৈজ্ঞানিক নাম 0911070018 %:87018060115 (ছা... 
73105 111, ১৯২৬, পৃ. ১৬৬)। 

(৬৭) হস্তী।_ধগ্েদে (১/৬৪।৭) “মবগহস্তিন্ঠ কথ! পাওয়া যায় ইহার অর্থ, হে 
পণ্ডর হস্ত (শুণ্ড) আছে। ইন্্রকে হস্তীর স্তায় বলশালী বলা হইয়াছে (খ্ধ বে. 81১৬।১৪ )1 
হস্তীর বল অস্থরের স্তায় ( অ. বে. ৩২২৪)। হস্তীর তেজের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যা 
(অ. বে. ৬২২৩৬) ৬1৩৮।২)। অধর্ববেদে (১২১১৫) হত্তীর প্রাধান্ত জাপিত 
হইয়াছে। 

(খ) পক্ষী। বৈদিকগ্রচ্থে বহ পক্ষীর নাম পাওয়া যাঁয়। 

(১) অন্তবাপ--পিক দেখুন। 

(২) অলজ।--বাজসনেয়ি সংহিতা (২৪1৩৪ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (€161২০) 
অস্তরীক্ষের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্জাখ আছে। বাঁজসনেরি-মংহিতার টীকাকার 
ইহাকে পক্ষিবিশেষ এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাকার ইহাকে ভাস (গৃজাতীয় পক্ষী) 
বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতা এবং শুশান্ত্রে অলঙজের আরুতিবিশিষ্ট চিতাঁর (অলজ-চিতা| 
উল্লেখ আছে স্বতরাং মনে হয় যে, পক্ষীটা খুব সাধারণ ছিল। চিলকে হিন্দীতে কর্জবাঁজ, 
চাচ, চীল এবং সিংহলে রাঁজালিয় বলা হয়। আমাদের মনে হয় যে, চিল সাধারণ পক্ষী 
এবং যখন. অলজকে গৃজাতীয় বলা হইয়াছে, তখন অলজ চিল হইতে পারে। চিলের 
বৈজ্ঞানিক নাম 321101075 0166]8 ( ঢ. 9.1 1105 [1] ১৮৯৫, পৃ. ৩৫৮)। 

(৩) অলিক্লব।_আমরা অথর্ববেদে (১১1২২, ১১৯৯ বা ১১১১৯) কতিপয় 
শবভক্ষণকারী প্রাণীর উল্লেখ দেখিতে পাই । গ্রথমোক্ত থকে গুন (কুকুর ) ভ্রু, (শৃগাল ), 
লিরব, গৃঞজ এবং কৃষের (সারের মতে রুফবর্ণ বায়স ) উল্লেখ আছে। দ্বিতীর়োক্ত খকে 
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অলিরব, জাফমদ, গৃ (সায়ণের মতে স্বেতবর্ণ পক্ষী ), শ্কেন, ধ্বাঞ্ষ (কাক) এবং শকুনির 
নাম পাওয়া যায়। সারণ গৃথকে শ্বেতবর্ণ বলিয়াছেন এবং ইহা শকুনি হইতে ভিন্ন। ভারতবর্ষে 
একজাতীয় গৃঞ দেখিতে পাওয়া যায, ইহা দুই অন্তর্জাতিতে বিভক্ত ) উভয়েই স্বেতবর্ণ। 
ইহাদের নাম 11501190093 19210000005703 [516000062ও এবং খে, 0. 817510181009 
(৮ 8. 15 উরি ৬, ১৯২৮ পৃ. ২২১ ২৩)।  হিন্দীতে ইহাঁদিগকে সফেদ গীধ কূল। 
প্রথমোক পক্ষীটী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহাই গৃ। টীকাকারগণ 
ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শকুনিকে সাধারণ পক্ষী হিসাবে ধরিয়াছেন; আমাদের মনে হয, 
পতত্রী শবষটী ( অ. বে. ১১1৯৯) সাঁধারণভাবে ধরিয়া, শকুনিকে বিশেষপক্গী বলিয়া মনে করা 
ক্তিসঙ্গত। বঙ্গদেশে দুই জাতীয় গৃকে শকুন বা! শগুন বলা হয়) ত্মধ্যে একজাতীয গৃের 
এক অন্তজ্াতি (073 1711683 1001093) কাম্মীর, দক্ষিণ-হিমাঁলয় এবং উত্তর-ভাঁরতে দৃ্ট 
প্রঃ গলিত মাংস ইহার প্রির খাগ্ভ। অপর জাতীয় গৃগরটা পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতনায় 
মপেক্ষাকত বিরল । ইহা বঙগদেশে প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়; ইহার নাম 25894087723 13788157515 
, 88০ 5 8005 ৬5 ১৯২৮ পৃ. ১৭১ ১৯)।  অধর্ববেদের শকুন সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত 
ক্ষীই হইবে। 

এক্ষণে স্টেনপন্ষী কি, দেখা যাউিক। সাধারণতঃ বাঁজকে শ্ঠেন বলা হয়) কিন্ত শ্রেন, বাজ 
ছে। এক জাতীয় হিংঅ পক্ষীকে হিন্দীতে শাহিন্‌ বলে; ইহা জীবিত ক্ষুদ্র পণ্ু-পক্ষী বধ 
রিয়া তক্ষণ করিলেও মৃতদেহ এবং পুতিমাংস ভক্ষণে বিরত হয় না। এই বংশীয় পদ্দী- 
দগের মধ্যে ইহাই কেবল গলিত মাংস ভক্ষণ করে। ইহার নাম [910 [০৩:৩27109 ( 
1৩৪)। ইহাই আমাদের শ্তেন বলিয়া মনে হয়। 

এক্ষণে রুফ্ণ ও ধবাজ্ষ দেখা যাউক। সারণ কৃষকে কুফবর্ণ বায়স বলিয়াছেন। ভারতে 
[লিতমাংসত্ৃক্‌ কাকের বর্ণ উদ্দব কৃফবর্ণ ; ইহার নাম 0০4%03 ০০400 01168115 ( ও 
009 [১ ১৯২২, পৃ. ২৪)। ইহাই কক বলিয়া মনে হয়। ধ্বাজ্ষকে কাক বলা হয়, 
চধাপি ইহাকে ডোমকাক বা াড়কাঁক বলিয়া মনে হয়। ডোমকাঁক গলিত মাংসের অতিশয় 
্র়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 0০ক্ষনও ০০485:1807600৩ (১ পৃ. ২১)। 

এক্ষণে অলিরুব ও জাফমদ কি, দেখা যাউক। অলি অর্থে; কৃফরর্ণ ভ্রমর কোকিল ) 
অর্থে গমন। ম্ুৃতরাং যাহা! অলির ভ্তায় গমন করে, তাঁহাই অঙিক্লব। জাঁফমদের ভি 
উর পাঠ লক্ষিত হয--ছা: জমা, জাঃ কমদা, সায়ণের মতে জা: রমদা। ক্রম রথে, গতি? 
ম অর্ধ শ্রম) জ অর্থে, কত) ব্রত; অর্থ হাহা কতগতি আছে। টীকাকারগণ 
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অলিরুবকে গলিতমাংসতৃক্‌ পক্ষী বলেন। জপ্ভবতঃ অলি শবে কৃফবর্ণ লক্ষ কর! হইয়াছে।, 
স্থৃতরাং অলিক্লব কৃষবর্ণ। জাফমদকে ক্রুতগতি পক্ষী মনে করা যায়। আমরা আরও দুইটা 
গলিতমাংসত্বকৃ পক্গীর কথা জানি- প্রথমটার নাম 98৫০089 ০৪1০5 ( মন" 0, 1 
813 %, ৮৯২৮ পৃ. ৯)। ইহাকে রাজশকুন বল! হয়। ইহা কেবল গলিত মাংস ভক্ষণ 
কমে। ইহার গলিতমাংসপ্রি়্ত। লক্ষ্য করিয়া ইহার গণের নাম 581608)1, 
দেওয়া হইয়াছে। ইহার বর্ণ কৃাভ। সম্ভবতঃ ইহাই অলিরুব। দ্বিতীয় গঙ্ষীটা উত্তর- 
ভারত এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়; ইহা অতি ক্রুত উড্ডয়নশীল পক্ষী এবং 
বহু উচ্চে পর্বতের উপর বাসা করে। ইহার নাম 00786105 091158109 17607801819005 
(ও পৃ. ২৬)। ইহার গায়ের রঙ. কাল হইলেও মন্তকটা সাঁদা। ইহাকে জাফমদ বলিয়া 
মনে হয়। ইহা মেষশাবক এবং অন্ঠানত ষুদ্রাৃতি পণ্ড বধ করিয়া এবং গলিতমাংস ভক্ষণ 
করিয়া জীধিত থাকে । 

(৪) আটি।-_-বাজসনেক়ি-সংহিতায় (২৪1৩৪) বামুর উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 
ইহা আতি ও সরারি নামে থ্যাত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম /১0110010)61৩5 81001718003, 
সাধারণতঃ ইহাকে গাংশালিক, রামশালিক বল! হয়। আমর! গোদাদি নামে পাখীর 
উল্লেখ দেখি, ইহাই সম্ভবতঃ আমাদের সাধারণ সালিক (গোসাদি দেখুন )। (ঘ* 7. 1.) 
73105 1]]) ১৯২৬, পৃ. ৫৩ ৫৫)। 

(৫) আতী।-র্েদে (১০৯৫৯) আতীর ন্যায় অপ্মরাগণের দলবদ্ধ হইয়া 
পলায়নের কথা পাঁওয়া যায়। শতপথব্রাঙ্মণেও ( ১১/৫1১1৪ ) এরূপ উক্তি আঁছে। তৈত্তিরীফ় 
সংহিতার ( ৫1৫1১৩ ) বায়ুর উদ্দেশে আতীর নামের উল্লেখ আছে। টাকাকা'র ইহাকে হুংস 
বলেন) আমর! হংসের দলবদ্ধ হইয়! উড়িয়া যাইবার কথা জানি) সুতরাং আতী হংস হওয়া 
সম্ভব। এক জাতীয় হংসকে রয্মগিরিতে আদি, আদ্ল! বল! হয়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
[৩%:01209 ০010290000118009 (চু, 8, 1.) 01005 1, ১৮৯৮ পৃ. ৪৩৩)। ইহাই কি 
আতী? 

(৬) উল, উলুক ( উলুক), উপোহ।-_্বথেদে উলুককে হিংস্র পক্ষী ( ৭১৪২২) 
এবং ইহার শব অমঙ্গলনুচক (১০১৬৫।৪) বলা হইয়াছে। বাজসনেয়ি সংহিতায় (২৪।২৩ 
৩৮) বনম্পতি এবং নির্থতির (অমঙ্গল ) উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীর-সংহ্তা'য় (৫161১২) ধাঁতার 
উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। অধর্ববেদে (৬২৯১২) কপোত ও উলুককে অমঙ্গলের 
দুত বলিয়া জাপন করা হইয়াছে । আবার জাতুমানকে বিনাশ করিবার জন্ত ছলুকের স্ততি 
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আছে (অ. বে. ৮/৪1২২)। আমাদের কুটুরির় পেঁচাকে হিন্দীতে উল্ল, বলা হয়) ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম £১00215 1018078. (8.1, 803 1৬, ১৯২৭ পৃ. ৪৪*)। ইহাই 
উলুক। 

খগ্েদে (৭1১০৪1১৭ ) উক্ত হইয়াছে যে, রাক্ষদী খর্গলের ন্তার লুকায়িত থাকে। 
ধরগল একপ্রকার পেচক। আমাদের তৃতম পেঁচার (লঙ্গী পেঁচা) হিন্দী নাম কুরহিল; 
বৈজ্ঞানিক লাম 1760 15819750105. ( এ, পৃ. ৩৮৫ )| ইহাই বেদের খর্গল বলিয়া মনে হয়। 

(৭) ককর।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪২০) শীত খতুর উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 
আছে। কুকুটকে বঙ্গদেশে কুকড়! বলা হয়। ইহাই সম্ভবতঃ ককর। বন্ত কুকুটের 
বৈজ্ঞানিক নাম 081109 81018 (তি20010109 ) 00180 (ঢু 0.1 াণও 
১৯২৮ পৃ. ২৯৫)। ককর সম্ভবতঃ গৃহপালিত মোরগ । 

(৮) কক্ক ।__বাঁজসনের়ি-সংহিতার (২৪1৩১) দিক্‌ সকলের জন্ত ইহার নাঁম 
উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা কীক পাখী; বৈজ্ঞানিক নাম 19105. 0170168. 0106058 
(মু 8. 15 ও ডা, ১৯২৯ পৃ. ৩৩৯)। 

(৯) কপিঞজল।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪২০১ ৩৮) বদস্ত খতু ও নি্চতির 
(অমঙ্গল) উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীর-সংহিতাঁ় (৫16১৬) বন্থুগণের উদ্দেশে ইহার নামের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। যাস্বের নিরুক্তে (৩1১৯৮) কপিঞ্জল অর্থে, যে জীর্ণ কপির সায় ঈফং 
পিক্নলবর্ণ অথবা গমনকালে যাহার কপির ডাকের স্কায় শব হয়। তৈত্তিরীয-মংহিত! (২1৫১) 
: এবং শতপখব্রাঙ্গণে (১1৬৩৩ ৫1188) ইন স্টার পু বিশ্বরূপের যে তিনটা মন্তক 
ছেদন করেন, এ তিনটা ছিন্ন মন্তক হুইতে কপিঞ্জল, কলবিষ্ক এবং তিত্তিরী পক্ষীর 
উৎপত্তি হইল। কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে (7১078151 [71000 8901010077, 
পৃ. ১৩৩) বিশ্বরূপ 07199 নামক নক্ষতপুঞ্জ এবং বিশ্বরূপের মন্তক তিনটী 0770এর মন্তকের 
তিনটী তারকা । আমার মনে হয়, বিশ্বরূপ ঘ/৫18 নামক তাঁরকাপুঞ্জ। 

অভিধানকারগণ কপিঞ্জলকে চাতক বলেন। কিন্তু বৈদ্য শাস্ত্রে ইহার মাংসের গু 
বর্ণিত হয়াছে। পাশ্চাত্য পর্তিতগণ ইহাকে তিত্তিরী জাতীয় পঙ্গী মনে করেন; ইহাই 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে হয়। ইহাঁকে চ1811100110 109403125 বলা হইয়াছে। [19100- 
8015 গণের অন্ততূক্তি কতিপয় জাতি দৃষ্ট হয়। তঙ্মধ্যে এক জাতিকে বা্গালায় কয়া, খৈর, 
কইবা বলা হয়) বৈজ্ঞানিক নাম 27010 পণাওাও (9.1. 205 9, ১৯২৮ 
পৃ. ৪১৭)। ইহাই কপিপ্লল। বসন্তের জন্ত এই পক্গীয় উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, বসন্তে 
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ইহা বোধ হয় বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। এ গণের আর এক জাতীয় পক্ষীর নাম চকোর ) 
ইহাও বসন্তে দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিক নাম /015019015 £186০৪ 09011 ( ত, পৃ. ৪০২)। 

(১০) কগোঁত।-_ধণ্বেদে কপোতের দাম্পত্য-প্রেম (১1৩1৪) এবং ইহার দর্শনে 
অমঙ্গল নিবারণের জন্ত স্ততি ( ১০১৬৫।১-৫ ) দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অথর্ববেদে ইহাকে 
অমঙগলের দূত বলা হইয়াছে (৬।২৯২)। বাজসনেকি-সংহিতায় ( ২৪২৩ ৩৮) মিজ্র; 
বরুণ এবং নির্ধতির উদ্দেশে এবং তৈতিরীয়-সংহিতায় ( ৫1৫1১৮ ) কেবল নির্থতির উদ্দেশে 
ইহার উল্লেখ আছে। 

কপোত আমাদের ঘুদ্ধ। ইহা যে সাধারণের বিশ্বাসে অমঙ্গলহচক, ভাহা সকলেই 
জানেন। ইহার দাম্পত্য-প্রেম কাহারও অবিদিত নাই। বৈজ্ঞানিক নাম 01810011385 
10010 10108 ( চি, 13. [31005 ড, ১৯২৮: পৃ ২১৫ )। 

(১১) কলবিষ্ক।__বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২০ ৩১) গ্রীষ্ম ও ত্বষ্টার জন্য 
ইহার উল্লেখ আছে। বিশ্ব্ূপের একটা মম্তক হইতে কলবিষ্ক জঙ্গিয়াছে ( কপিঞ্জল দেখুন )। 
ইহা চটক বা চড়ুই পাখী । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 283581 0077691005 (ঘি, 3. [5 
8105 111, ১৯২৬, পৃ. ১৬৯)। মৃগপক্ষিশান্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। 

(১২) কালকা।__বাজসনের়ি-সংহিতা (২৪1৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(816১৫) বনম্পতির উদ্দেশে ইহাঁর উল্লেখ আছে। মইধর ইহাকে এক প্রকার পাখী 
এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টাকাঁকার এক প্রকাঁর সরট বিয়া নির্দেশ করেন। রাজনিঘণ্ট, 
অভিধানে কালিকাকে শ্ঠামাপক্ষী বলা হইয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 10108010019 : 
109010018, 1090108. (ঢা. 8. [.১ 81103 77 ১৯২৪, পৃ. ১১৮)। শ্যাম! পাখী উজ্জল 
ককফবর্ণ। সন্তবতঃ কালকা ও কালিক! একই পক্ষী। আবার 'কালক' শব অলগর্দের 
(কষ সর্প--1901 5812517 ০0€0০১£8 ) একটা নাম। 

(১০) কিকিদীবি।-_ খথেদে (১০৯৭1১১৩) চাষ এবং কিকিদীবি পক্ষিদ্বয়ের ভ্রতবেগে 
উড়িয়! যাইবার কথা আছে। তৈত্বিরীর-সংহিতায় (৫1৬২২) ত্বষ্টার উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 
আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের টীকাকাঁর ইহাকে তিত্তিরী পক্ষী বলেন। অভিধানকারগণ চাষ, 
কিকিদীবি, শ্র্চচাতক এবং নীলক্ ইহাদিগকে এক পক্গীর পর্যার বলিয়া ধরেন। আবার 
কেহ কেহ কিকিদীবিকে চাতক বলিরা মনে করেন। অভিধানে (যেমন, বৈস্ভকশবাসিন্ধু ) 
ঘ180100110 চ810108হকে চাতক বলা হইয়াছে; সম্ভবতঃ ইহা চকোর। মৃগপক্ষিশান্তে 
চাষ ও কিকিদীবির বর্ণনা! পাওয়া যায় । তাহ! হইতে আঁমরা চাঁষকে 20179600003 01350- 
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09119 076065115 এবং কিকিদীবিকে 00190183 01029161519 15802816755 বলিয়া মনে 
করি? ইহা নীলক নামে খ্যাত ( ঘ, 8. 1, 7105 1ড, ১৯২৭, পৃ. ২২৪, ২২৮)। ইহাকে 
পূর্বে 0. 17108 বলা হইত। [২০1 সাহেবের মতেও কিকিদীবি একপ্রকার চাষ 
পক্ষী। 

(১৪) কীর্শা।-_তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫1৫২০) ইন্্রাণীর উদ্দেশে ইহার নাম 
আছে। কীর শবে শুককে বুঝাঁয়। কীশ শব্দে বানর এবং পঙ্গীকে বুঝায়। 110116 
ড/111থ0$এর অভিধানে ইহাকে একগ্রকার পক্ষী বলা হইাছে। মারাঠী ভাষায় 'কীর” 
নামে শুকপাঁখীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম চ51/180012 ০2100607018 
0781006019918 (টি, [১ 1109 1৬? ১৯২৭, পৃ ২০৪); ইহাই কী! হইবে। 

(১৫) কুটরু।__বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪২৩, ৩৯) অগ্নি ও বাঁজীর উদ্দেশে এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতার (৫11১৭) সিনীবালীর উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে 
মৌরগ বলেন। তৈত্তিরীর-সংহিতাঁর টাকাঁকাঁর ইহাকে মৃগসিংহ অথবা এক প্রকার গেচক 
বলেন। মোরগের এক নাম ককর (ককর দেখুন)। কুট অর্থে গৃহ; একপ্রকার পেচা 
আছে, যাহার! বাঁটীর ছাদে বাসা করে, ইহাদিগকে বাঙ্গালায় কুটরিয়া পেঁচা বলে, ন্ৃতরাং 
কুটরু এই পেচকও হইতে পারে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 48111606 1518078 170765 (7.0, 
8709 1) ১৯২৭, পৃ ৪৪০ )। 

(১৬) কুলীকা, পুলীক|।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪২৪) দেবগণের পত্ীদের 
উদ্দেশে সত্ীকুলীকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মৈতীযাণী-সংহিতায় পুলীকা শব আছে। 
আমরা একপ্রকার ভরতপক্ষীর হিন্দী নাম পুন্তুক দেখিতে পাই। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
016001100 11801709800)18 018৫10050801%, (, 9. 1. টাও 1, ১৯২৬) 
গৃ. ৩২৪); ইহ! কি পুলীকা ? 

(১৭) কুবর, কযি।-_বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪।+৯ ) বাঁজীর জন্ত এবং তৈত্তিরীর- 
সংহিতায় (1৫1১৭ ) সিনীবালীর জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। ভান্কর করির অর্থে জঙকুকুট 
বলেন। ইহাকে চলিত কথায় গাংচিল বলে (বাচম্পত্য__দলকুকুট শব দেখুন)। 
ইহার বৈজানিক নাম [1.9 1741980009 101, (ঘন, ৪, 1১ ও ডা, ১৯২৯, 
পৃ. ১*২)। সম্ভবতঃ ইহাই করি হইবে। 

* (১৮) কুষীতক।-_তৈততিরীয়-সংহিতায় (৫16১৩) ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইহাকে সমুদ্রকাক বলা হয়। 4৮০০৫: নামক পক্ষীকে হিনীতে কুসিয়াচাহ! বলে। 
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ইহার বৈজানিক নাম [২০০15170908 ৪%০০০18, ৪৮০০৩৫৮, ( 7, 3, [51103 ডা, 
১৯২৯, পৃ. ১৯৫)। ইহাই কুষীতক হইবে। 

(১৯) কৃকবাকু ।__বাঁজসনেরি-সংহিতার (২৪1৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহ্তায় 
(641১৮) সধিতার জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। অধর্কবেদে (৫1৩১২) এই পক্ষীর অমল 
নিবাযপের জন্ত মন্ত্র দেখা যাঁয়) ইহাতে মনে হয় যে, ইহা! গৃহপালিত। নিরুক্তে (১২৩) 
এই শব্বের অর্থ কর! হইয়াছে_-মে কৃক শব করে। কৃকবাকুকে মোরগ মনে করা যায়। 
(ককর দেখুন )। ৃ 

(২) কফ ।__খণেদে (১০1১৬।৬ ) শবদাহ ক্রিয়ার কৃ পক্ষীর উল্লেখ আছে) এবং 
বলা হইয়াছে-_এই পক্ষী মৃত ব্যক্তিকে তাহার জীবিভাবস্থার যে ব্যথা দিয়াছে, অগ্নি তাহ! উপশম 
করুন। অথর্ববেদে ( ৭৬৬।১১২ ) এই পক্সীকে অমন্গলম্চক বলা হইয়াছে। আবার (অ. বে. 
১২৩১৩) বল! হইয়াছে যে, যেখানে কৃষপক্ষী আসিয়! বসিয়াছেঃ তাহ! জল দিয়া পরিস্কার করা 
হউক; ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পক্ষী অন্পৃশ্ত ছিল। কৃষ্ণকে অভিধানকারগণ 
কাক বলেন (অলিরুব দেখুন )। 

(২১) কৌলীকা।-_বাঁজসনেররি-সংহিতায় (২৪২৪) এবং তৈত্তিরীর-সংহিতার 
(২১৪1৫) ইহার নাম পাওয়া যার। কৌল অর্থে কুলগত। সম্ভবতঃ এমন কোন পক্ষী হইবে, 
যাহা বংশাঙ্ুক্রমে গৃহে পাঁলিত হইত। আমরা মোরগ এবং হংসকে গৃহপালিত বলিয়৷ জানি 
এবং গৃহস্থের গৃহেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। আমর! এক জাতীয় হংস জানি, 4371567 81750, 
(ছা. 13,105 ৭5 ডাঃ ১৯২৯১ পৃ ৩৯৮), যাহা পশ্চিম-ভারতে কল্পোক নামে খ্যাত এবং 
সহজেই পোষ মানে। 71)0% সাহেবের মজে (ঢা. 3. 15 31005 ]৬, ১৮৯৮, পৃ. ৪১৭) 
08868458804 উৎপর হইয়াছে। 
আবার কুকুরকে কৌলেরক বলা হয়। 

(২২) জুঞ্চ ক্রোঞ্চ।-__বাঁজসনেক়ি-সংহিতায় ( ২৪। রিও কাক এ্রব' 
তৈত্তিরীয়-মংহিতার় (161১২ ) কাকের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। অশ্বমেধের অঙ্ের 
কর্তিত দেহের ছুই শ্রোণি ছুই ্ৌঞ্চের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত (বা. স. ২৫৬)। কৌ 
কৌচবক। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 13017160109 8100918 (. টি 19 13109 1৬, ১৮৯৮: 
পৃ. ২৫২)। 

(২৩) খর্গল।-_উল দেখুন। 

(২৪) গৃঞ্র1--খখেদে ( ১১১৮৪) এবং অধর্ববেদে (1১০1১ ) ইছাঁবে 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ 6৫ 


আকাশবিহাঁরী বলা হইয়াছে। ইহার চক্ষু খুব তীক্ষ এবং ইহা বহুদূর পর্যন্ত দেখিতে পায় 
(খর. বে. ১০1১২৩৮)। গৃখ হিংন্ন পক্ষী (খ. বে, ৭1১,৪।১২) এবং মৃতদেহ ভক্ষণ করে (অ. বে, 
১১১১৯, ১১১২৮ ২৪ ১২১০১)।  অধর্ববেদে ভব এবং শর্বের নিকট প্রার্থনায় 
দেখিতে পাওয়া যায়, যেন গৃঞাদির জন্ত বেশী লোক না মারা যাঁয় (১১1২২); তৈত্বিরীয়- 
মংহিতায় (৪1619) পঞ্চতৃয়্কৎ ইষ্টকস্থাপনের মে গৃঞ্রের নাম উল্লিখিত হইরাছে। এর গ্রন্থে 
(৫14২) আকাশের জন্ত গৃপ্রের নাম পাওয়। যায়। . সায়ণ ইহাকে স্বেতবর্ণ পক্ষী বলেন। 
(অলিরুব দেখুন )। 

(২৫) গোসাদি।--বাঁজসনেয়ি-দংহিতার় (২৪২৪) দেবগণের পত্ীদিগের উদ্দেশে 
ইহার নাঁষ পাওয়া যায়। মহীধর অর্থ করিয়াছেন_ গোঃ গরু এবং সাদি যে বিশ্রাম দেয়, 
উপবেশন করাঁয়। আমরা এই নামের সার্থকতা দেখিতে পাই। সাঁলিক পাখী গবাদির 
পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া তাহার গাত্রস্থ এটুলিগুলি তক্ষণ করে এবং বহুক্ষণ তাহাদের 
পৃষ্ঠে বসির! কাটায় (ঘা. ৪. 1. 81105 111, ১৯২৬) পৃ. ৫৪ )। সালিক পাখীর 
বৈজ্ঞানিক নাম /০11001186153 01909. 

(২৬) চক্রবাঁক।-_-অথর্ববেদে (১৪।২1১৪) বিবাহের মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা আছে-__ 
তিনি যেন চক্রবাক-দম্পতির নায় এই ন্ববিবাহিত দম্পতিকে পালন করেন। বাঁজসনেয়ি- 
সংহিতায় (২৪।২২১৩২) বরুণ ও প্রতিধ্বনির জন্ত এবং তৈত্তিরী-সংহিতায় (৫11১৩) দিকৃ- 
সকলের জন্ত ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বাজসনেরি-সংহিতায় (২৫1৪) অশ্থমেধের 
অশ্বের দেহ-বণ্টনে দুই দিকের পঞ্জর দুইটা চক্রবাকের . উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার কথা আছে। 
চক্রবাকের সাধারণ নাম চকা) হিন্দীতে চক্বা বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 08$8108 
তি087058, (18015) (815 0805 ড1) ১৯২৯ পৃ. ৪১৬)। চক্বাক-দম্পতি 
সচরাচর দিবসে একসঙ্গে চরিয়া থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে পৃথক্‌ থাকে। 

(২৭) চাষ। _বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪।২৩) অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে ইহার নাম 
আছে। এ গ্রন্থে (২৫1৭) অশ্বমেধের অঙ্বের পিত্ত (8116 ) চাষ পঙ্গীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা 
হইত। (কিকিদীবি দেখুন )। ও 

(২৮) চিচ্চিক, বুধারব।-_ খগ্বেদে (১০।১৪৬২) অরগ্যদেবত| সুক্তে চিচ্চিক ও 
বৃযারবের উল্লেখ আছে। যে চি চি শব করে, ভাষ্যকারগণ তাহাকে চিচ্চিক বলেন। কেহ 
কেহ ইহাকে উচ্চিংডা! বলেন, আবাক্ধ কেহ কেহ ইহাকে একপ্রকার পাখী বলেন। বুষারব, যে 
বুষের মত রূব করে; ইহাও একপ্রকার পাখী। 


৪৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


আমরা ছুই জাতীয় পক্ষী জানি, যাহার! চিক্‌ চিকৃবা চিন্ু চিন্ন শষ করে। এক 
জাতীয় পাথীকে তুর্কীরা চিথ্‌চি বলে) ইহা চিক চিক শব করে, ইহা! বনের মধ্যে ঝৌগে 
বাস করে এবং কারীর, লডক ও পূর্ববতুরস্কে দৃ্ট হয়। ইহার নাম 71818 108101 (ঢ. 9.1, 
87৩9 11, ১৯২৪, পৃ. ৪৯৩)। অন্ত পক্ষীটী চিয় চিন শব করে। ইহাঁর পাহাড়ী নাম চীর, 
চিহির। ইহা কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি পার্ববতীয় স্থানে বাস করে? ইহার নাম 08585 
৪1101 (এ, 9103 ড, ১৯২৮, পৃ. ৩০৭)। জন্ভবতঃ চিচ্চিক উচ্চিংড়াই হইবে। ইহারা 
হাট]1জ5গণভূজ | 

আমাদের দেশে রাজধনেশ পাখীর রব অনেকটা বৃষের শব্দের মত। হিন্দীতে ইহাকে 
বনরাও বলে; বৈজ্ঞানিক নাম 10101006105 101001015 01601715 (ও, 13105 1৮, 
১৯২৭ পৃ ২৮৪ )। ইহা! বৃারব হইতে পারে। 

(২৯) তিত্তিরী।--বাজসনেক়ি-সংহিতার (২৪।২০,৩৬) বর্ষ! খতু এবং সর্পের জন্ভ এবং 
তৈত্িরীয়-সংহিতায় (৫৫1১৯) রুদ্র দেবতার উদ্দেশে ইহার নাম আছে। ইহাকে হিনীতে 
তিতর, রাঁমতিতর প্রভৃতি বলা হয়। ইছাঁর বৈজ্ঞানিক নাম চ8070011)03 [30001021191)05 
10120091609 (0. 13. 15 31105 উ? ১৯২৮ পৃ ৪২১)। 

(৩১) দধিদা, দবিদাত, দর্বাঘাট।-_বাঁজসনের়ি-সংহিতায় (২৪1৩৪) দবিদা এবং 
তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫11১৩) বাধুর উদ্দেশে দরিদাতের উল্লেখ আছে। বাঁজসনেয়ির 
চীকাকার দরবিদাকে কাঠকুট্র অর্থাৎ কাঠঠোক্‌্রা পাখী বলেন। তৈত্বিরীয়-সংহিতার টীকাকার 
ভাস্কর দর্বিদাতকে কাঠঠোক্রা অথবা একপ্রকার জলচর পক্ষী বলিয়া! উল্লেখ করেন। আবার * 
বাজসনেরি-সংহিতা! (২৪৩৫ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংষ্টিতায় (৫1৫১৫) বনম্পতির জন্ত দার্বাঘাট 
পক্ষীর উল্লেখ আছে। বাঁজসনেক্ধির টাকাকাঁর ইহাকে সারস বলেন। 

ইহা হইতে মনে হয় যে, দিদা! বা দর্বিদাত এবং দীর্বাঘাট ছুইটী বিভিন্ন পক্ষী। দর্ধি 
অর্থে, হাতা করিলে, আমরা শ্দবিদাকে চামচ পাখী (£1809159 1500010012 108101--, 13. 
[5 8103 1], ১৯২৯১ পৃ. ৩১১) বণিয়া ধরিতে পাঁরি। দীর্বাঘাটকে কাঠঠোক্রা মনে 
করা যায়। ইহা কোন্‌ জাতীয় কাঠিঠোক্রা, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব) সম্ভবতঃ 
সাধারণভাবে ব্যবহত হইয়! থাকিবে। 

(৩১ দাত্যুহ।__বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৫১৩৯) মাস ও বাজীগণের জন্ত এবং 
তৈত্তিরীর-সংহিতায় (৫11১৭) সিনীবালীর জন্য ইহার নাম পাওয়া যায়। আমরা ছুই জাতীয় 
গঙ্গী দেখিতে পাই, বাহাদের যথাক্রমে হিন্দী নাম ডাউক এবং বাঙ্গাল! নাম ডাকপাররা । 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ! ৪৭ 
ডাউক পাখী ভাঁরতের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৃষ্ট হয় ন'। ডাকপায়রা ভারতের সর্ব ও এশিয়ার 
অন্তান্ত স্থানে, ইউরোপ এবং আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা 
দাত্যুহকে ডাকপার়রা বলিয়া মনে করিতে পারি। ডাঁউকের বৈজ্ঞানিক নান লি গএআাতোাও 
010860108108 এবং ডাকপায়রার নাম 081110019 0101009 ( দ্" 8. 1, 811091৬, 
১৮০৮ পৃ ১৭৩১ ১৭৫) 

(৩২) ধু, ধূজ্চ1।-_বাঁজসনেরি-সহিতায় (২৪1৩১) এবং তৈত্বিরীয়-সংহিতায় 
'8181১৯) অগ্নির উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। তৈত্বিরীয়-সংহিতার ভাষ্যকার ভাস্কর 
ইহাকে সাদা কাঁক বলেন। অধর্ববেদে ধ্বাঞ্ষ শব্ধ পাঁওয়া যায়। ইহা মৃতদেহ বা গলিতমাংস 
তক্ষণ করে 'অলিকুব দেখুন)। ইহা গরুকে বড়ই ব্যস্ত করে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় (অ. বে, 
১২৪/৮)। আমর! সকলে জানি যে, গরুর পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে কাক মাংস তক্ষণ করে। 
এই তিন শব কাকের জন্ত ব্যবহার হওয়াই সন্তব। তবে শ্বেত কাক দেখা গিয়াছে। 
করেক বৎসর পূর্বে আলিপুর পশুশীলায় একটা শ্বেত কাক ছিল। 

(৩৩) পারাবত ।__বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪২৫) দিবসের উদ্দেশে ইহার নাম 
পাওয়া যাঁ়। অভিধানকারগণ কপোত এবং পারাবত পায়রার পধ্যায়রূপে গ্রহণ করেন। 
কিন্ত কপোত ও পারাবত শবঘয় একসঙ্গে এরপে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহাঁতে ইহার! দুইটা 
বিভিন্ন পক্ষী বলিয়া! মনে হয়। আমরা পারাবতকে গোলা পায়রা মনে করি। (01709 
11518 10001005019, ঘ, 03, 15 815 ডি) পৃ ২২১)। 

(৩৪) পারুষণ ।--বাজমনেরি-সংহিতার় (২৪1২৪) অগ্নির উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 
ইহা! কোন লালবর্ণের পাখী হইবে। লালতুভী, গোলাপী তুতী নামে 7:010855৩1গণের 
অন্তর্গত অনেকগুলি রক্তবর্ণ পাথী আছে। (ঘর. ৪. [.১ 31705 11], ১৯২৬১ পৃ. ১৩৬ 
ইত্যাদি)। পারুষ্ণ কি, তাহা বলা সুকঠিন। 

৩৫) পিক।-_ইহার অন্ত নাম অন্তবাপ (যে অন্তের বাসায় ডিম পাড়ে)। 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (161১৫) ১৭) অর্ধমা ও অর্ধমাস এবং বাজসনেকি-সংছিতায় 
(২৪1৩৭ ৩৯) অর্ধমাস ও কামের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক 
মাম [:00080015 9০010180593 30010180003 (নি, 8. 19 77105 1৬, ১৯২৭১ 
পৃ. ১৭২)। 

(৩৬) পিক্নক! ।--বাজসনেয়ি-সংহ্িতাঁয় (২৪।৪+ ) এবং তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (161১৫, 
৯) শরব্যার উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাঁকারগণ ইহাকে একগ্রকাঁর পক্ষী বলেন। 


৪৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


08011051605 110100:কে হিন্দীতে চিপ্পক বলে ( ঢ' 13 1. 13173 1৬, ১৯২৭, পু. 
৩৬৬ )। ইহা কি পিয়কা ? 

(৩৭ ) পুলীকা ।--কুলিক! দেখুন । 

৬ (৩৮) পুস্বরসদ | _বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪1৩১) এবং তৈত্তিরীর-সংহিতীয় 
(161১৪) স্বষ্টার ভন্ত ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে কমলভঙ্গী পক্ষিবিশেষ বলেন। 
তৈত্তিরীয়-সংহিভার টাকাঁকার ইহাকে সারস বলেন। সারসের বৈজ্ঞানিক নাম /0110907৩ 
8170006 8171010176, 

(৩৯) পৈঙ্গরাজ।--বাজস'নযি-সংহিতায় (২৪15৪) বৃহম্পতি এবং তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (৫11১২ ) বাক্যের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাঁ়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাকাঁর 
ইহাকে একপ্রকার লাঁলচচ্ষু ভরদাঁজ, অথব! সমুদ্রতীরচারী বৃহৎ পঞ্গী অথবা চকোর বলেন 
£12002 ত15511918 00101505 এবং 212008. £01201থকে ভরত বা ভরদ্বাজ বলা হয় 
(চ. 9.1. টাও [0 ১৯২৭১ পৃ ৩১৫-৩২২)। আমরা তিন জাতীয় পক্ষী দেখিতে পাই, 
যাহার্দিগকে হিন্দীতে এবং বাঙ্গালাতে বড় পেঙ্গ (€38170185 [6০1018119 [9৫0078]15, নন. 
9.1 131105 15 ১৯২২, পু ১৫* ১ বড় ফেঙ্গ (/916525 ৩8117) চা. 03, 1 7105 1১ ১৯২২১ 
পৃ. ১৯৭ ) এবং পেঙ.বা ছোট গেঙ্গ (81658 ০৪00819) উ, পৃ. ১৯৮) বলে। সম্ভবতঃ 
প্রথম ছুইটার একটা পৈঙ্গরাঁজ হইবে৷ 

(৪*) প্লব'-বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪।৩৪) এবং তৈত্তিরীর-সংহিতায় (৫1৫২০ ) 
নদীগণের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। প্রব চলিত কথায় গগনভেড় নামে অভিহিত? 
ভারতে তিন জাতীয় গগনভেড় দেখা যায়-_-1618081005 0000100088103, 1, 15045 
এবং 2, 00111১150515 (1 8. 15 8105 ডা, ১৯২৯১ পৃ ২৭১-২৭৪ )। 

(৪১) বলাক!।__বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২২, ৩৩) বায়ু ও শুর্ধ্য এবং তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (661১৬) সুর্যের জন্ত ইহাঁর উল্লেখ আছে। বলাকা অর্থে বক, হিন্দীভে ইহাকে 
বগ্ল! বলে? বৈজ্ঞানিক নাম /১106০18 ৫৪১1 ( ঘ. 9. [.১ 81103, ১৮৯৮ পৃ. ৩৯৩ )। 

(৪২) মদ্‌গ।-__বাজসনেক্টিসংহিতার় (২৪।২২, ৩৪) মিত্র ও নদীসমূহের জন্ত এবং 
তৈস্তিরীর-সংহিতার় (৫161১* ) নদীসমূহের জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। চলিত কথায় ইহাকে 
পানিকৌটা বলে। ছুই প্রকার পানিকৌটী দেখা বার-_৮:91904৩918% 0৮১০ প্রবং 
£0818000001830 1858071009 ( তি 9, [১ 11105 ছা], ১৯২৯, পৃ. ২৭৯, ২৮৯) 

(৪৩) মনু ।_বাঁজসনেরি-সংহিতার (২৪।২৩ ৩৭) অঙ্িবয় ও গন্ধর্বদিগের 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৪১ 


জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫1৫1১৬ ) গন্বর্দিগের জন্ত ময়ূরের উল্লেখ আছে। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম 22৮০ 0115080751 

(৪৪) মহাস্তপর্ণ।-_-শতপথব্রান্গণে (১২1২।৩,৭) ইহার উল্লেখ আছে। (স্ুপর্ণ 
দেখুন )। 

(৪৫) রোপণাকা।--ধণ্েদে (১1৫০।১২) ইহার হরিৎ বর্ণের উল্লেখ আর্থ এবং 
স্তকপক্ষীর সহিত নাম করা হইয়াছে। তৈত্বিরীয়-্রাঙ্ষণে (৩1৬২২) ইহার নাম পাওয়া 
যায়। সায়ণের মতে ইহা শীরিকা__সালিখ পাখী (গোসাদি দেখুন )। আমর! ইহার 
নামের অর্থ “যে (বাসা নিশ্ীণের জন্ত ) তণ উপড়ায়” এই ধরিয়া ইহাকে বাবুই পাখী বলিতে 
পারি (080183 ০0110103 1001000 )। 

(৪৬) লব।-_বাজসনেরি-সংহিতান্ন (২৪1২৭) সোমের উদ্দেশে ইছাঁর নাম আছে। 
হিন্দীতে লওয়া নামে কয়েকটা পক্ষী পরিচিত-_1১01010917 2518005 ( লব ), 1১51010818 
200025 (লব) এবং 2011 0 (লওয়া, লওয়া-বুটই )। সম্ভবতঃ শেষোক্ত 
পঙ্গীটাই আমাদের লব । ( চা. 9.) টাও ড, ১৯২৮, পৃ. ৩৭৭১ ৪৪৯)। 

(৪৭) লোপ ।--তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৮) বৎসরের জন্ত ইনার উল্লেখ আছে। 
সারণ ইহাকে শ্মশান-শকুনি বলেন। ইছার বৈজ্ঞানিক নাম 381690975 0৪1985 (17. 1) 
73105 ৬, ১৯২৮) পু ৯)। 

(৪৮) বর্ঠিকা।-_খধণ্বেদে (১১১১৪, 31১১৭1১৬,  ১০৩৯১৩) উক্ত ভইয়াছে 
যে, অস্বিদ্ব় বুকের মুখ হইতে বর্তিকাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এ স্থলে বর্ধিকাঁকে উষা মনে করা 
যায়। বুক হূরধ্য (বুক দেখুন) বাজসনেন্ি-সংহিতায় (২৪1২০, ৩০) শরৎ এবং ক্ষিপ্রশ্রোনের 
জন্ত এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫161১১) কেবল ক্ষিপ্রশ্থেনের জন্ত ইহার নাম পাওয়া যায়। 
ইছার সাধারণ নাম বটের ; বৈজ্ঞানিক নাম 0০18071% 0000111৯ ০010071 ( 0315 
13105 ৮, ১৯২৮ পৃ. ৩৭২ )। 

(৪৯) বাহস।-_বাজসনেরি-সংহিতার (২৪1৩৪) এবং তৈত্বিরীয়-সংক্িতায় বাছুর 
উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর ইছাকে একপ্রকার পক্ষী মনে করেন। 
অনেকে আবার ইহাকে অজগর সর্প বলিয়াও ধরেন। ইহা সন্তবতঃ বাবুই পাখী ? হিন্দু 
স্থানীতে বরা বলে। বৈজ্ঞানিক নাম চ1০০৫৪৪ 7)11100176085 | ইহার বাসা 
ঝুলিরা থাকে। 

(৫*) বিককয়।-_বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২০ ) হেমন্ত খতুর জন্ত ইহার উল্লেখ 

মা] 


৫5 হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


আঁছে। ককরকে আমরা মোরগ বলিয়াছি। বিককর সম্ভবতঃ বনমোরগ হইবে (ককর 
দেখুন )। 

(৫১) বিদীগয় ।__তৈতিরীয়-সংহিতায় (৫1৬২২) ত্বষ্টার উদ্দেশে ইহা! উল্লিখিত 
হইযাঁছে। ভাঠকার ইহাকে এক প্রকার কুকুট বলেন। তৈত্বিরীয়-বরাঙ্মণের (৩1৯/৯/৩) 
টাকাকার ইহাকে শ্বেত বক বলেন। এক প্রকার বককে হিনীতে গরি বগলা বলা হয়। 
ইহার রঙ. সাদা । বৈজ্ঞানিক নাম [01901083 00101107089 ( ঢা, 13. ].১ 7115 1৮. 
১৮৯৬১ পৃ. ৩৮৯) 7 সম্ভবতঃ ইহাই বিদীগয়। 

(৫২) বৃযারব।-_চিচ্চিক দেখুন। 

(৫9) শরাগ্তক ।-_বাজসনের়ি-সংহিতায় (২৪155) এবং তৈত্তিরীয-সংহিতায় (161১৪) 
মিত্রের জঙ্গ শয়াগুকের উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পাখী বলেন। অপর গ্রন্থের 
টীকাকার শয়াককে সরট বলেন। আমরা ইহার নামের অর্থ “যে শুইয়া বা ঘুমাইক়া থাকে 
এইরূপ ধরিয়া, ইহাকে কঙ্ক পক্ষী (81055 00110065178111191515 ) বলিয়া মনে করিতে 
পাঁরি। এই পক্ষী বহুক্ষণ ধরিয়া! এক পায়ের উপর দীড়াইয়৷ ও মাথাটা কাধের পালকের 
মধ্যে গুজিয়া নদীর ধারে চুপ করিয়া থাকে এবং মত্ন্ত দেখিলেই ছে? মারিয়া ধরিয়া ফেলে। 
ইহাকে হিন্দীতে লাল-কন্ক, লাল-শইন বলে (ঘা. 73, [.) 17705 ৬1, ১৯২৯ পৃ. ৩৩৭ )। 

(৫৪) শারি।__শুক দেখুন। 

(৫৫) শারিশীকা ।--অথর্ববেদে (৩1১৪৫) গাঁভীকে শারিশাকার স্তর পুষ্ট হইবার 
জন্ত প্রার্থনা কর! হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাঁকে পক্ষী বলিয়া! মনে করেন। সায়ণ' 
ইহাঁকে অল্পসময়ে সহস্রগুণ বর্দমান প্রাণিবিশে বলেন। শকা (পৃ ৩৩) দেখুন। 

(৫৬) শার্গ।-_তৈত্তিরীয-সংহিতার় (161১৯) ব্রহ্জার উদ্দেশে এবং বাজসনেরি- 
সংহিতাঁয় (২৪৩৩) মৈত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকাঁর ইছাকে অরণ্যচটক 
বলেন। জংলি চড়,ই নামে আমরা পাখী জানি (হলিস্ক [পশু] দেখুন)। আবার ৪1০০ 
08৩10 নামে এক পক্ষীকে হিন্দীভে সকর বল! হয় (ঘর. 8] 805 
১৯২৮, পৃ. ৩৯)। ইহাই শার্গ হওয়া সম্ভব 

(৫৭) শিতিকক্ষী।-_তৈততিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1২* ) আকাঁশের উদ্দেশে ইহাঁয় নাম 
আছে। টীকাকার ইছাকে গৃ্জ বলেন। ইহার নামের অর্ধ) যাহার কক্ষদেশ শ্বেতবর্ণ। এই 
জাতীয় গৃতের নাম 7588008705 ৫85150515 (ঘ. 03, [91715 ৬, ১৯২৮ পৃ. ১৯)। 

(৫৮) শুক, শারি।--খর্থেদে (১৫০১২) হূর্ষ্যের স্তবে প্রার্ঘনা জাছৈ, বেন 


বৈদিক সাহিতো প্রাণীর কথা ৫১ 


আমাদের হরিমান্‌ রোগ (পাঁও রোগ ) শুক ও শারিতে স্থাপিত হয়। বাঁজসনেরি-সংহিতাঁ় 
(২৪৩৩) এবং তৈত্তিরীর-সংহিতায় (1৫1১২) সরম্বতীর জন্স শারি এবং সরশ্মতের জন 
পুরুষ-বাক্‌ গুকের উল্লেখ আছে। শুক পাখীকে তোতা বলা হয়। হিন্দীতে টিয়া-জাতীয় 
করেকটী পাঁখীকে এই নাম (তোতা ) দেওয়া হয়। 251650012 10181767 )21711019কে 
ভোতা বলে। 751%90812 17800611 1১০৫৩৪11০কে টিয়া ও টিয়া-তোতা বলা হয়। 1 
078170061/918 ০580005101919কে টুইয়া-তোতা বলে। সম্ভবতঃ তোতাই বেদের গুকপক্ষী। 
শারি আমাদের সালিক পাখী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম /801001,6159 (1915 (189 
(নি 9105 1], ১৯২৬, পৃ. ৫৩ )। 

(৫৯) শুশুযৃক ।_-ধথেদে (৭/২০৪1২২ ) ছিংত্রক মানবকে ইহার সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে । অথ্ববেদে (৮৪২২) জাতুমানকে বিনাশ করিবার জন্স ইহার স্তুতি আছে। 
আমরা উলুককে কুটুরিয়া বা কাল পেঁচা বলি। আর এক পেঁচাকে ( 01580070) 
10901 1801801) ) ছোট কাল পেঁচা বলা হয়। ইহ! উলু অপেক্ষা ক্ুদ্রতর । (17, 7. 
1, 81৫৪ 1৮, ১৯২৭ পু ৪৪৮)। ইহাই সম্ভবতঃ শুশুলৃক হইবে। | 

(৬) স্তন, পর্ণ ।_শ্বেন ও সুপর্ণ একই পক্গী। খখেদ ও 'ধর্কাবেদে এই ছুই 
নামেই ইহার বহ উল্লেখ পাওয়া! যাঁর। বলের উপমা স্বরূপ ক্র্া ( অ. বে, %৪1১), 
অন্সি (তৈ. স. ১৮1৫৩) এবং রাজাকে ( অ. বে. ৩৩.৪) শ্তেন বলা হইয়াছে। শ্রেনের 
ফ্রতগতি, বহু উর্ধে উখিত হওয়া এবং বহু দূর গমনের উল্লেখ আছে (খ্ধ বে. ১/৩২1১৪, 
১১১১৮১১৪ ৫19১১ বা” স- ৯৯, ৯১৫)। স্কেন পূর্বসেবিত নীড়ের দিকে ধাবমান 
হয় (| বে. ১১৩২), অর্থাৎ বাসা বদল করে। শ্টেন মৃত দেহ ভক্ষণ করে (খ. বে, 
১১৯) এ জন্ত তাহাকে মৃত্যুর দূত বলা হইয়াছে ( খ. বে. 4৩৩ )। আবার উক্ত হইয়াছে 
(খ. বে. ৫২১1৩) বে, পক্ষিগণ স্কেনকে দেখিরা ভয়ে কম্পিত হয়; সুতরাং ইহা জীবিত 
পক্ষ্যার্দি বধ করিয়৷ আহার করে। . 

খাথেদে (২1৪২২, ৪1২৪১ ৯1৪৮৩) শ্কেনকে সুপর্ণ নামে আহ্বান করা হইয়াছে। 
অধর্ববেদে অধিকাংশ স্থলে শ্রেনের নুপর্ণ নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। ধবল রোগের উপশমের 
মন্্ে (১২৪1১) নীলবর্ণ বৃক্ষকে স্পর্ণের পিত্ত হইতে উৎপন্ন, এইরূপ বলা হইয়াছে। বিবাদ 
ভঙঈনার্থ ওষধি-স্তবে (অ. বে. ২২৭২) বলা হইয়াছে যে, পর্ণ ই এই ওষধিটা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এস্থলে পাখীদের (যেমন কুপর্ণ) নথে এবং পালকে সংলগ্ন হইয়া ওবধির বীজ যে এক স্থল 
হইতে অন্ঠ স্থলে নীত হইয়াছে এবং তাঁচা হইতে ওহধি জঙগিয়াছে, সম্ভবত: এই কথা 
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হলাই উদ্দেশ্য । স্ত্রীববশীকরণ মন্ত্রে ( অ. বে. ২৩০1৩ ) বল! হইয়াছে যে, স্থপর্ণগণ বলিতে ইচ্ছ 
করেন যে, স্ত্রীলোকটী আমার নিকটে আন্ুক। এ স্থলে সুপর্ণ সম্ভবতঃ অন্ত কোন পাখী 
(যেমন মোরগ ) হওয়া সম্ভব। স্ত্রীলোকের বশীকরণে শ্োনের উল্লেখ রুচিবিরুদ্ধ। বিষদোধ 
নাশের মন্ত্রে (৪৬1৩) দেখা যায় যে গরুত্মান্‌ স্ুপর্ণ প্রথমে বিষ পান করিয়াছিলঃ তাহাতে 
সে মত্ত হয় নাই, বিমূঢ হয় নাই, বিষ তাহার পানীয় হইয়াছিল। ইহাতে বিষের দুষ্ট 
নাশ লক্ষ্য করা হইতেছে। গকুত্মন্‌ শব্ধ হইতে আমাদের মনে হয় যে, পৌরাণিক গরুড়ই 
এই সুপর্ণ। 

খরগ্েদে (১1১৬১) উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বমেধের অশ্বের শ্বেন পক্ষীর গ্তায় পক্ষ এবং হরিণের 
মতপদ আছে। সস্ভবতঃ এই অস্থ অন্তরীক্ষস্থ 18985 নামক তারকাণুঞ্জ। এই 
কাল্পনিক অশ্বের দুই পক্ষ আছে। 

বাজসনেকি-সংহ্তায় ( ১৯৮৬: শ্তোনের পক্ষকে প্রজাপতির প্রীহা বলা! হইয়াছে! 
বিহ্ছচিকা! (বা. স. ১৯১০) ব্যাপ্র, তরক্ষু, সিংহ এবং শ্তেন পক্ষীকে রক্ষা করে। ইহার 
অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, বিহৃচিকা রোগের প্রীচূর্তাব হইলে বছ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং 
এই সফল হিংস্র প্রাণিগণের থাস্ের প্রাচুধ্য হয়। 

খাখেদে (81২৭১, ১০1১১1৪) উক্ত হইয়াছে যে, শ্রেনপক্ষী অগ্নি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 

যজে দ্রবসূত্ঠি সোমকে আনয়ন করিয়াছিঙ্ল। ইহার প্রক্কত অর্থ নির্ণয় করা স্থকঠিন। সম্ভবতঃ 
স্থোন নূর্ধ্ের রশ্ি। সুর্যের রশ্মি সোমে প্রতিফলিত হইয়া! চন্ত্রের আলোকরপে মিনি 
উপনীত হওয়ার কথ! বলাই কি উদ্দেশ্ত? 

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (1৫1১৬) গন্ধর্বগণের, উদ্দেশে শ্েন এবং পর্জন্তের উদ্দেশে 
(66২১) নুপর্ণের নাম পাওয়া যার। বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1৩৪, ৩৭) পর্জন্য এবং 
গন্ধর্বদদিগের উদ্দেশে নুপর্ণের নাম আছে। আবার বাঁজসনেরি-সঃহিতায় (২৪1২৫) 
বৎসরের জন্য মহান্মপর্ণের নীম আছে। 

শতপথ্রাঙ্মণে (৬1৭২৬, ১০1২1২1৪) বীর্ধয ও গ্রজাপতিকে হুপর্ণ বলা হইয়াছে। 
তা্য-্রাহ্মণে (১৪।৩।১* ) উক্ত হইয়াছে, জজ নুপর্ণরূপ ধারণ করির! দেবগণের নিকট হইতে 
পলায়ন করিয়াছিলেন। শতপথব্রাঙ্ষণে (১২২৩৭) কথিত হইয়াছে যে, মহানুপর্ণ ই 
সঙ্গংসর। এ সকল স্থলে সুপর্ণ বা ানপর্ণ 43981 নামক তারকাপুজ বলিয়! মনে হয়। 

স্েনকে হিন্দীতে শাহিন বলে; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 8100 1১5757005 
?আাগুটাতমও (0. 8-15 উএও 9? ১৯২৮ পৃ. ৩৪)1 / 
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(৬১) সঘন।-_তৈত্বিরীয়-ব্রাঙ্গণে ইহার উল্লেখ আছে? হিন্দীতে শকুনিকে (2975 
1101003 00105 ) সপন বলা হয় ( 8. 3, 1.5 31105 ৬, ১৯২৮ পৃ ১৭)। সম্ভবতঃ 
ইগই সঘন। 

(৬২) সিচাপূং সীচাপু।__বাজসনেরি-সংহিতার (২৪1২৫) রাত্রি অন্ত ইহার 
উল্লেখ আছে। টীকাকারগণ ইহাকে পক্ষিবিশেষ বলেন। বঙ্গদেশে 17112 11901) 0৫ 
নামক পক্ষীকে (৮. 3. 15 08) ১৯২৩ পৃ. ৪৫৩) সুমচা বলে। ইহাই কি 
সিচাপৃ? 

(৬৩) সুপর্ণ।-শ্তেন দেখুন। 

(৬৪; ন্ুবিলীক1 ।--বাজসনেরি-সংছিতাঁর (২৪1৩৬) সাধারণ লোকের উদ্দেশে 
ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর ইহাকে একগ্রকার পক্ষী বলেন। নেপালে এক জাতীয় 
পক্ষীকে সসিয়। বলা হয়। ইহা উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ হিমালয়ে দৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক 
নাম 98818 ০0118068 (দা, 9, [.) 81709 1]], ১৮৯৫, পূ. ৭৭) ইহাই কি স্থুষিলীকা ? 

(৬৫) জয় । বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৩৩) মিত্রের উদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছে। 
মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বলেন। ইহা কি করা নির্ণয় গেল না। 

(৬৬ হংস।-খণেদে হংসের জলে সন্তরণ (১1৬৫:৫), শ্রেণীবদ্ধ তইয়া গমন 
' ১/১৭৩১০, ৩৮1৯) এবং বিচরণের পর বাসস্থানে গমনের (২1৩৪।৫) উল্লেখ আছে। 
থ্ববেদে (৬১১1১ উক্ত হটয়াছে যে, রাত্রি হংস ভিন্ন অন্য প্রাণীর উপর দিয়া গমন করে। 
উহাতে সম্ভবতঃ লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, রাত্রিকাঁলে হংস নিদ্রা যায় না। বাজসনেয়ি-সংচ্তায় 
(১৯৭৪) আদিত্যকে আলোকরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট ভংস বল! হইয়াছে। এতরেয 
্রাহ্গণ (81২৭) এবং শতপথ-্রাহ্ধণে (51৭1৩1১১) আদিত্যকে গুচিপদ. ( স্বেতপাদ ) হংস 
বলাহইয়াছে। , 

বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪।২৪।২২) সোমের জন্য বন্ধ হংসখ বাতের জন্য হংস, এবং 
তৈত্থিরীয়-সংহিতায় (৫16২১) ইন্দ্রের জন্ত হংসের উল্লেখ আছে। 
হংসের বৈজ্ঞানিক নাঁম 0/দ্লাঃতও 0811 করেক জাতীয় চংসকে এই নামে অভিহিত 
করা হয়। ঃ 

খখেদে নীলপৃঠ হংসের উল্লেখ আছে (1৫৯1৭)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 38110107015 
016180000003 (ঢং 9] 91105 1) ১৯২৯, পৃ. ৩৮৫ )। 

(৬৭) হংসসাচি-_তৈত্তিরীয-সংহিতান় (€1২1*) অঙিতির উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। 


৫৪ হরপ্রসাদ-সংবন্ধন-লেখমাল। 


আমর! এক প্রকার হংসকে বাঙ্গালার দিকহাঁস বা সোলঞ্চে! বলিতে দেখি ; ইহাকে হিন্দীতে 
সান্হ, সিঞ্চপর বলে; বৈজ্ঞানিক নাম 10812 ৪০৮৪ ৪0012 (7, 0, 1.9 5 ৬1, 
১৯২৯) পৃ. ৪৩৭)। এই পক্ষী সম্ভরপকালে গলদেশ ধনুকের স্তায় বক্র করিয়া থাকে এবং 
পুচ উর্ধে উদিত করে। ইহাই হুংসসাচি? সাঁচি অর্থে বক্র, তির্যকৃ। 

(৬৮) হারিদ্রব।-্বখেদে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে যে, আমর! হরিমান্‌ 
রোগ (পাু ) হারিদ্রবে স্থাপন করি (১৫০১২ )। আবার বল! হইয়াছে যে, হাঁরিদ্রব পক্ষিদব় 
বনে পতিত হয় (খু. বে. ৮৩৫।৭)। অধর্ববেদের টাকাঁকার (১1২২1৪) ইহাকে গোঁপীতনক বলেন। 
আমাদের মনে হয়, পক্ষীটী হরিঘর্ণ এবং ত্রীপপুরুষ একসঙ্গে বাঁস করে। 11800006]] এবং 
86717 সাহেব তাহাদের 6৫1০ 1706% নামক পুস্তকে ইহাকে 61০৪ ৮2161 98091] 
বলেন। 0:10101১49 20116915 নামে একপ্রকার পক্ষীকে (0.8. 1. 5 1১ ১৮৮৯) 
পৃ. ২৬৪) বঙ্গভাষায় হরিব বলে; নেপালে ইহাকে সবুজ হরিব বল! হয়। ইহার দেহের 
অধিকাংশ স্থল সবুজ বর্ণ। ইহার! গ্রার় জোড়ে চরিয়া থাকে । ইহা! হারিজ্রব হইতে পারে। 

(গ) সরীহ্প।__এই শ্রেণী কতিপয় বর্গে বিভক্ত ; তন্মধ্যে সর্প, সরট, কুম্তীর এবং 
কৃম্বর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

(১) সর্প।--আমরা সাধারণভাবে সর্পের উল্লেখ দেখিতে পাই। এতন্তি্র কয়েক 
প্রকার সর্পের নামও পাঁওয়া যায় ₹_ 

খখেদে ( ১০।১৬৬ ) সর্পকে হিংস্র প্রাণী বল! হইয়াছে। থেদের বহু স্থুলে বৃত্র, অহি 

নাঁমে অভিহিত হইয়াছে ; এই অহিকে নাঁনা। পত্তিত নান! ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আমর! 
বৃজহিকে 175৩:8 নামক তারকাপুজ বলিয়া মনে করি। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৪1২1৮1৭-৯ 
ইঞ্টকস্থাপনের মঙ্ধে পৃথিবী (ভূমি), জল, কূপ এবং বৃষ সর্পের বাসস্থান বলির উক্ত হইয়াছে । 
এভসতি হূ্্যের রশ্মি ও যাছুকরের ধন্নককে সর্পরূপ বলা হইয়াছে। অন্তরীকষ বর্গ ( দিব.) এবং 
স্বর্গের রোচনে ( উজ্জল ছদকাংশ) সর্প বাস করে বল! হইয়াছে ; এ স্থলে বিদ্যুৎ এবং সম্ভবত: 
তারকামর কল্পিত সর্পকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। অশ্লেয! নক্ষতের অধিপতি সর্প (ধ. বে. 8181১৭)। 
সর্প হইতে রক্ষার জন্ত রুদ্রের স্তুতি আছে (তৈ. স. ৪,৫1১) সর্প এবং সর্পবিষ হইতে রক্ষা 
পাইবার মনত আছে (অ. বে. ৫1১৩ ৬1৫৭, ৭1৫৬, ৯০1৪); ইহাতে কয়েকগ্রকার সর্পের 
উল্লেখ আছে। সর্পের খোলস ছাড়ার কথীও দেখ! যায় (তৈ. স. ১৫161১)। অস্বমেধ যজ্ের 
অস্বের জ্ত্র (সম্ভবতঃ সর্পবৎ কুগুলীরুত বলিয়া) এবং পণুকা সর্পের উদ্দেশে উৎসর্গ করা 
হইত (তৈ, সূ. ৫1৭1১৭) ৫1%1২২)। ও 


বৈদিক সাহিত্যে প্রামীর কথা ৫৫ 


আমরা বেদে নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় সর্পের উল্লেখ পাঁই। 

অধাশ্ব (অ. বে. ১০1৪1১৯ )।-_এক প্রকার সর্প। ইহার নামের অর্থ করা যাঁর যে, 
ইহা অশ্বের পক্ষে অমজলম্চক ) লক্ঞবতঃ ইহ! অজগর জাতীয় বৃহৎ সর্প হইবে) অথবা! এমন 
কোন বিষাক্ত সর্প (চক্রবোড়! ?) হইবে, যাহ! ঘাসের মধ্যে পড়িয়া থাকে এঁবং গমনশীল 
অশ্বের পদে দংশন করে। . 

অজগর ।-_-তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৪) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতাঁ (২৪1৩০) বন্ধুর জন্ত 
ইহার উল্লেখ আছে। অথ্ববেদেও ইহার নাম পাওয়া যায় (১১/২২৫, ২০1১২৭1১৬)। 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 1১/0010) 17010185 ( ময়াল )। 

অমিত ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিত| (২৪।৩৭ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (161১৪) মৃত্যুর 
উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে (৫61১০) ইহা কৃষবর্ণ সর্প বলিয়৷ উক্ত 
হইন্নাছে। অথর্বাবেদেও ইহার নাম আছে (৬৫৬২, ১০1৪1৫)। ইহা রুষবর্ণের কেউটিয়া 
( 818 0100018115 )। 

আলিগি।--অরর্ববেদে ইহার নাম আছে (৩/৩৭।১, ৫1১৩1৫,৬)। আলিগি পুংসর্প 
এবং বিলিগী সত্রীসর্প বল! হইয়াছে ইহাঁতে মনে হয়, সত্ীপুরুষ একসঙ্গে দেখা বায়। আমরা 
জানি যে, কেউটির! সাঁপেরা স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে গর্তে বাস করে। আবার আলের কেউটিয়ার 
নাম আমাদের জানা আছে। সুতরাং ইহা! কেউটিয়া হওয়াই সম্ভব। 

আশীবিষ।-_তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্মণে (৬1১) ইহার উল্লেখ আছে। হুঙুত ইহাকে ফণধর 
সর্প বলেন। ইছা কেউটিয়! হওয়াই স্ভব। 

উপভৃপ্য ( অ. বে. ৫1১৩৫ )।- একপ্রকার বিষধর সর্প, ঘাসের উপর শুইয়া থাকে 
বলিয়া এই নাম হইয়াছে । আমাদের জান! আছে যে, চক্রবোড়া ঘাসের উপর শুইয়া থাকে। 
সম্ভবতঃ উপতৃণ্যই চন্্রবোড়া হইবে | ইহার নাম 19518 1035611, 

উ্নগূলা (অ. বে. ৫১৩1১৮)। ইহার নাম হইতে অনুমান করা যাঁ়, ইহা অতি দীর্ধাকার 
এবং স্থল। বিষধর সর্পের মধ্যে [৪18 ০01788193 সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বৃহৎ সর্প। 

কণিক্রদ, করিক্রত ( অ. বে. ১*1৪।১৩ )1--ধে সর্প ঘোড়ার ন্যায় শব করে) সম্ভবতঃ 
ইছা অসিতের বিশেষণ, ইহ! অসিতের সহিত উক্ত হইয়াছে। কেউটিয়ার হিস্‌ ছিন্‌ শব বোধ 
হয় লক্ষ্য কর! হইয়াছে। 

কন্ধাহগ্রীব (অ. বে. ৩২৭1৫, ১২৩৫৯ )1-_তৈত্তিয়ীয়-সংহিতায় (6161১) ইহার 
নাম আছে। ইহার নামের অর্থ__যাহার গ্রীবায় কৃফবর্ণ দাগ আছে। আমাদের মনে হয়, ইহা 


৫৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 
গোখুরা । ইহা শ্বেতবর্ণ এবং ইহাঁর ফণার উপর একটী কাল দাগ আছে। গোধুরা বাঃ 
(10101509এর ভেদ । 
কসর্নাল, কসর্নার (অ. বে, ১০৪1৫) তৈ. স. ১1৫1৪ )।--কস অর্ধে চাবুক; নীল অথ 

নীলবর্ণ (নীর শবে এক প্রকার ঘাঁস, হুতরাঁং সবুজবর্ণ)। আমাদের মনে হয়, এই সগ 
সবুজবর্ণ এবং চাবুকের মত দীর্ঘ ও সরু | এরূপ হইলে ইহাকে লাউডগা সাপ (1075071 
10006112818 ) অথব| ও জাতীয় কোন সাপ (1)0:/021/ঃগণের অন্তরূক্ত ) মনে করা যায়। 

কুস্তীনস।--তৈততিরীয় সংহিতায় (৫161১৪) ত্বষ্টার জন্ভ এই সর্পের উল্লেখ আছে। 
ইহার নামের অর্থ, যাহার নাসিকা (অর্থাৎ তুণ্ডাগ্র) ছোট ঘটের স্তাঁয়। সিক্ধুপ্রদেশে 
একপ্রকার ক্ষুত্রাকার সর্প দৃষ্ট হয়, যাহার তুণ্ডের অগ্রভাগ সম্বুখদিকে প্রলঙ্িত এবং ঘটের 
অধোদেশের স্তায় গোলাকার : ইহার নাঁম (15000715. 150101011 ইহাই কি কুভীনস? 

কৈরাত (অ. বে. ৫১৩:৫)।-_এই শব আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া! যার, কিন্ত 
সর্পবিশেষ বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। উত্তর-ভারতে ইহাকে করাইত বলে। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম [301788103 026101505, 

তিরশ্চিরাজি (তৈ. স. ৫161১) অ. বে. ৩২৭1২, ৬1৫৬২, ৭৫৬1১, ১০1৪1১৩ 
১২৩৫৬ )।- ইহার নাম হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহার গা্রে অনুপ্রস্থভাবে বহু রেখা 
বর্তমান। সম্ভবতঃ ইহা রাজসাপ বা শঙ্গিনী (শীখাসুটা )) ইহাঁর গাত্রে কৃষ্ণ এবং পীত 
বর্ণের প্রশস্ত রেখা অন্নপ্রস্থভাবে পর্ধ্যায়ক্রমে বর্তমান । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 78108105 
98019113 | দ 

তৈমাত (অ. বে. ৫1১৩৬)।-_এই সর্প বিষধক সর্পের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার 

নাম হইতে মনে হয় যে, ইহার দেহ মহন্তের ন্যায় (তৈম-_ম্ সনন্ীয়) বিলঙ্কিত অর্থাৎ 
চেগ্টা। জন্ভবতঃ ইহা! সামুদ্রিক সর্প) ইহাদের পুজ্ছ বাইন মাছের স্যাঁয় চেগ্টা। সাধারণ 
সামুডিক সর্পের নাম 7:717)07108 5218880)৩1 ; ইহা অতিশর বিষাক্ত । 

দশোঁনসি, নসোনসি (অ. বে, ১০1৪।১৭)।--ইছার নাম হইতে মনে হয়, ইহার 
নাসিকাঁর উপর দন্তের স্তার গ্রব্র্ধন আছে। একজাতীয় বিষধর সর্পের (4১001670000 
1/90816) তুণডাগ্রে একটা খর্ব, স্ুল ও উর্দু প্রবর্ধন আছে। সম্ভবতঃ ইহাই দশোনসি হইবে। 

নাগ (শ. বরা, ১১/২৭২)।- নাগ শব্দে সাধারণ সাপ এবং কেউটিয়া সাপ, ছুই বুঝায়। 
বজদেশে কেউটিয়াকে নাগ সাপ এবং করমণ্ডল উপকৃলে নণ্ড বলে। সম্ভবতঃ বৈদিক সমরে 
নাগ শব কেউটিনাকেই বুধাইত। . ্ 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাদীর কথা ৫৭ 

নীলঙ্গু।--বাজসসেকি-সংহিতায় (২৪1৩) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫১১) 
নীলঙ্গুর উদ্দেশে ক্রিমির উৎসর্গের উল্লেখ আছে। তৈত্বিরীয়-সংহিতার টাকাকার ইহাকে 
কুফবর্ণ সর্প বলেন। আধুনিক অভিধানকারগণ ইহাকে একগ্রকার ক্রিমি বর়্োন। করেক 
দাতীয় সর্প আছে, যাহারা দেখিতে কেঁচুয়ার স্চাঁয়; তাহাদের গাত্রের শষ এত ক্ষুদ্র যে, তাহা 
সহজে দেখ! যার না। তাহারা মাটিতে বাস করে। সম্ভবতঃ এই সর্পগুলিকে অভিধানকারগশ 
কেয়া বলিয়া তুল করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সাধারণ সর্গটার নাম 157:1009 
১1910710891 ইহীর বর্ণ প্রায় কৃষ্বর্ণ ; সম্ভবতঃ ইহাই প.য়ে সাপ। 

পরশ্বান্‌।-_কৌধীতকুযুপনিষদে (১২ ; ইহাকে ছুষ্টসর্প বল! হইয়াছে। এই নাঁমের 
মর্থ করা যাইতে পারে-_যাহার পরশ (পরেশ পাথর-_মণিবিশেষ ) আছে। প্রবাদ আছে 
যে, গোধুরা সাপের মাথায় মণি আছে। এ সম্বন্ধে আমি একটা সত্য ঘটনা জানি। ত্রিশ 
বংসর হইল, এক বৃদ্ধ ধনবান্‌ ব্যক্তি তাহার লালবাজার গ্বীটস্থ বৃহৎ বাটার পশ্চাতের বগ|নে 
এক আর্য ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। গরতীর রাত্রে একটী গোখুর! সাপ মুখ হইতে একটা 
ছোট জিনিস বাহির করিল ? তাহাতে এ স্থানের চারিদিক আলোকিত হইল। এ আলোকে 
যমন পতঙ্গ সকল পড়িতে লাগিল, সাপটী সেগুলিকে খাইতে লাগিল। অন্লক্ষণ পরেই 
মাবার সাপটা তাহা মুখে তুলিয়া লইল। 

পৃদাকু1-_অধর্তববেদে পূদ্াকুর খোলস ছাড়ার কথা দেখা যায় (১1২৭১); আরও 
মনেক হ্থলে ইহার নাম আছে (৩1২৭৩) ৬1৩৮১, ৭৫৬1১) ১০৪ ১১১ ১২৩1৫? )। 
ত্তিরীয-সংহিতায় (৫1৫1১০ ) এবং বাঁজপনেয়ি-সংহিতায় কামের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 
গার়ণ ইহার নামের অর্থ করেন, কুৎসিত শব্কারী। ইহার গাত্র অত্যন্ত উজ্জল (অ. বে. 
৩৮১ )। ইহাকে %0৩1 8০৫০৫ বলা হইয়াছে । সম্ভবতঃ ইহা [,80156518 8£80010503 ? 
ইহা সময় ভারতে চুষট হয়। ইহার পৃষ্টের রঙ উজ্জল সবুজবর্ণ, কদাচিৎ পীতাভ বা পি্্বর্ণ। 

পৃন্ন (অ. বে. ৫1১৩৫ )1- ইহার গাত্র বিদ্বুচিহিত। আমরা কয়েক প্রকারের 
বিন্ুুচিহ্কিত বিষধর সর্পের নাঁম জানি। ও্গাধ্যে ছুইটা জাতি ভিন্ন অন্তগুলি আধ্যাবর্ডে দৃষ্ 
হয়না। 0%100018 228০০101841 ৪০৩1 নাঁমক সর্প কেবল আসামে দৃষ্ট হয়, অন্তটা 
প্রধানত: হিমালয় প্রদেশে দৃষ্ট হয়) ইহার নাঁম [59035919 10010019 ) ইহার গানে 
বড় বড় কাল চতুষ্ষোণ দাগ আছে। ইহা পুষ্ন হইতে পাঁরে। 

*বক্র ।-অধর্ধববেদে (৫1১৩৫) ৬৫৬২) আমরা বক্রপ্থজ বলিয়া উল্লেখ দেখি) ইহাতে 
মনে হয় যে, বন্রবর্ণ ( অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ ) ন্থজ সর্পের কথা বলা! ইইতেছে। শ্জকে ৮17 
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জাতীর সর্প মনে কর! হয়। এক জাতীয় ৮1০৩৫ হিমালয় প্রদেশে, বিশেষতঃ কাশ্বীরে 
বহু সংখ্যায় দৃ্ হয়, তাহাদের বর্ণ প্রায়ই সমভাবে পিঙ্গল; ইহার নাম 49001570007 
10008195918 আঁর এক জাতীর ৮০৩7 আছে, যাহার রঙ. কখন (১) সমভাবে 
সবুজ, কখন (২) সমভাবে রক্তীভ পিঙ্গল বা কৃষবর্ণ কখনও বা (৩) উভয় মিশ্রিত) 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ].9006979 [5011015011800181551 ইহাঁও উত্তর-ভারতে দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু প্রথমোক্ত সর্প খুব সাধারণ বলিয়! ইহাঁকেই বক্র বলিয্না মনে হয়। 

মহানাগ ( শ. ব্রা, ১২৭১২ )।-__কেউটিয়াকে নাগ বলা হয় (নাগ দেখুন )। এই 
জাতীয় বৃহত্বম সর্পকে 13815 1১01188105--7010 0018 বল! হয়। সম্ভবতঃ ইহাই মহানাগ 
হইবে। 

রখবি, রথবৃহ। ।__অধর্ববেদে ( ১০1৪।৫ ) ইহা বিষধর সর্পগুলির সহিত উক্ত হইর়াছে। 
ইহা কোন্‌, সর্প, তাহা নির্ণন করা স্ুকঠিন। ইহার নামের অর্থ, রথের স্থাঁয় বলবান্‌ বা বৃহৎ। 
বিষধর সর্প না হইলে ইহা বড় অজগর জাতীয় সর্প (117০0 ) হইতে পারে। 

লোহিতাহি।- বাজসনেন্নি-সংহিতায় (২৪৩১) এবং তৈত্তিরীর়-নংহিতায় (৫1৫1১৪ ) 
ত্বটার উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। অথর্ধবেদে ইহ! বিষধর সর্পের সহিত উল্লিখিত 
হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে ০০12575081৩ বলেন । অধর্ববেদে তাঁকে লোহিত 
বলা হইয়াছে; স্থৃতরাং সর্প টার গাত্রের রউ. তাঁমার মত। সমভাবে তাত্রবর্ণ সর্প ঢেমন! তিন 
অন্ত কোন সর্প ভারতে দৃষ্ট হয় নাই; ইহার গাত্রে কখন কখন কাল অন্ুপ্রস্থ দাগ থাকে। 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 287)6013 100005$03 ) ইহা ভারতের নর্বস্থানে দৃষ্ট হয়। ইহাই 
লোহিতাহি হওয়া সম্ভব। রি 

বাহস।-_বাজসনেরি-সংহিতায় ( ২৪৩৪ ) এবং তৈততিরীয়-সংহিতায় ( ৫161১৪) বাধুর 
উদ্দেশে ইহার বলির উল্লেখ আছে । অমরকোষে ইহাকে অজগর বলা হইঘাছে। বাঁজসনেয়ির 
কাকার ইহাকে পক্ষিবিশেষ মনে করেন ( পক্ষী-_বাঁহস দেখুন )। 

বিলিগি (অ. বে. ৫১৩1৭ )।-_-আলিগি দেখুন। 

ৃক্ষসর্পা, (অ. বে. ৯২1২২ ).1- ইহা বৃক্ষবাসী সর্প। 101289ও এবং 01075 জাতীয় 
সর্পগুলির মধ্যে অধিকাংশ সর্পই বৃক্ষে বাস করে। তন্মধ্যে 1012585 ০5/1070815 নামক 
সর্পটা পশ্চিম-হিমালর এবং পশ্চিমঘাট পর্বতগুলিতে দৃষটহয়। লাউডগা! সাপ (73/%0%5 
227686125805 ) খুব সাধারণ এবং সর্বত্র দেখিতে পাঁওয়া! যায়। ইহাদের মধ্যে এ্রকষী, খুব 
সন্তব শেষোকটা, বৃক্ষসর্পা হইবে। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৫৯ 


শ্বিত্র (অ. বে. ৩২৭৬, তৈ. স. ৫161১।২ )।-ইহাঁর নামে মনে হয়, ইহা! শ্বেতবর্ণ 
সর্প। অধর্ববেদে (১০1৪৫) ইহাকে ককিব্রত ( হিস্‌ হিম্‌ শব্বকারী ) দর্বা ( ফণাবিশিষ্ট ) 
বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা সাদা গোখধুর! (915 (10001213 )। 

হয়া ।-_তৈত্তিরীয-সংহিতাঁয় ( ৫1৫1১৪ ) মিত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টাকাকার 
ইহাকে শ্বেবতর্ণ সর্প বলেন। সম্ভবতঃ ইহা গোধুরা । 

ত্বজ (অ. বে, ৩২৭৪১ ১০1৪।১০১ ১৫) ১৭; ১২৩৫৮)।-_এইরূপ কথিত আছে,ষে, 
পদদলিত হইলে ইহা দংশন করে। তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫11১৪ ) ক্রোধের উদ্দেশে ইহায় 
নাম পাওয়া যায়। এক স্থলে ইহাঁকে বক্রবর্ণ বলা হইয়াছে (বক্র দেখুন )। সন্তবতঃ ইহা 
চনত্রবোড়া ( ৬1701518556] ) 1 ইহা কেউটিয়ার মত রাঁগী নহে। 

(২) সরট বর্গ।__আঁমর এই বর্গের অন্তর্গত কয়েকটা প্রাণীর বেদাদিতে উল্লেখ 
গাই। 

কুগুনাটী।_বাঁজসনেক্লি-সংহিতার (২৪৩৭) এবং তৈত্তিরীয-সংহিতায় (৫11১৬) 
অঞ্ষরাগণের জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে বনচরী এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার 
কাকার গৃহগোধিকা বলেন। খথেদে (১1২৯৬) ইহাঁর নাম পাওয়া যায়; সারণ অর্থ 
করেন, কুটিলগতি। গৃহগোধিকার গতি অনেকটা একা-বেকা। সাঁধারণ গৃহগোধিকার 
(টিকটিকি) নাম [71080501109 £6500511 (190018689 )। আর এক প্রকার সরট 
আছে, যাহ! জঙ্গলে, বাগানে দেখিতে পাওয়া যার, ইহ! গিরগিটি; বৈজ্ঞানিক নাম 051028 
৪91০01০£) ইহা মহীধরের বনচরী হইতে পারে। সন্তবতঃ দুইটাই কুঙ্নাচী নামে অভিহিত 
ছিল। 

ককলাঁস।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪৪) এবং তৈত্তিরীর-সংহিতায় (৫৫1১৯) 
তীরের জন্ত ইহার+উল্লেখ আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 01070851500) 08108180 
( জৈমিনীয় ব্রা, ১২২১, বৃহদারপ্যক উপনি. ১৫২২ )। * 

গোধা।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1৩৫) এবং তৈত্তিরীয-সংহিতীয় (৫161১৫) বনম্পতির 
জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। খখেদেও ইহার শবের উল্লেখ আছে (৮/৬৯।৯); গোধার জলে 
গমনের কথাও আছে (১০/২৮১০, ১১)। অস্তান্ত গ্রচ্থেও (অ. বে. 01৩৬, ২০৯২৬ 
গঞ্চবিংশতি ব্রা, ৯/২1১৪ ) বৌধা, শ্রো, স্থ ২৫) ইহার নাম গাওয়া যায়। গোধা গোসাপ 
(ধু) জাতীয় সরট। চারি প্রকারের গৌসাঁপ ভারতে দৃষ্ট হা? তম্ধ্যে ছুই প্রকার 
সাধারণতঃ দেখা বায়,-একপ্রকার। ড818093 58158001 জলে সহজে সতার দেয় এবং 


৬৪ হনগ্রলাদ-নংবর্ধন-লেখমাল। 


সুবিয়া থাঁকিতেও পান্দে। ইহাকে বাঙ্গালায় সোন! গোঁসাপ বলে। আদ একগ্রকাক্স গোসাপ 
৬. ৮৩৪৪180%8 সচরাচর বাজালায় দেখা যায় ; ইহাও সম্ভরগপটু। সম্ভবতঃ ৬. 581$810:টী 
গোধা হইবে। ৮. ৮5089160515 গোঁলতিকা হও়া সম্ভব (গোলততিকা দেখুন )। 

গোলত্তিক! ।-_বাজসনেন্বি-সংহিতায় (২৪১৭) এবং ভৈত্বিরীয়-সংহিতার (610১৬) 
অগ্পরাগণের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। উপাদিস্ত্রে লত্বিকাকে একপ্রকার সরট ( গোঁধা) 
বলা হয়। তৈত্তিরীর-সংহিতার টাকাকার ইহাকে অঞ্যরীটকা অথবা পীতশুরা বলিয়াছেন। 
বাজসনের়ির টাকাকার ইহাঁকে বনচরিবিশেষ বলেন। সম্ভবত: ইহা ড818005 ৮6788157518 ঃ 
ইহার পৃষ্ঠ ও পার্খ্দেশ পীতবর্ণ ও তলদেশ পীতাভ। 

শয়াগ্ক।__বাঁজসনেয়ি-মংহিতায় (২৪1৩৩) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫161১৪) 
মিত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। মহীধর ইহাকে পক্ষিবিশেষ মনে করেন। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতার টীকাকার ইহাকে একপ্রকার সরট বলেন। আধুনিক অভিধাঁনকারগণ শয়াগুক 
শৰের অর্থে সরট, কৃকলাস এবং সর্প করেন। 

(৩) কুস্তীরবর্গ। কুস্তীর জাতীয় দুইটা প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 

নক্রু মকর ।-_বাজসনের়ি-সংহিতায় (২৪৩৫) এবং তৈত্তিরীয-সংহিতায় (৫16১৩) 
সমুদ্রের উদ্দেশে এই ছুই নাম পাওয়া! যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার নক্রকে দীর্ঘনাসা 
এবং মকরকে পর্যন্ত প্রশস্ত )নাসিক বলেন। অমরকোষে নক্রকে কুস্তীর (কুভীল) বলা 
হইন্গাছে। 

আমাদের দেশীয় ঘড়িয়ালের ( 38518115 28100০61085 ) তুণ্ড দীর্ঘ ও সরু, সন্্ুবতঃ” 
ইহাই নক্র বা কুম্তীর। কালক্রমে কুস্তীর শব্দটী 076:০0103 7911951115এ স্থন্ত হইয়াছে। 
মকরই 0£০০901109 19810৭611ও বলিয়া মনে হয়; কারণ ইহার তুগুটা প্রশস্ত । অমরকোষে 
মকরকে জলজন্ত বল! হইয়াছে । 0০1০৮:০০1০ সাহেব বলেন যে, মকরকে কেহ জলহস্তী 
অথবা কেহ গঙ্গার কুমীর বলেন। রাশিচক্রের মকরের মুখ হস্তীর মত শুণধারী এবং মধ্যদেহ 
মত্তাকার ও মতস্তের মত পক্ষযুক্ত । ইহা! কাল্পনিক অথবা কোন মৎস্যের আদর্শে গঠিত। 

1৪) কুর্মবর্গ।_বৈদিক-সাহিত্ত্য কশ্ুপ ও কৃর্ঘ নামে ছুইটা প্রানীর উল্লেখ আছে। 
বাজসনেরি-সংহিতার (২৪।৩৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৭) মাস সকলের অন্ত 
কণ্তপের উল্লেখ আছে। বাঁজসনেরি-মংহিতায় (২৪1৩৪) চ্চাবাপৃথিবীর উদ্দেশে কৃর্ণের নাম 
পাওয়া যায়। অরথ্ববেদে আদিত্যকে কণ্তপ বল! হইয়াছে (১৭১২৭, ২৮); এই গ্র্থে বু- 
স্থলে (১1১৪৪ ২৩৩৭ ৪1২৯।৭ ) কম্পের নাম দেখা যায়। 


নৈদিক মাহিস্ত্যে প্রাণীর কথ! ৬১ 


বাজমনেকি-সংহিত| ( ১৭1২৭, ৩৯১ ৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহ্িতায় (৪1২1৯, ৫1২৮ 
8181৮) বজ্ঞানুষ্ঠানে কৃর্মের ব্যবহার লক্ষিত হয়। আহবনীয় অগ্নিবেদি নির্মাণে কৃষ্মকে 
্রজাপতিরূপী মনে করিয়া স্ৃত্তিকার প্রোথিত করা হইত। অস্বমেধ-বজ্ঞের অঙ্বের খুর কৃর্মের 
উদ্দেশে উৎসর্গ কর! হইত ( বাঁ. স. ২৫1৩) তৈ. স. ৫1৭1১৩)। 

ব্রাহ্মণ গ্রস্থগুলিতে কৃর্মকে আদিত্য (শ. ব্রা, ৬৫1১৬, *11১1৬), প্রাণ (শ. ত্রা. 
৭1৫1১।৭  স্ভাঁবাপৃথিবী ( শ. ব্রা ৭1৫1১১০ ) এবং শিরঃ (শ. ব্রা, +1৫1১1৩৫ ) বলা হইয়াছে । 
আরও উক্ত হইবলাছে ঘে, প্রজ্জাপতি কৃর্ণরূপ ধারণ করিয়া প্রজাগণকে হৃষ্টি করিয়াছেন; তাহা 
হইতে কশ্প এবং কর্মের জন্ম, এ জন্ত প্রজাগণকে কাশ্থপ বলা হয় (শ. ব্রা. ০151১1৫)। 
পৃথিবীকে জলে সিক্ত করিয়া যাহা ভেদ করিয়াছিল, তাহা হইতে পরে যে রস ক্ষরিত হইয়াছিল, 
তাহা কৃর্ণ হইল (শ. ব্রা, ৭1১1৫ )। পৌরাণিক বিজুর কৃর্মাবতারের কথা এই সকল 
বাক্যাবলি হইতে প্রশ্ফুটিত হইয়াছিল। 

কশ্তপ অর্থে কচ্ছপ ; ইহা স্থলে বাম করে। কৃর্ণ সম্ভবতঃ জলচর। উত্তর-ভারতে 
গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি বড় নদীতে করেক প্রকার কৃর্ম দেখা যায় :--711077%: 808৫0053 
(গাতখোল ) 171017% 0৮110 (হড়ম ), 00108100105. (চিত্রা) এবং চ017705 
8180939 গঙ্গা, সিন্ধু বড়খাঁল প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। 

($) উভচর ।-_এই শ্রেণীর অন্তর্গত ভেকবর্গের আমর! উল্লেখ পাই। 

তাছুরী (অ. বে. ৪1১৫।১৪ )।-_তাদুরী স্ত্রীভেক ; ইহাকে চারিপদ্দ বিস্তারিত করিয়া 
পু্করিণীতে সন্তরণ করিতে বল! হইয়াছে; ইহাকে বৃষ্টির জন্তও স্তব করা হইয়াছে। তাদুরী 
মোনাবেও-738178 (87178 | ইহার জলে লক্ষপ্রদান এবং সন্তরণ কাহারও অবিদিত নাই। 

মও্ুক।--খথেদে ইহার বহু উল্লেখ দেখা যাঁর। ইহার জলের জন্ত কামনা ( ৯1১১২1৪ ), 
ও জলমধ্যে চীৎকার *( ৩১।১৬৬৫ ) প্রভৃতি কথা পাওয়া ধায়। আবার ছুই প্রকার মণুকের 
কথাও পাওয়া যার-_ঘুতবর্ণ ও হপ্রিতবর্ণ। ইহারা উভয়েই বৃষ্টিপাঁতে হু হইয়া শব করে 
(৭1১৩।৪ ) এবং বর্ষায় গর্ভ হইতে নির্গত হয় (৭/১*৩/৯)। অ্র্ববেদে ( ৪1১৫।১২ ) পৃশ্লিবাছক 
( বিনুচিহকিত বাহযুক্ত ) মণ্কের উল্লেখ আছে) ইহ! জলের ধারে বাস করে। আবার (অ. বে. 
(%১২১৯২) মবিরাম জর আরোগ্যের মন্ত্রে বলা হইয়াছে, যেন এই জবর মঞ্ককে আক্রমণ করে। 

বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪২১, ৩৬) পর্দধন্ত এবং সর্পের উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 
আছে। বাজসনেরি-সংহিতায় (১৭৬) যন্তপূর্ণের জন্ত আছতি মন্ত্রে ইহার নাম আছে। 
তৈততিনীর-সংহিতায় অশ্বমেধের অঙ্বের চর্বপ-দস্ত মণ্ডকের উদ্দেশে উৎসর্গ কৰিবার উল্লেখ পাওয়। 


৬২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*লেখমালা 


যায় (11১১ )। ব্যাঘারণ এবং বৈশ্বকম্মাহতিতে একটা দীর্ঘ যষ্টির অগ্রে মণ্ুঁক বন্ধন 
করিয়া, তাহাতে জলঘার। নির্ববাপিত জলম্তবাষ্ঠ নিক্ষেপ কর! হুইত। 

আমরা দ্বিবিধ মণ্ডুকের উল্লেখ দেখিলাম-_হুরিত্র্ণ ও ধূ্বর্ণ। অথর্ববেদে 
বিন্দুচিকিত বাহুবিশিষ্ট মণ্ুকের নাম পাইলাম । হরিত্বর্ণ বেঙকে আমরা 7২808 1081209 
( সোনাবেও.) মনে করি। ধূত্রবর্ণ মণ্ডুক আমানের কোল! বা কটুকটিয়া বেঙ. (880০ 
10751809110699 )। ইহাদের দেহের রঙ. ধূমের মত এবং চারিপদ বিন্দুচিহিত। ইহারা 
ভারতের সর্বস্থলে সাধারণভাবে দৃষ্ট হয়। 

(5) মংস্শ্রেণী।-_মামরা কয়েকগ্রকার মতন্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

অন্ধাহি।-_তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় ( €1৭1১৭ ) অশ্বমেধের অশ্ের বৃহদন্্ ইহার উদ্দেশে 
উৎসর্গের কথা পাওয়! যায়। অরর্ববেদেও ইহার উল্লেখ আছে। ব্রিকাশেষে ইহাকে 
একপ্রকার মৎস্য বল! হইয়াছে। ইহা কুচিয়া মাছ (407/100003 00018 )। এখনও 
বিহারে ইহাকে “অন্ধাই বল! হয়। ইহা অন্ধ সর্প নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে অন্বসর্প 
বলিয়! অনুবাদ করিয়াছেন। 

কর্বর।--অধর্ববেদে (১০৪১৯) মতন্যধরের কর্বর ধরিবার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ 
ইহ! কবী__কই মাছ? ইহার বৈজ্ঞানিক নাম /8081১93 5০800608. 

জযঃঃ বষঃ (অ. বে. ১১1২২৫১ গোপথবা. ২২৫) ।-_তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৩) 
জলের জন্ত ইহার নাম আছে। অমরকোষে ইহাকে মতন্তের পর্যায় বলা হইয়াছে। অথ্ব্ববেদে 
আমরা মং্যের সহিত ইহার নাম পাই। একপ্রকার মৎস্তকে (0151003 5100809 ) 
কাশ্মীরে স্‌, দ্বারবঙ্গে জসির এবং চম্পারণে জান্ক বলে। ইহা আফগানিস্থান, পাঁঞজাব, 
কাশীর ও হিমালয় পর্বতে দৃষ্ট হয়। সম্ভবত: ইহাই জযঃ। 

মহামতন্ত।__বৃহদারপ্যকোপনিষদে (81৩।১৮) ইহার নাম আছে। শতপধবান্মণেও 
(১৪%১/১৮) ইহার উল্লেখ আছে। ভারতে বৃহত্তম মত্ত মহাশির, মসাল, মহাঁশোল 
প্রভৃতি নামে পরিচিত ; ইহা! সর্বস্থানেদৃষ্ট হইলেও পার্বত্য প্রদেশে বহুসংখ্যায় এবং বৃহত্তম 
আকারে পাওয়া বায়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 981৮০ €0:7 ইহাই কি মহামৎন্ত 1 

রজঃ (অ. বে. ১১/২২৫)।-_রজঃ অর্থে কৃষবর্ণ) ইহা জলজস্তবিশেষ। আমর! 
সংস্কত ভাষায় রাজহাসক এবং রাজীব দুইটা শব পাই; শব ছুইটা কাতলা মাছের নাম। 
কাতলামাছের পৃষ্ঠ এবং পক্ষগুলি প্রায় কৃফবর্ণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 0909 62118 
(88280801) $ সন্তবতঃ ইহাই বজঃ। / 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ডঃ 


শকুল (অ. বে. ২০।১৩৬।১)।-_ইহা শউল মাছ ( 000100619145 ৪৮12605 )। 

আমরা এক্ষণে আর একটা দেশীয় (1:190 ) প্রাণিগণের আলোচনা করিব। এই 
দেশের নাম পর্ববদী (4810১020909 )। খোঁলকী ( 08519058 ), লৌতেম (4750%- 
1109 )) সন্দংশমুখী (019198888 ) ছ্বিযুগ্মপদী (01010198) এবং ফ্্পদী (175608) 
ইহার অন্তর্গত । 

কে) খোলকী ।-(১) কক্ট ।-_তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৫) এবং বাঁজসনেরি- 
সংহিতায় (২৪৩২) অঙন্গমতির উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাঁকাঁর ইহাঁকে কর্কট 
(কাকড়া ) মনে করেন। 

(২) কুলীকর়, কুলীশয়।__অর্থ্ববেদে পুলীকর (১১।২।২৫) শব আঁছে। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (৫161১৩) সমুদ্রের জ্গ্য এরং বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪২১, ৩৫) মিত্র এবং 
সমূদ্রের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক সংস্কৃত শব কুলীর অর্থে কীকডা ) সম্ভবতঃ 
ইহা সামুদ্রিক কীকড়া হইবে। 

খে) লৌতেয়।-_আমর! উর্ণনাভ এবং শর্কোটের নাম পাঁই। এতসতির ক্রিমিদিগের 
সহিত কয়েক প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহারা এই শ্রেণী এবং ফট্গদীর অন্তর্গত। সেগুলি 
সেই সঙ্গেই আলোচিত হইবে। 

(১ উর্ণনাভ, উর্ণনাভী-( তৈ, ব্রা. ১1১1৩।৪, তৈ. আ. ৫1১1৪) ৫1১০।৯, শ. ব্রা, 
১৪1১/১/৮)।-_ইহা মাকড়সা) ইহার উদরের পশ্চান্দেশে কতকগুলি গ্রন্থির (81400) 
ছিদ্র আছে। তাহা হইতে রস নির্গত হয়) এ রস বাযুষ্পর্শে দৃঢ় হইয়। ুঙ্ম তন্ততে পরিণত 
হয়। এই জন্ত ইহার উর্ণনাঁত নাম হইয়াছে। 

(২) শর্কোট । - অরথ্ববেদে ( ৭1৫৬।৫-৮) উক্ত হইয়াছে যে, ইহা ভূমিতে পরিসর্গণ 
করে) ইহার দুই *বাই,, মন্তক অথবা মধ্য দেহে বিষ নাই, কিন্তু পুচ্ছে বিষ আছে। 
পিপীলিকা ও ময়ূর শর্কোটকে তক্ষণ করে। ইহা বৃশ্চিক বা কাকড়াঁবিছা ) ভারতের বড়জাতীয় 
বৃশ্চিকের নাম 9০01010 ৪৮/817)07610811, 

(গ) সন্দংশমুখী ।-_অধর্ববেদে ( ৭1৫৬।১) কন্কপর্বণের নাম পাওয়! যায়। ইহার বিষ 
নষ্টের জন্ত মধুকবৃক্ষের উল্লেখ আছে । ইহার নামের অর্থ, কন্ধ__কৰণ, পর্বগ-_পর্ব') অর্থাৎ 
বাহার দেহ কন্কণের স্তায় পর্কযুক্ত। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, ইহা তেতুলিয়াবিছা 
(শতপাদিক)।, আমাদের দেশীয় বড় জাতীয় তেঁতুলিয়া বিছা 5০০1০৫০৫+% গণতুক্ত | 

ত) স্বিগ্রপদী।--খখেদে (১১৯১১) কন্কত। নকম্ষত এবং সতীনকন্কত, এই 


৬৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


ভিনটাকে দাহকর প্রাণী বলা হইক্বাছে। সা়শ কষ্কত অর্থে, বিষধুক্ত করিয়াছেন। কন্কত 
অর্থে চিরুী। আমাদের মনে হয় যে, এই প্রাণী তিনটায় দেহ চিক্ুণীর মত বলিয়া এই নাম 
দেওয়া হইয়াছে। বিছা! এবং কর্ণকোটরীর দেহ দীর্ঘাকার এবং তাহা হইতে ছোট ছোট পদ 
ছুই সারিতে বিস্তৃত থাকে; ইহার্দিগকে চিরুণীর সঙ্গে তুলনা করা যাঁর়। কর্ণকোরীর 
পদগুলি ক্ষুত্র, সংখ্যায় অধিক এবং ঘনসন্গিবিষ্ট থাকায় ইহাকে চিরুণীর সহিত ভাল করিয়া 
তুলনা করা চলে । অধিকন্ধ ইহাদের গাত্র হইতে একপ্রকার তীব্র রস নির্গত হয়। কন্কতের 
পদগুলি সম্ভবতঃ নাঁতিদীর্ঘ, নকঙ্কতের পদ অতি খর্ব, নাই বলিলেই চলে। তীম- 
কঞ্কতের ছুই সারি পদ, সম্ভবতঃ ছুই পারে সজ্জিত থাকে ( ছুইদিকে দাড়ীযুক্ত চিরুণীর মত )। 
এই সকল প্রাণী ]0103, 501103069155 প্রভৃতি গণতুক্ত। 

(উ) ঘট্পদী বা পতঙ্গ । - আমরা নিম্নলিখিত কর প্রকার পতঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাই! 

(১ অরঙ্গর (খ বে. ১০।১০৬১০ )।-_অরঙ্গর অর্থে, যে গুন্‌ গুন্‌ করে (ক্ষীণস্বরে মনত 
পাঠ করে)। এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, ইহা মধু সঞ্চয় করে ? সুতরাং ইহা মধুমক্ষিকা। 
মধুকর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায় (তৈ. ব্রা, শ. ব্রা.)। আবার সরঘ. নামেও ইহা 
অভিহিত হইন্লাছে ( খ. বে. ১১১২।২১, তৈ. ব্রা, ৬১০1১০1১, পঞ্চ, ব্রা. ২১৪1৪ ইত্যাদি )। 
সরঘ্‌ অর্থে, মনে হয়__যে ছল দিয়া আঘাত করে। ভারতবর্ষে সচরাচর দুই জাতীয় মৌমাছি 
দেখিতে পাঁওয়! যায়-:81013 00138 এবং 4015 100109. 

(২) অল্লশযু।-__অধর্ববেদে (৪1৩৬৯ ) এই মক্ষিকা! হস্তীকে বিরক্ত করে বলিয়া! উল্লিখিত 
হইয়াছে । সায় বলেন, ইহা অল্পকায় (ক্ষুত্রীকৃতি ), শয়ন-স্বভাব এবং সঞ্চরণাক্ষম ( অর্থাং 
চলিতে পারে না) বীট। 05109 বংশীয় দ্বিপক্ষবর্গের এক প্রকার পতঙ্গ ( 0০১১০11৪ 
€161%18005 ) আছে, যাহা হস্তীর গাত্রে ডিম পাড়ে 3 এ ডিম ফুটিয়া কীটাবন্থা। (188 ) প্রাপ্ত 
হইলে ইহা চর্ম আধাত করিতে থাকে । আঘাতের জন হস্তীটী শুও দিঠ| গাত্রের তী গান 
স্পর্শ করিলে কীটটা গুণে সংলগ্ন হইয় মুখে নীত হয়। তথা হইতে পাকস্থলীতে যাইরা পূর্ণ 
কীটাবস্থা এবং গুটিকাবন্থা প্রাপ্ত হয়। এ গুটিকা মলেয়্ সহিত দেহ হুইতে বহিগত হইয়া 
পতাঙ্গাবন্থা প্রাপ্ত হয়। শিশুকীটকেই অল্পপয়ু বলা হইয়াছে। 

(৩ ইন্ত্রগোপ (যু আ. উ. ২৩৬)।--ইহা স্উবতঃ ০০০০10৫119 581951715920888) 
0, 8008017005020085 ও 0, 15080051 ইহার! রকতবর্ণ। 

(৪) উপজিহ্বিকা, উপচীবা, উপদীঞ্চ! এবং পৈগ্নলাদ শাখায় উপজিকা।-অথরাবেদে 
(৩৪, অ১৯৭২) ইহার মৃত্তিকায় উচ্চ গৃহ নির্মাণের কথা জাছে। এ মৃত্তিকা আঁবরোগ্সের 


বৈদিক সাহিত্য প্রাণীর কথা ৬৫ 


(রকম ন্রীলোকের রক্তত্রাব ) ওষধ ) ইহা! বিষনাশক। ইহ! উইপোকা; সাধারণ উই- 
এর বৈজ্ঞানিক নাম [61053 06505, 

(৫) খন্চোত (ছা. উ.), জোনাকি পৌঁকা ।-_].016018 £0118071, [,. ০8119 
এবং 10181058169 22£106119, এই তিন প্রকারের জোনাকি পোঁক! ভারতে ৃষ্ট হয়। 

(৬) জভ্য, তর্দ । অ. বে. ৬৫০/১-২)।-_ইহারা শন্তনাশক পতঙ্গ । জভ্য অর্থে চর্কণ- 
কারী; তর্দ অর্থে ছিদ্রকারী। জভ্য ধান্ত ভক্ষণ করে। তর ধান্ত ও যব নষ্ট করে। তর্দে'র 
ধারাল চোয়াল আছে। আধাঁদের দেশে সাধারণতঃ ছুই জাতীয় পতঙ্গ (08160015. 0172 
এবং 0812005 পাজযেযাতাজ।) আছে) ইহারা শশ্ত (ধান, যব, গম ও তুটা ) খাইয়া ফেলে। 
বালাবস্থায় ইহাদের চোঁয়াল থাকে, পরে তাহা খসিয় পড়ে। উভয়েরই মুখ দৃঢ়। ইহাদের দীর্ঘ 
চ%্ আছে। সম্ভবতঃ শিশু পতঙ্গকে তর্দ এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পতঙ্গকে জভ্য বলা হছইত। 

(৯) তৃণস্বন্দ ( খ. বে. ১/১৭২।৩)।-_ইহাঁকে কেহ কেহ গঙ্গাফড়িও মনে করেন। 
গঙ্গাফড়িঙের বৈজ্ঞানিক নাম [19815 (80105 1 

(৬) দংশ (ছা. উ. ৬1৯1৩ ৬১০২ )1--ডীঁশ অনেকজাতীয়। ইহারা 18১থ903 
গণনুক | 

(৯) নদনিমন্‌ (অ. বে. ৫1২৩/৮)।--এই শব্দের অর্থ শব্ষকাঁরী। গঙ্গাফড়িঙ, এবং 
উচ্চিঙ্গট উরু ও পাদে ঘর্ষণ কতিত্বা একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করে। এ ফড়িঙের মধ্যে 
সাধারণ ছুই জাতির নাম 13511021983 (91016৫ এবং 0৪ %৩1০%:। ইহারা ভারতের 
সর্বস্থলেই (বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ) দৃষ্ট হন্ন। উচ্চিঙ্গট ঠ111॥গগপতুক্ত। সম্ভবতঃ 
উচ্চিঙ্গটকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে । 

(১*) পতঙ্গ (অ. বে. ৬৫০।২, কু আ. উ. ৬১১৯১ ৬1২১৪) ছা, উ. ৬৯1৩, 
৬১০1২, ৭1২১১ ৭1৭১১ ৭1৮1১১ ৭1১০1১)।-_অর্থ্ব্ববেদে পতঙ্গ, পঙ্গপাল অর্থে ব্যবন্থত হইত । 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত ভ্রমণশীল পঙ্গপালের নাম 96701900০80. (908/108. উপনিষদে 
পতঙ্গ অর্থে ষট্‌পদী মনে করা হইয়াছে। 

(১১) পিপীল, পিপীলিক! (অ. বে. ৭৫৬1৭, ২১।১৩৪।৬ ) প. ব্রা, €1৬1১%১ ১৫1১৭1৮ ১ 
ক আ. উ. ১1৪1৯1২৯ প্র. ব্রা, ১1৩1৮, ২১1৬ )1-_পিপীলিক! আমাদের পিপড়।। বঙ্গদেশে 
আমরা করগ্রকার পিপড়া দেখিতে পাই। (১) লাল বা লালসো৷ পিঁপড়া 0€০০711% 
স08880108 $ ইহাদের কীটের দেহ হইতে নির্গত রসে পত্র বন্ধ করিয়া! বাষা নির্মাণ করে। 
(২) 'ডেয়ে পিপড়া 08119070103 ০0010159983) বড় ও কাল। (৩) কাঠপিপড়। 


৬৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমাল। 


5105 10901618 ) বক্ষ লাল, দেহ ও মন্তক কাল? দংশন বেদনাদায়ক ) সম্ভবতঃ ইহাঁ 
সি (খ. বে, ১/১৯১।১) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্র,সি অর্থে দাহকর। (৪) ক্ষুদে লা। 
পিপড়। 90160012519 £60710178155, (৫) জিয়ে পিপড়া [7015077710)58 8০810110505 
ইহাদের মন্তক রক্তাভ এবং পেট কাল। (৯) সড়হুড়ে বা ধাওয়া পিপড়া__21501৩% 
10208100105 ) ইহার রঙ. কটা ) শ্তাড় ছুইটী লক্বা। 

(১২) তৃজ (অ. বে. ৯২২২)।-_ইহা একপ্রকার বড় মৌমাছি) জম্ভবত 
10018 180155 অথবা 9, 883058059 | 

(১৩) মক্ষি? মক্ষিকা।_খগ্থেদে (১১৬২৯) এবং অথর্ধেদে (১১1১২, ১১৯১০: 
ইহার অপক ও পচা মাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। আমাদের সাধারণ গৃহ মক্ষিকার নাঃ 
210508 00109301021 

(১৪) মটটী।__ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১1১০১) উক্ত হইয়াছে যে, কুরুদেশ 
মটটী হ্বারা সমুদয় শ্য নষ্ট হয়। টাকাঁকার ইহাঁকে বজ্জাি বলেন। ইহা পঙ্গপাল 
হওয়াই সম্ভব ( পতঙ্গ দেখুন) [108120. ২০581 2১318009০০১ ১৯১১১ পৃ. ৫১০ ]। 

(১৫) মশক ।-_-অধর্ববেদে ( ৭1৫৬।৩) ইহাকে জিপ্রদংশী এবং অর্ত বলা হইয়াছে। 
সারণ বিপরদংশী অর্থে-_দুখ, গুচ্ছ ও পাদরূপ তিন অঙ্গের দ্বারা দংশনকারী এবং অর্ভ অর্থে অর 
সামথ্য বলেন। প্রকৃত পক্ষে প্রথম কথাটার অর্থ, যে তিনটা অঙ্গত্বার৷ দংশন করে। আমরা 
জানি যে, মশকের একটা দীর্ঘাকার শু আছে; কয়েকটা শুল্্ সুচ্যাকাঁর বঙজরসমষ্টিতে ইহা 
গঠিত। এই শুণু চর্ষে বিদ্ধ করিয়া মশক রক্তশোষণ করে। ইহার ছুই পার্থ ছুইী 
দণ্ডাকার স্পার্শন অঙ্গ আছে; প্রকৃতপক্ষে ইহারা দংশন কার্যে কোঁন সহা়তা করে না। 
এই তিন অঙ্গকে ভ্রমক্রমে দংশনাঙ্গ বলা হইয়াছে । মশকগণ সচরাচর 0থ18% এবং 
£80019৩1৩5গণতৃক্ত । আমাদের সাধারণ মশক 001৩: 908805 1১ 

(১৬) বধ (অ. বে. ৬৫০1৩) ।-_সারণ অর্থ করেন, যে নাঁশ করে) তিনি ইহাকে 
পতঙ্গ মনে করেন। ইহার চোয়ালের কথ! আছে। দু পক্ষবরগের (৮৪৩:16) অন্তত 
কতকগুলি পতঙ্গ ধানগাছ প্রভৃতির পত্ধ ভক্ষণ করিয়া বহ অনিষ্টসাধন করে। ইহাদের নাম 
81955 ৪৩1550205) ঢু, 81106081 | 

(১৭) ব্যদ্ধর (অ. বে, ৫০।৩)।-_জারণ্য ব্যদ্ধরের নাম পাওয়া যার। ইহার অর্থ, যে 
অন্নপ্যে নানাপ্রকার খান্ঠ তক্ষণ কয়ে। বহু প্রকার আরগ্য পতঙ্গ জানা আছে, যাহার 
গাছেক্জ পাতা, ছাল এবং কাঠ ভক্ষণ করে; কতকগুলি দবারু-কাষ্ঠের তির * নানী 


বৈদিক সাহিত্যে প্রানীর কথা ৬৭ 


প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ভিতর বাস করে। সম্ভবত: এইরূপ পতঙ্গকেই লক্ষ্য বর! 
হইতেছে। 

(১৮) হুচিক (খ. বে, ১/১৯১1৭)1-যাহারা হচের মত লুল্্ যন্ত্র ছারা বিদ্ধ করে, 
তাহার! হুচিক। মশক, ছাঁরপোঁক! প্রস্তুতিকে স্ুচিক বল! যাঁয়। সম্ভবতঃ মশক বা 
ছারপোকাকেই লক্ষ্য করা হইন্লাছে। 

(১৯) হ্জয়।-_তৈত্িরীয়-সংহিতার টাকাকার ইহাকে নীলমক্ষি বলেন; সস্তবতঃ ইহা 
কাটালে মাছি--2৮০7090078 11910808 | 

(২০) ভ্তেগ, তেগ।-_বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৫১) এবং তৈত্তিরীর়-সংহিতায় 
(৫11১১) অস্বমেধ যজ্ঞের অশ্থের দত্ত ইহার উন্দেশে উৎসর্গ করা হইত। তৈত্তিরীয়-সংহিভার 
টাকাঁকার ট্হাকে মক্ষিকা বলেন। 

(২১) হলিক্ষ।__( ক্ষীর মধ্যে দেখুন)। কাহারও মতে ইহা গঙ্গাফড়িউ, (717%:8115 
পেগ 01 

ক্রিমি।--আমরা এক্ষণে ক্রিমি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে অথ্বববেদে 
(২1৩১ ৩২) ৫1২৩) বহু কথা পাওয়া যার (10840, ০1 4581565) 1, ৫ম, ৮ম, এবং 
ঈম সংখ্যা দেখুন )। 

ক্রিমিকে দৃষ্ট এবং অবৃষ্ট নামক ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে (অ. বে. ৫২৩৬৭ )। 
ৃষটক্রিমি চক্ষের গৌচর এবং অনৃষ্ট ক্রিমি চক্ষের অগোৌঁচর অথবা! দেছের অত্যন্তরে থাকার 
দৃষ্টির অগোচর ( আমর! শেষোক্ত অর্থই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি )। 

ক্রিমির বাসস্থান সম্ঘন্ধে অনেক কথা পাঁওয়! যা়। ইহারা পর্বতে, বনে, গাছে ও জলে 
ৃষ্ট হয়; ইহারা! পণ্ড বা মানবের দেহে প্রবেশ করে (অ. বে, ২৩১৫) ইহা অস্ত্র, মন্তক ও 
পার্ফীতে দাকে (অব. বে. ২৩১19); চঙ্ষু নাসিকা ও দস্তেও ইহা দৃষ্ট য় ( অ. বে. ৫1২৩1৩)। 
এই নকল কথ! সম্পূর্ণ সত্য, তবে জানিতে হইবে যে, অর্থ্বঘেদে অন্তান্ত শ্রেণীর অন্তত 
অনেক প্রাণীকে ক্রিমি বল! হইয়াছে। আমর! ছুই দেশীয় প্রাণীকে ক্রিমি বলি-_চিপিট 
ক্রিমি (81800510510155 ) এবং বর্ত, ক্রিমি (105108510310155 )। 

অথর্বরেদে ছুই প্রকার চিপিট ক্রিমির উল্লেখ দেখা যায়। 

(১ শালুন (২।৩১।১,২) ইহা! কুরীর অর্থাৎ জালের মত জড়াইয়৷ থাকে, বিশ্বকূপ 
(নান্ারপধারী-_দেহের বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন ), চতুরক্ষ (চারটা চকু জান (নানাবুক ) 
এবং অঞ্জুন (স্বেতাভ )। ইহাকে আমরা ফিতাক্রিমি মনে করি (9700100---753018 


৬৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


301101) অথব! 2. 88810809 )। ইহার! ফিতার ন্তায় চেগ্টা, দৈর্যে ১০।১২ ফুট। মন্তক 
অতি ক্র এবং তাহাতে ৪টী ভাণ্ডের মত অঙ্গ (5:০7) আছে, ইহা দ্বারা অস্ত্রের গার 
সংলগ্ন থাকে। এ ভাগ চারিটাকে চক্ষু বল! হইয়াছে। ক্ষুত্র মন্তকের পশ্চাতে বহুসংখ্যক 
পর্ব ক্রমান্বয়ে সঙ্জিত। এই পর্বগুলির আকৃতি ও আয়তন বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ ) এই 
জগ্তই ইহা বিশ্বরূপ | 9০1190) এবং শালুন শব্দে কিছু সন্ন্ধও থাকিতে পারে। 

অথর্ববেদে ( ২1৩২৬ ) ক্রিমি সন্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, তোমার শৃঙ্গ দুইটী ছিন্ন করি 
এবং তোমার বিষাধার বুষুস্ত (স্থলী) ভেদ করি। এই প্রাণী ফিতাক্রিমির বাল্যাবন্থ 
07511০৫95 ৫০1101058০ বল! হয়। ইহার মন্তকের গিছনে পর্ধগুলির পরিবর্তে একটা 
থলি থাকে। 

(২) অথর্বাবেদে ( ২৩২৪,৫) উক্ত হইয়াছে যে, ক্রিমিদিগের রাজা, সচিব, মাতা, 
ভ্রাতা ও ভম্মী সকলে হত হউক। ইহার বাসস্থান এবং বাসস্থানের চারিদিক নষ্ট হউক! 
ইহার ফুল্লকা (ক্ষুদ্র শিশু ) হত হউক। আমর! ইহাঁকে 1860718 50100000085 নামক এক 
প্রকার ক্ষুদ্র ফিতাক্রিমির বাল্যাবস্থা! (01)0910 ব! ৫৫7£)0 ০০০০৪5০/3% ) বলিয়া মনে করি। 
ইহা পূর্ণাবসথা গ্রাণ্ত হইবার পূর্বে বৃহৎ স্থলীর আকারে বর্তমান থাকে  স্থলীটা আয়তনে শিশুর 
মাথার মত বড় হইতে পারে। ইহার ভিতরে জলের ন্যায় একপ্রকার রস থাকে। এই স্থলীর 
শ্রাচীর হইতে বহ ক্ষুদ্র কু স্থলী প্রস্মুটিত হয় এবং তাহাদের ভিতরও এপ স্থলী গ্রস্থুটিত 
হইতে গারে। এইরূপে ছুই তিন বংশ একসঙ্গে বর্তমান থাকে । এইজন্য রাজা, সচিব, মাতা, 
ভ্রাতা ও ভন্মীর উল্লেখ দেখা যাঁর়। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র স্থলীগুলিকে ফুল্লকা বলা হইয়াছে। এই স্থলী 
মানুষ ব! গবাদি পশুর দেহের ভিতর ( সচরাচর যকৃঞ্জ ও ফুস্ফুসে, কখনও মস্তিষ্কে) বদ্ধিত হয়। 

বর্ত,ল ক্রিমির অন্তর্গত করেকগ্রকার ক্রিমির উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 

(১ অল্গ্, অলান্দু (অ. বে. ২৩১২,৩) কৌ, সু ৪1৩২)। ইহা খঅবস্ধর 
(সারণের মতে যে নিযমুখ হইয়া! গমন করে ) ব্যধ্বর (নানা পথ গ্রন্তত করিয়া গমন করে ), 
এবং পার্ষী হইতে নির্গত হয় ( অ. বে. ২1৩১৪ )) ইহা কুরীর ( অর্থাৎ জালবন্ধ)। এই সকল 
বিবরণ হইতে ইহাকে 1)18090001138 00601060519 মনে হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে দুই ফুটের উপর। 
পূর্াবস্ার় ইহ! চর্শের ক্ষতহ্থলে বাঁ করে। প্রায়ই পারের গোড়ালির ক্ষতে দৃষ্ট হ্র। 
দেশীয় লোকের! ইহাকে একটা কাটিতে জড়াইরা প্রত্যহ ১ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি পর্যন্ত বাহির 
করিতে থাকিয়া! এক পক্ষে সমুদয় ক্রিমিটাকে বাহির করিয়া ফেলে। কৌশিক-সুত্রে একথার 
উল্লেখ আছে। | 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৬৯ 


(২) এই ক্রিমি ( অ. বে. ৫1২৩৯) ত্রিশীর্য (তিনটা মন্তকবিশিষ্ট) অ্রিককুদ, সারঙ্গ 
(নানাবর্ণযুক্ত ) এবং অর্জুন (শ্বেতোভ)। ইহাকে £90813 10))0100109 মনে কর! 
যায়। ইহা দৈর্ঘ্য এক ফুটের উপর। মুখের চারি পার্থ তিনটা গোলাকার গ্রবর্ধন আছে। 
ইহা অস্ত্রে বাস করে। যখন প্রথম নির্গত হয়, তখন ইহার বর্ণ রক্তাভ-গীত অথবা ধুস্রাত- 
গীত থাকে; কিছুক্ষণ পরে বর্ণ শ্বেতাভ হইয়! যার। 

(৩ এই ক্রিমি শিশুদের দেহে (অস্ত্রে) বাস করে (অ. বে. ৫২৩২, ৭)। ইহা 
যেবাধাদ (পৈর্পলাদ শাখায় যবাঁষবা-যবের স্তার পরিমাণবিশিষ্ট অর্থাৎ যবের স্তায় দীর্ঘ), 
কফযাস (লম্দায়ক ) এজৎক (জোরে নড়িতে থাকে ১ শ্শিপবিত্ব,ক (চাঁবুকের মত লঙ্কা) 
এবং দৃ ৰা অদৃষ্ট। ইহা আমাদের ছেলেদের ছোট ক্রিমি--070/0175 5110010018175 | 
ইহা অনেক সময়ে মলদ্বার হইতে নির্গত হয়। এই জাতীয় ফ্রিমি মাটি, জল প্রসৃতিতেও দৃষ্ 
হয়। পৈরলাদ শাখায় আমরা শিপভিন্নক কথ! দেখি ) ইহার অর্থ যাহার চাবুকের মত একটা 
ভিন্ন দেহাংশ আছে, এইরূপ হইতে পারে; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেহের এক অংশ 
চাবুকের মত সুপ এবং আর এক অংশ অন্রূপ। যবাধবা অর্থে, আমর! দৈধ্যে দুইটা যবের 
পরিমাণ ধরিতে পারি; তাহা হইলে ইহা 711,013 17101018| ইহার! বৃহাদ্ত্রে 
অভ্যন্তরে বাম করে। 

অধর্ববেদে আরও কতকগুলি ক্রিমির কথ! দেখিতে পাঁওয়া যায় (অ. বে ৫1২৩1৪,৫ )) 
ইহার! সন্ভবতঃ ক্রিমির শ্রেণীভুক্ত নহে। ইহার! এই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে_-(১) দুইটা 
রূপ ( দেখিতে এক রকম ), (২) দুইটা বিরূপ ( দেখিতে ছুই রকম)» (৩) ছুইটী কৃষণ» (৪) 
দুইটা রক্তবর্থ, (৫) একটা বক্র (পিক্ষগবর্ণ )১ (৬) একটা বক্রকর্ণ ( অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ কর্ণ- 
বিশিষ্ট), (৭) গু এবং কোক, (৮) শিতিকক্ষ, (৯) কৃষ্ণ ও শ্িতিধাহক এবং (১২) 
বিশ্বরপ। 

(১) সরপ'কিমিদ ছুই প্রকারের ফিত! ক্রিমি হইতে পারে তাহাদের দেহের পার্থক্য 
অতি সামান্ত ( শালুন দেখুন )। 

(২) বিরূপ ।_ে ক্রিমিদ্বয়ের দেহের গঠন কতকটা! একরূপ হইলেও কিছু অধিক 
প্রতেদ লক্ষিত হয়। ইহারা কি, তাহা! নির্ণয় কর! কঠিন। ূ 

(৩ ক ।--আমরা সচরাচর ছুই প্রকার কৃষ্বর্পের উকুন দেখি। একটা মন্তকের চুলে 
বাস করে (£950108103 ০৪109 ) এবং অপরটী কামপীঠের চুলে দেখা যাঁর ( চ17%1/8 
905)? ইহাদিগকে বিরূপ বলা সম্বব। 


থ৯ হরপ্রসাদ-সংযর্ধন-লেখমাল। 


(৪) রক্তবর্ণ।-_সম্ভবতঃ রক্বর্ণ ছুইটী ছারপোক! হইবে । ছারপোঁকার স্ত্রী ও পুরু 
দেখিতে কিছু ভিন্ন; সেই জন্ঠ সম্ভবতঃ দুইটা পোকার নাম করা হইয়াছে। 

(৫) বক্র ।_ ইহা পিঙ্গলবর্ণের এটুলি হওয়া! সম্ভব। কুকুর ও গরুর লোমে, কথন 
কখন মানুষের গাত্বেও দৃষ্ট হয়। সাধারণ এটুলির বৈজ্ঞানিক নাম 1%:০069 75109 

(৬ বক্রকর্ণ।-যাহার কর্ণ পিঙ্গলবর্ণ) হ্ততরাং মনে হয় যে, দেহের বর্ণ অন্তরূপ। 
একপ্রকার এটুলি (0:010)040103 ৪৪%182)1) আছে, যাহা বাল্যাবস্থায় পীতবর্ণ। 
ইহার দুইটা গোল, উন্নত, কৃষ্ণা চক্ষু আছে। ইহার উন্নত চক্ষুদ্বয়কে কর্ণ বলিয়া মনে করা 
যায়। কক্রকর্ণ কি, তাহা নির্ণয় করা স্ৃকঠিন। 

€ গৃ্ ও কোক ।-সম্ভবতঃ গৃধ ও কোকের (কোকিলের) মত দেখিতে 
বলিক়! ইহাদের এই নাম হইয়াছে । আমাদের দেশে %6015119 01350115 এবং 00600- 
০০%19105 ৩%০1 নামক দুইটা পক্ষহীন পতঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের দেহের আকুতি গৃঞ্জ ও 
কোকিলের মত। ইহার! ইন্দুর ও কুকুরের গাত্রে থাকে এবং তাহাঁদের রক্ত পান করে। 
সময়ে সময়ে মনুম্তকেও আক্রমণ করে। এ ছুই প্রাণীকে লক্ষ্য করা হইতে পারে। 

(৮) শিতিকক্ষ1।-_বাহার পার্্দেশ সাদা । ইহা আমাদের খোঁস-পাঁচড়ার পোকা 
(986০155 10০01015 ) হইতে পারে। ইহা মাত্র দেখা যায়; ইহার রড. সাদা, দেহের 
আভ্যন্তরীণ হনতগুলি চরের ভিতর দিয়! দেখা যায় বলির! দেহের মধ্যস্থলে একটু কাল দেখায় 

(৯) রুধ্* ও শিতিবাহুক।ইহার রং কাঁল এবং বাহুগুলি সাদা। ইহা কোন 
এটুলি হইবে। র 

(১) বিশ্বরপ।-_ইহা নাঁ”। মুস্তি ধারণ করে। ইহার দ্বারা সানুনকে উদ্দেশ কর! 
হইয়াছে ; অথবা পতজদের (যেমন মাছি, মশ! ইত্যাদি ) রূপান্তরকে (1776810011270815 ) 
লক্ষ্য করা হইয়াছে। একই গ্রামী ভিন ভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন রূপ ধার করে । 


শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ 


তন্ত্রের প্রাচীনত। ও প্রামাণ্য 


তত্র সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমে তন্ত্র শবের অর্থ ও তত্ত্র-নির্দিষ্ট উপাঁসনা-পদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা! করা সঙ্গত। কারণ, তাহা না হইলে তন্ত্রমতের উৎপত্তি ও ইতিহাস 
আলোচনা কর! সম্ভবপর হইবে না। 
ব্যাপকভাবে তন্ত্র শব শাস্্মাত্রকেই বুঝাইয়৷ থাকে । তাই সাখ্যদর্শনের অপর নাঁম 
কাপিল তন্ত্র বা ষষ্টিতন্ত্; স্তায়দর্শনের নাম গোঁতমতন্ত্র ; বেদান্তদর্শনের নাম উত্বরতন্ত্র) মীমাংসা 
দর্শনের নাম পূর্বতন্ত্র। শঙ্করাচারধ্য বৌদ্ধ ক্ষণতঙ্গবাঁদকে বৈনাশিক তন্ 
শের অর্থ. নামে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বাস্পতি মিশরের 
উপাধি ছিল দসর্বততবন্বতনত' । তন্ত্র শব্দ জ্যোতিষশীস্ত্রের বিভাগবিশেষ অর্থেও প্রযুক্ত হয় 
(বৃহৎসংহিতা ১৯)। 
তবে উপাসনাবিশেষপ্রতিপাদক শীন্ত্রবিশেষ অর্থে ই তন্ত্র শব সাধারগতঃ প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে এবং এই অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। অবস্ঠ এই অর্থে আগম শবও প্রযুক্ত হইয়া থাকে 
এবং তন্ত্র আগমের একটা বিশেষ বিভাগরূপে গৃহীত হয়। তবে প্রাচীনকাল হইতেই তন্ত্র ও 
আগমের একই অর্থে প্রয়োগও দুর্লভ নহে। তন্্রসার, তন্্রসুচ্চর, তত্ত্রালোক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামই তাহার নিদর্শন । 
বারাহী তন্ে আগম, তঙ্জ। যাঁমল, ডাঁমর প্রভৃতির লক্ষণ নির্দেশ এসজে ইহাদের 
আলোচ্য বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে, । কিন্তু সেই বিষয়-নির্দেশ হইতে তন্তশান্ত্ে 
অন আলোচ্য বিষয় *বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উহীতে অনেক 
ও তক্তরোপসনার বৈশিষ্ট্য স্থলে পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের হুবহু মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। উপলভ্যমান তন্্গরস্গুলিও অনেক স্থলেই বারাহীতঙ্র-নির্দি্ 


লক্ষণের অনুগত মছে। 
১১5155550িিনিরি রা ররারারারি রানার নন 
১ হুষটিশচ প্রলয়শ্চৈব দেবভানাং তখাচনিন। 
সাধনষ্ের সর্যে্ষাং পুরপ্চরপমেব চ | 
ঘট, কর্দাসাধমৈব ধ্যানযোগশ্যহুর্যিধঃ। 
সপ্ততিল ক্ষণৈু'তমাগমং তদবি্ধু ধা; ॥ ইত্যাদি 


৭২ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমালা 


অহিব্যুপ্-সংহিতায় (১* অ) পাঞ্চরাত্র তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলিকে দশ ভাগে ভাগ 
করা হই্লাছে। মতঙ্গপরমেশ্বরীতন্ত্র বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্য্যা নামে চারি পাদে বিভক্ত 
হইয়াছে। টীকাকার রামকণ্ঠ যোগ ও চর্য্যা স্থলে উপান্তা ও সিদ্ধি এই নাম ব্যবহার করিয়া, 
ছেন। এই বিভাগ তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করে। 

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ ছুইটা--(১) দর্শন, (২) 
ক্রিয়া । মূলতঃ আলোচ্য বিষয়ের এইরূপ বিভাগ-ভেদ অবলম্বন করিয়াই কেহ কেহ তত 
গ্রন্থের ছুইটা শ্রেণী নির্দেশ করেন £--(১) যোগতন্ত্র, (২) ক্রিয়াতনত্। 

তন্তরো্ত উপাসন! আলোচনা করিলে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা, 
মূলমন্ত্র, বীজমন্ মুদ্রা, আঁসন, ক্কাস, দেবতার প্রতীকম্বরূপ বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, পূজায় মগ, 
মাংস, মন, মুদ্রা, মৈথুন-__এই পঞ্চ মকারের ব্যবহার, কাঁধ্যে সিদ্ধি লাঁভের জগ্ত মারণ, উচাঁিন, 
বশীকরণ প্রভৃতি যট্কর্ম্ের আশ্রয়গ্রহণ এবং বোগানুষ্ঠান। অবশ্য কালক্রমে তস্ত্রোপাসনাকে 
পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য দশ সংস্কার, শ্রাদ্ধ, প্রায়্িনত প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাঁপেরও তান্ত্রিক 
ভেদ কল্পিত হইয়াছিল । 


তান্ত্রিক উপাপনার প্রাচীনত্ব ও ব্যাপকত্ব 


তন্ত্রোপাসনার বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাঁর, বর্তমানে বে সক 
তত্তগরস্থ আমর! পাই, তাহারা যে সময়কার লেখাই হউক না কেন, এই অন্ঠানগুলি অতি 
প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর নাঁন! দেশের লোকের মধ্যে নান! ভাঁবে চলিয়৷ আসিতেছে । অবশ্ 
এ কথা সত্য যে, ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত যে দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ 
করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধে 
নাই-_-হবে যে তাহাদের থয গরচলিত আচার তািকতার অতি প্রাচীনতা! সুচিত করে দে 
সম্বন্ধে সনোহ নাই। 

ভয়ের হটকর্ের ও কৌলাচারের অদুরপ ঝিল, উপাসনায মাগির বযবহার, 
শক্তিতে বিশ্বাস-_বিভি্ন ্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া! যার।. বস্তুত; প্রাক্তন ধর্মের 
এইগুলিই ছিল অঙ্গ। 

অপরকে বশীতৃত করিবার জন্ত বিভিন্ন ক্রিরাকলাপের অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালে বিশে 
রূপেই প্রচলিত ছিল। তুলনামূলক ধর্ণতদ্বের আলোচনাকারিগণ এইকপ ক্রিন্ীকে 201 


তন্ত্রের প্রাচীনতা। ও প্রামাণ্য থ্ঙ 


7847600 বা! 107188055 118816 নামে অভিহিত করিয়াছেন১। “মোম অথবা তজ্জাতীয় 
কোন ত্রব্যের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিরা, গ্রতিক্ূতিকে অভিমন্ত্রিত করা! 
রং শত্রুর অঙ্গাদি অথবা! প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য নখাঁদির দ্বারা এ প্রতিকুতিকে আহত করা 
অধ্থবা অগ্মিতে দ্রবীভূত করার প্রথা সেমেটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিলং।” কেহ কেহ 
অনুমান করেন, ইরাণীয়দিগের মধ্যেও এইরূপ আচার বর্তমান ছিলৎ। 

উপাসনার অঙ্গরূপে ইন্রিয়-পরতন্কার্ধ্যাবলীর উদ্দাহ্রপও বিভিন্ন দেশে দেখিতে পাওয়া 
যার। প্রীদ্‌ ও রোমে “পান” পূজায় এইরূপ কার্য্ের উল্লেখ পাওয়া! যাঁয়। প্রশীস্তমহীসাগরের 
কোন কোন দ্বীপে আজ পর্যন্ত গ্রকাশ্ঠভাবে স্ত্ী-সঙ্গাদি কার্য ধরশাহুষ্ঠানের " অঙ্গরূপে বিবেচিত 
হয়' । এই ইন্িয়-পরতন্ত্রতা বা লিঙ্গ-পৃজার চিহ পরবর্তী যুগে নাঁন! বেশে নানা ধন্ান্ঠানের 
মধ্যে দেখিতে পাও! যাঁয়ং। ওয়াল্‌ সাহেবের মতে সমস্ত ধর্মে গৌণ অথবা মুখ্য ভাবে লিঙগ- 
পূজার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়* ৷ নায়ক নারিকার প্রেম ও রতিনুখ ভোগের বিস্তৃত বর্ণনাকে 
রূপক কল্পনা করিয়া ভগবহছুপাঁদনার বিবরণ সুফী, বৈষ্ণব এবং গ্রষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া! ভগবছুপাঁসনার প্রথা তঙ্জে ও টান সম্প্রদায়বিশেষের 
মধ্য অজ্ঞাত ছিল না। ধর্মোৎকর্ধ লাভের জন্ত মাদক ব্যের ব্যবহারের উল্লেখও নানাদেশের 
আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পাওয়া যায় "। 

সমস্ত দেশেই অভিচার-কার্যে আপাতত: নিরর্থক শব-সমষ্টির অলৌকিক শক্তিতে 
বিশ্বাসের আতিশব্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রত:, যে শবটা সম্পূর্ণ ছূর্বোধ্য, তাহাই অধিক 
খলো-"ধায়ক বলিয়া! মনে করা হয়। 
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৭৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন"লেখমালা 
ভারতে তান্ত্রিকত৷ 


তাজ্িক আচার ভারতে কতদিন হইতে প্রবস্তিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাও! যায় যে, দ্রাবিড়াঁদি বিভিন্ন অনার্ধ্য জাতির মধ্যে 
৪ তাস্ত্রিকাচারের অন্ক্রূপ আঁচার অতি প্রাচীন কালেই ভারতে এবং 
নিদর্শন তৎসমীপবর্তী দেশে এরচলিত ছিল এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় 
আধ্যগণ উহ! গ্রহণ করিয়া নিয়মবন্ধ করিয়াছেন* | 
কোন কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রথম সৃচনা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভারতে পাওয়া 
যায়। ক্রদ্‌ ফুট প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রব্যসমূহের মধ্যে কয়েকটা জিঙ্গ-ূর্তি আবিফাঁর 
করিয়াছেন । 
অধ্যাপক স্ঠামশান্ত্রীর মতে ্রীষ্টের জন্মের সহস্র বমর পূর্বেই ভারতে তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যার *। শ্রষট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাবীর ভারতীয় কতগুলি মুদ্রার 
উপর যে সমস্ত হুর্ববোধ্য চিহ্ন দেখিতে পাঁওয়া যায়, তাঁহার মতে তাহ! তান্ত্রিক যন্ত্র ছাড়া আর 
কিছুই নহে। 
বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশেও তান্ত্রিকতার পূর্ব রূপ নিঃসনদিষ্করূপেই পাওয়া 
যায়। তাঙ্জ্রিকদিগের মতে সমস্ত তন্তাষ্ঠানই বৈদিক_বেদ হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। এমন 
কি, বৈদিক মন্ত্রে মধ্যেই তান্ত্রিক বীজমন্ত্াদি অন্ুস্যাত রহিয়াছে বলিয়৷ 
বৈদিক তাসত্িকতা তীহারা মনে করেন। সাধারণ ধারণা এই যে, তত্্মত অথর্ববেদের 
সৌভাগ্যকাঁওড হইতে গৃহীত হইয়াছে । কোন কোন তন্্গ্রস্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর কালীকুলার্ণবস্তন্ত্রের পুধির প্রথমেই আছে-_“অথাত 
আধর্ব পসংহ্তায়াং দেব্যুষাচ। রুদ্রযামলের ১৭শ পটলে মহাঁদেবীকে অরথ্ববেদশীখিনী বলা 
হইয়াছে। দামোদর-কৃত বজচিস্তামণি- গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ-প্রশংসা-প্রসঙ্গে উহাকে অথর্ববেদ- 
সারতৃত বলা হইয়াছে। কুঁলা্ণবতঙ্ে (২১৭) কৌলাচারেরও বৈদিকত্ব প্রতিপাঁদিত 
হইয়াছে। এ গ্রন্থে (২৮৫) কুলশান্্কে “বেদাত্মক+ বলিয়া নির্দেশ করা হইন্লাছে এবং 


১. 'বিশ্ববাণী প্জিকায় (১৩৩৬-পৌষ পৃ, ৬৪৫-৩৪৮) মঙ্লিখিত 'তন্তরের উৎপগদ্ধিস্থান? শীর্ষক প্রবন্ধ জরষ্টবয । 
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তন্ত্রের প্রাচনীত। ও প্রামাণা ৭৫ 


কুলাচারের মূলীভূত কয়েকটা শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে (২1১৪০_+১৪১)। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
্যামশাস্্রী দেখাইন্গাছেন-_ তান্ত্রিক যন্ত্র ও চক্রের বর্ণনা! অধর্বববেদ, তৈত্তিরীয়-আরপ্যক প্রভৃতি 
বৈদিক গ্রে পাওয়া যায়*। সৌনর্ধ্যলহরীর ৩২শ গ্লোকের টাকায় লক্গীধর ্রীবিদ্যার বৈদিকত্ব 
প্রতিপাদনের জন্ তৈত্বিরীয়-ব্রান্মণ ও আরণ্যক হুইতে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

সম্পূর্ণ পক্ষপাতশৃষ্ দৃষ্টিতে দেখিলেও বেদের মধ্যে তাস্ত্িকতার আভাস স্পষ্টতই অনুভূত 
হয়। এতরেন্র আরণ্যকে (৪1২৭) তান্িকমন্ত্ের সম্পূর্ণ অন্থুরূপ একটা মন্ত্র পাওয়া যাঁয়। 
সার়ণাচার্যের মতে পর মঙ্্ অভিচার-কর্ে গ্যুকত হয়। 

ধরমার্থ ইন্ত্িয়োপভোগের নিদর্শনও বেদের নানা অংশে পরিলক্ষিত হয়। শতগথ বরা্গণ, 
বৃহদারপ্যক উপনিষদ প্রভৃতি গরস্থেস্ত্র-নঙ্গাদির একটা আধ্যাত্মিক ভাব দেখাবার চেষ্টা দেখিতে 
পাওয়া যায়। বামদেব্য উপাসনার স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও স্ত্রীলোককেই পরিহার করিবে না। 

মাঁদক ত্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও বেদের মধ্যে একাধিক স্থলে দেখ! যায়। সৌন্রামণি- 
যঙজে ইন্্, সরস্বতী ও অশ্বিঘন্কে সুরা প্রদান করিবার বিধান আছে। বাক্সপেয় যজ্েরও 
বিধি এইবূপ। যজ্জকার্য্ে বহুল ব্যবহৃত সো*রসের মাদকত। গুণের সবিশেষ বর্ণনা বৈদিক 
সাহিত্যে আছে। 

তাস্জিক অনষ্ঠানে পশুবলির স্তায় বৈদিক যজ্ঞে পণ্ড নিহত করিবার প্রথা ছিল। এই 
উপলক্ষে নর, অশ্ব, বৃষ, মেষ ও ছাগ বলি দিবার বিধি ছিল। 

তাস্তিক হট্কর্মেরও কিছু কিছু পরিচয় বৈদিক যুগেই পাঁওয়া যায়। অথর্বাবেদের 
অধিকাংশই ত এইরূপ কার্যের বিবরণে পরিপূর্ণ। খখ্বেদের দশম মণ্ডলে (১৪৫, ১৫৯ সুক্তে ) 
সগত্ী-বিনাশন ও পতিবশীকরণের কথা আছে। তৈত্তিরীয-সংহিতার (২৩৯১) সাংগ্রহ্ণী 
নামে এক ইঞ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সাংগ্রহণী ইট্টি ও তাষ্মিক বশীকরণের মধ্যে বিশেষ 
কোনও পার্থক্য নাইু। তৈততরীয-্া্মণ হইতে (২৩১০) জানিতে পারা যার, গ্রজাপতি- 
ছুহিতা সীতা সোমকে বশীভূত করিবার জন্থ আভিচারিক ক্রিয়ার আশায় গ্রহণ করিরাছিলেন। 

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাতুর্াবকালেও তান্িক আচার প্রচলিত ছিল। তত শব সপষটতঃ 
উল্লিখিত না হইলেও তামিক আচারের অস্থরূপ আচারের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন 
বৌন্ধও জৈনসাহিত্যে সাহিত্যে একাধিক স্থানে পাওয়া যাঁর়। ভা প্রীযুক্ত বেশীমাধব বড়রা ও 
আকতার উল্লেখ ডাঁ ্রীযুকত বিন্তোষ তটাচাধ্য বথাক্রমে 4. 1338০ ০৫ 2৩- 
18800171510 100180 21011050127 (পৃ. ১৯৬-১৯৭১ ৩৩৭ )১ 0810806 [616৬ 
১ 


৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


(0905) ১৯২৭১ পৃ. ৩৬২-৩৬৩ )ও বরোদ! হইতে প্রকাশিত সাধনমালা! গ্রন্থের ভূমিকা, 4 
10600 1010 18৩1 90001019175 (200819 ০016) 30800518511 55081010900 
--০1, 3) প্রভৃতি গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচন! করিয়াছেন। তাহা ছাড়া. তেবিজ্ঞ- 
ুত্ত হইতে জানিতে পারা যার়-_একদল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শরীর-রক্ষা ও অনিষ্টপরিহারের জন্ত 
মনা শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ পরের নানাবিধ উন্নতি বাঁ অবনতি সাধনের জন্ত মন্ত্াদি 
শিক্ষা দিয়া! বেড়াইতেন। ব্রন্মজালন্ুতেও তঙ্্াচারসদৃশ একাধিক আচারের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


তন্তগ্রন্থের প্রাচীনতা 


তা্জ্িক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাঁকিলেও 
উপলভ্যমান তত্বগ্রস্থগুলিকে অত প্রাচীন বলিয়! স্বীকার করা যায় ন|। বস্ততঃ, সুপ্রাচীন কোনও 
গ্রন্থে তন্ত্র শব্ধের উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সত্য বটে, বৈদিক সাহিত্যেও তঞ্র শবের 
ব্যবহার আছে - তবে তাহা শান্্বিশেষ অর্থে নহে। তাঙ্ত্রিক উপনিষদ্‌ গ্রন্থসমূহ বৈদিক যুগে 
রচিত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তাহাদের ভাব ও ভাষ! বৈদিক যুগের বলিয়া গ্রতীতি 
হয়না। পক্ষান্তরে কোন কোন ততবগ্রস্থে অপেক্ষারুত আধুনিক অনেক বিষন্ন দেখিতে পাওয়া 
যায়। গোপীনাথ রাও তাহার [16176765 ০01 131000 10070018) গ্রন্থে (১ম খণ্ড - 
১ম অংশ-তৃমিক! পৃ. ৫৫ ) দেখাইয়াছেন, বৈধব ও শৈব আগমের অনেক গ্রন্থে "ম-_১১শ 
শতাবীর ব্যক্তি ব! বস্তাবিশেষের উল্লেখ আছে। তারার উপাসনা এবং তারোপসনাপ্রতিপাঁদক 
গ্রন্থসমূহ খ্রী্ীয় ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাবীর পূর্ববর্তী শ্ছইতে পারে না --্রীযুক্ত হীরানন শাস্্ী 
মহাশয় এইরূপ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন *। অভিনবগুপ্তের তক্্ালোকে গ্রন্থের 
জররথ-কৃত টাকায় একটী গ্লৌক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহ হইতে জানিতে পারা বায় যে, কুলাচার 
মীননাথ বা মংস্তেম্্নাথ কর্তৃক পৃথিীতে অবতারিত হইয়াছিলং । যোড়শনিত্যাতক্্র নামক 
গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে; 

“নং মুক্ত ভূবনে নবনাধৈরকল্সয়ৎ ()।" 


১:08) 2700. 0816 06 12181160705 8004501086জ1 5814655 ০, 20৩, ১৯, 
২ জৈরবা। তৈরবাৎ প্রাপ্তং যোগং ব্যাপ্য ততঃ শ্রিয়ে। 

কামরগে মহাপীঠে য্ছঙ্গেন হহাতবনা ॥ 

তৎসকাশাত্ত, সিদ্ধেন মীদাখ্যেন রানে । 


তন্ের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য ৭৭ 


ইহা হইতেও বুঝা যাঁর যে, নাখ-সম্পরদায় কর্তৃকই তন্ত্র (অন্ততঃ কুলাচার) প্রবর্তিত 
হয়। গ্রীহীয় নবম শতাবীর পূর্বে নাথ-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় নাই-__ইহাঁই ড18381116% 
প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মত। তাহা হইলেই ধরিতে হইবে, এ সময়ের পূর্বে কৌলতম প্রচারিত 
হয় নাই। 

কতকগুলি তত্্গ্রন্থে আবার অত্যাধুনিক বিষয়েরও উল্লেখ দেখা যায়। যোগিনীতন্ে 
(১৩১৪) কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! বিষুঃসিংহ বা বেগুসিংহের বিবরণ আছে। 
বিশ্বসারতন্্রে বৈষ্ণবকুলচূড়ামগি নিত্যানন্দপাদের জন্বত্ান্ত উপনিবদ্ধ হইয়াছে+। মেরুতন্ত্ে 
ই'রেজজাতি ও লগুনের উল্লেখ আছে+। কোন কোন তস্থে ( বিশেষতঃ শাবর তন্ত্র) বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষার মন্ত্র দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। উহাঁর ঘারাও এ সকল গ্রন্থের আধুনিকত্বই 
সুচিত হয়। 

স্পষ্টত: আধুনিক এই সকল গ্রস্থকে অপৌরুষেয় বা শিবাদি দেব-প্রণীত বলিয়া চালাইতে 
গেলে স্বভাবতই সকলের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে পারে। প্রাচীন কালেও যে এরূপ সন্দেহ 
কাহারও মনে জাগে নাই, তাহ! নহে। প্রসিদ্ধ বৈষবাচাধ্য ঘামুনাচাধ্য* স্পষ্টতই দ্বীকার 
করিয়াছেন যে, একদল ভণ্ড বর্তমান কালেও আগমের নামে আগম-বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রচার করে। 

তাহা ছাড়। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের দৌষোদঘাঁটনের সময় উদার অর্ধাটীনন্ 
প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসের ক্রটি করেন নাই। পাঞ্চরাজপ্রামাণ্যগ্রস্থে বেদোত্ম স্পষ্টই 
বলিয়াছেন।- 
,  পকেনচিদবণীকৃতনেন ক্ষেত্রজ্ঞেন মহেশ্বরসমাননায়। ত্রযীমারগবহিষ্বতেযং প্রক্রিয়া 
বিরচিতা। তত্ধামসামান্তেন কেচিদ্‌ ত্রান্তা মহেস্বরোপদিষ্টমার্গমবলঙ্বিতবস্তঃ+ অর্থাৎ মহেশ্বর 
নামে অর্ধাঁচীন এক ব্যক্তি বেদ-বিরদ্ধ তন্ত্মার্গ গ্রচার করে। নামসাদৃশ্যনিবন্ধন কেহ কেহ 
মে উহাকেই মহাদেক:প্রণীত মনে করিয়া মার্গ অবল্ন করিয়াছে। 

আঁবার যামুনাচার্ধয তাহার তত-গ্রামাণয গ্রন্থে পাঞ্চরাত্ররিরোধীদিগের মত উপস্থাপন 
করিবার সমর বলিয়াছেন” 





১. মহানির্ববাণতন্র (ইংরেজী অনুনাদ ) ম্ধনাধ দত্ত- ভূমিকা পৃ. ঠ1 
২ ইংরেজ! নবযটগঞ্চ লগ জাশ্চাপি ভাবিনঃ। 
৩ আযান্বেংপি হি দৃষ্তত্তে কেচি্ীগমিকচ্ছলাৎ 
অনাগমিকমেবার্থং ব্যাচক্ষাণা বিচক্গণীঃ ॥ 
আগমপ্রামাণা- গু, ৪1 


৯ 


৭৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধান-লেখমাল! 


বান্থদেবাভিধানেন কেনচিদ্‌ বিগ্রলিগ্গ,না। 
প্রণীতং প্রস্ততং তন্তরমিতি নিশ্চিনূমো বয়ম্‌ ॥ 

অর্থাৎ বাগ্ুদেব নামে এক প্রবঞ্চক ব্যক্তি এই ততশান্ত্র গ্রণরন করিয়াছে। 

পাঞ্চরাত্রমত-নিরাস-প্রসঙ্গে কোন কোন পুরাণেও এইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। 
কৃম্মপুরাণের মতে সাত্বতবংশীয় অংশ নামক ব্যক্তি কুণ্ডগোলাদি জাতির জন্য এক শাস্ত্র প্রবর্তিত 
করেন। তাঁহার নামান্থসারে এই শাস্ত্র সাত্বত শাস্ত্র নামে পরিচিত। ৃ 

বন্ধত: ছলনার জন্য হউক আর নাই হউক,কোন কোন তত্গ্রস্থ যে অনতিপ্রাচীন কালে 
ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ কোন কোন তত্গ্রস্থের মধ্যেই 
ম্পষ্টর্ূপে পাওয়া যাঁয়। দেবতার নিকট হইতে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কোন কোন গ্রশ্ 
ভূতলে অবতারিত হইয়াছিল বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে_আবার কোন কোন গ্রন্থ ব্যক্তি 
বিশেষের রচনা! বঙলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে। নেপাঁল দরবার লাইব্রেরীর গ্রীমতোত্তর তন্ত্র শিব 
কর্তৃক পার্বতীর নিকট প্রকাশিত হইলেও উহা শ্রীকঠনাথাবতারিত ; মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণর 
মৎসোজজনাথাবতারিত; ব্রহ্মষামলাস্তর্গত যোগবিজযন্তবরাজ স্বর্গ হইতে পিগ্ললাদ মুনি কর্তৃক 
আনীত। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর শৈবদিগের মূলগ্রস্থ শিবহ্ত্র মহাদেব কর্তৃক বন্বগুপ্তের 
নিকট স্বপ্নে প্রদত্ত হইয়াছিল। আবার & নেপাল লাইব্রেরীরই পূর্বা্ায়তন্্ রত্রদেব কর্তৃক 
রচিত হইয়াছিল- গ্সথপম্পিকায় স্পষ্ট এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এইনূপ &ঁ লাইব্রেরীর 
জ্ঞানলঙ্ষী বা জয়াখ্যসংহিত। চন্্রদত্তের রচনা বঙিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

কিন্ত কতকগুলি তত্গ্রস্থ আধুনিক-_এমন কি, অত্যাধুনিক হইলেও সমগ্র ততশাস্ত্রকে 
অথবা তগ্রস্থমান্রকেই আধুনিক বলা যাইতে পারেনা! । বস্তত:, ততগ্রস্থের মধ্যে অনেকগুলি 
যে প্রাচীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আর তন্ত্রের ভাবধারা যে অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহা ইতঃপূর্ধেই দেখান হইয়াছে। একাধিক পুরাণে যে 
তঙজ-িন্দা বা তঙ্বোৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে ততশীস্ত্রকে অন্ততঃ “সেই সেই পুরাণ 
অপেক্ষা প্রাটীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তশ্্রবিরোধী সম্প্রদায় মন্ুসংহিতা 
্রস্ৃতি গ্রন্থের কোন কোন বচনকে তন্্নিন্দাপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র ও 
পাণুপতসম্দায়ের উল্লেখ একাধিক ধর্ধশাস্ত গ্রন্থ মহাভারত ও পুরাণগ্ন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

কতগুলি তরগ্রন্থের সময় একরপ নিশ্চিত ভাবেই স্থির করা যায়। মহামহোঁপাধ্যায 
শুক হরগ্রদাদ শীল্্ী মহাশয় গুু-বুগের লেখা কতকগুলি তনগরস্থের পুধি নেপা্ঈ দরবার 


তন্ত্রের প্রাচীন ও প্রামাণ্য ৭৯ 


লাইব্রেরীতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিস্তৃত বিবরপণও তিনি এ লাইব্রেরীর গ্রন্থ 
তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

বৌদ্ধ তের পূর্ব স্বরূপ বৌদ্ধ ধারপীগুলি খুব প্রাটীন, তাঁহাঁতে সন্দেহ নাই। 
বিধ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন বহু ধারণী সংবলিত সথরঙমন্তর পাঠ করিতেন। বীল 
সাহেবের মতে এই গরসথ রী গরথম শতাবীর পরবর্তী হইতে পাঁরে না-যেছেতু পঞ্চম শতাবীতে 
চৈনিক পরিব্রাজকের নিকট ইহা অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্ত বলিয়! পরিগণিত হইয়াছিল। 
ইউয্লান্‌চোয়াঙের মতে মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের ধারণী ব! বিষ্তাধরপিটক খ্রী্ীয় প্রথম বা! দ্থিতীয় 
শতাীতে মহাসাত্বিকদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে । 

তারনাথের মতে বস্থবন্থুর জোস ভ্রাতা অসঙ্গকর্তৃক বৌদ্ধদিগের মধ্যে তন্ত্র প্রবর্তিত হয়। 
তিনি তাহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন,-_সরহ দুন্ধকপালতঙ্ লুইপা “যোগিনীসঞর্্যা” 
কম্বল ও পদ্মবন্জ “হেবজ্ততনত্র, কষ্ণাচার্য্য “সম্পুটতিলক', জলিতবজ্জ “ুষমারিতঙ্ 
গল্ভীরবন্জ মহামায়া” এবং পীতো নামক এক ব্যক্তি 'কালচক্ তন প্রবর্তন করিয়াছেন, । 

ইহা ছাড়া টায় সপ্তম শতাবীর হস্তলিখিত জাপাঁনের হরিউজি বিহারে রক্ষিত গুথিতে 
পাচথানি অন্গ্রস্থ দেখিতে পাঁওয়! যায়। বৌদ্ধ শ্রমণ অমোঘবন্ত ৭৪৬--৭৭১ খ্রীষ্টাবে 
চীন দেশে ছিলেন। তিনি চীনা ভাষায় ৭? খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তত্মধ্যে 
উদ্ধীফক্রবর্তিত্থ, গরুড়গর্তগতন্ত, বন্্রকুমারতন্ প্রভৃতি করেকখানি তত্গ্র্থের উল্লেখ পাঁওয়া 
যার়। অতীশ দীপন্কর চতুরবিধ তম্কে পারদর্শী ছিলেন_ এইক্ধপ উল্লেখ পাওয়া যাঁয । শ্্ীীর 
নধম শতাঁীর প্রারস্তেই তন্রোপাসন! এবং কতগুলি তত্বগ্স্থ কাঘ্োজে প্রবর্তিত হয়। 
(৮৮ ০. 8৪8০1--1700190 13156011021 098161)- পঞ্চম থণ্ড-_পৃ. ৭৫৪-৭৬৮। এই 
সকল গ্রহ্থ ভারতে যে এ সময়ের অনেক পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহা স্পষ্টতই অঙ্থমিত হয় 

উপরিনিদদষ্ট বিবরণ হইতে স্প্টই প্রতীতি হয় যে, ততগরন্থের মধ্যে কতকগুলি খুবই 
গ্রাটীন। কালক্রমে 'পুরাণাদির মত তাহারও অনেক স্থান যে সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত না 
হইয়াছে, এমন নহে। তবে কতকগুলি তত্র যে, অপেক্ষারুত আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছিল, 
তাহাও নিশ্চিত। 
৪ নিযারারুরারারযারিরার পারার রজার লাকা 

৯ ভাই শীত বিময়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সতে সরহ্‌ প্রভৃতি খুব প্রাচীন কালের লোক-_ সীট 
"নস শতাবীতে প্রাছতৃ তি হইয়াছিলেন। (0. ৪, 0. 7, ০-১৪শ খও--পৃ. ৩৪৩ প্রভৃতি | 

২*শরচজ ঘাস-_], ৪. পু, 5.০. 1. 04.1-১ম খও--১ম জংশ--পৃ.৮। 


৮০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমাল৷ 


তন্ত্র-প্রামাণ্য 


তততগ্রস্থ বা তাঙ্ত্রিক আচার যত প্রাটীনই হউক না কেন, ইহার প্রামাপিকতা! সন্ধে 
অতি প্রাচীনকাল হুইতেই বিভিন্ন মৃতের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যার়। তাক্ত্রিক আচার্যাগণ 
ইহার প্রামাণ্য স্থাপনের জন্ত ইহার বৈদিকত্ব ও অপৌরষেযত্ব প্রাতিপাদন করিতে প্রচুর চেষ্টা 
করিক্নাছেন। কেবল তন্ত্রের প্রামাণিকতা আলোচনার জন্তই একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে যামুনাঁচার্ধ্য-কৃত “হন্ত্রীমাণ্য” বেদোত্ম-রুত 'পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ)+, বেদাস্ত- 
দেশিকাচার্ধ্য-কৃত 'পাঞ্চরান-রক্ষা” ও ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত “তত্ত্রাধিকা রিনির্ণয বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া অন্ঠান্ত গ্রস্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে তাস্কররায়, লক্ষমীধর প্রভৃতি এই 
বিষয়ের আলোচন! করিয়াছেন । এই আলোচনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নি 
সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া অপর সম্প্রদায়গুলিকে অপ্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
তাই পাঞ্চরানরগ্রন্থে শাক্তের নিন্দা ও শাক্তগ্রন্থে পাঞ্চরা্র-নিন্দা বহুল পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যার়। এক সম্রদায়ের গ্রন্থের মধ্যেও আবার ত্ন্তর্গত উপ-সম্প্রদায় ও শীখার 
নিন্দা প্রচুর পরিমাণে কর! হইয়াছে । কৌলমার্গাবলখিগণ সময়মার্গের, সময়মার্গীবলদিগণ 
কৌলমার্গের, পন্বাচারিগণ কুলাচারিগণের, কুলাঁচারিগণ পশ্বীচারিগণের তৃয়োভুয় নিন 
করিয়াছেন। 

এইরূপ নিন্দার সুচন! আমরা প্রাচীন গ্রচ্থেই দেখিতে পাই। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন এর 
যে স্থলেই তাস্ত্রিক আচার সদৃশ আচার উল্লিখিত হইয়ছে, সে স্থলেই ইহা যে নিন্দনীর, তা 
প্রতিপাঁদন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। বোদ্গ্রন্থে অনেক স্থলে ইহ! ছুকত বা! ছুক্কত নামে 
অভিহিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্শাশান্ত্রের বনকে যে পরবর্তী ব্যাখ্যাতুগণ তত্্নিন্বাপররূগে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা' ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণে এমন কি, কোন কোন 
তঙ্্েও স্পটতই তন্ত্রের নিন্দাবাদ উদ্ঘোধিত হুইয়াছে। 

পুরাণাদিগ্রন্থে কেবল ভ্রনিনযাস্থলেই যে ভন্রশান্্রকে অবৈদিক ও বেদবাহ বলা 
হইয়াছে, তাহ! নহে। বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির উল্লেখপ্রসঙগেও তন্ত্রোপাসনা ও বৈদিকো 
পাসনা হ্বতত্ত্রপে নির্জিষ্টি হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যাঁয় যে, পুরাণার্দির মতে তন্ত্রোপাসনা 
বৈদিকোপাসনার অন্তর্ভূক্ত নহে। গগ্ত-বুগে লিখিত নেপাল দরবার লাইব্রেরীর নিশ্বাসত্ 
সংহিতা! নামক গ্রন্থে তের অবৈদিকন্ববাদের প্রথম সুচনা! পাঁওয়! যায়। সৌন্দ্য-লহরীর 


তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য ৮১ 


টাকায় লক্মীধর কৌলমার্গকে স্পষ্টই অবৈদ্দিক বলিয়াছেন। উৈরবডাঁমরের মতে আপাততঃ 
স্থগমরপে প্রতীয়মান তন্ ছৃষটপদিগের প্রতারণার জন্ত প্রণীত হইয়াছিল, । 

কোন কোন তন্তে আবার বেদের প্রতি একট! বিরোধের ভাব দেখা যাঁয়। যাঁজবনয- 
স্বতির টীকাকার অপরার্ক একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তন্ত্দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির 
পক্ষে বৈদিক শ্রীদ্ধাদি নিষিদ্ধ হইয়াছেং । 

নেপাল দরবার লাইব্রেরীস্থিত কাকচণ্ডেশ্বরীমত নামক অ্গ্রন্থের মতে স্মিবিরত্ব 
প্রাপ্ত বেদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। (বেদানাঞ্চ বয়োংর্েন ন দিদ্ধিত্তেন জায়তে। ) 

কুলার্ণব তন্ত্রে (১১৮৫) বেদ অপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব প্রদর্শনের জন্য বেদকে গণিকা ও 
তত্তরকে কুলবধূর সহিত তুলনা করা হইয়াছেত। 

কোন কোন পুরাণের মতে, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য অথব! বোদবহিষ্কৃত 
পতিত ব্যক্তিদিগের জন্ত তন্শান্্র প্রণীত হইয়াছিল। বরাহপুরাণ, কৃম্ঘপুরাণ লিঙ্গপুরাণ, 
স্কদপুরাণ, ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ গ্রসৃতি অনেক পুরাপেই এই মর্মের কথা পাওয়া যায় । কৃর্ণ- 
পুরাণের মতে পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতদিগের সহিত বাক্যালাঁপ করাও অন্ঠাষ্য «৷ 

বীরমিত্রোদয়ে উদ্ধৃত সান্বপুরাপের মতে ক্রতিত্রষ্ট ও শ্রুতিপ্রোক্ত কার্যকরণে অসমর্থ 
ব্যকিদিগের জন্যই তন্তরশান্ত্র «| 

কোন কোন গ্রন্থের মতে তান্ত্রিকদিগের সহিত কোনরূপ ব্যবহার করাই মঙ্গত নহে। 


শশী শী শা শী াশীশীশী শা শীট 


১ ছুষ্টানাং সোহনার্থায় হুগ্গমং তত্ত্রমীরিতম্‌।--ভৈরবডাষর-_ত্তর ভাগ। 
২ দীক্ষিত চ বেদোভং শ্রান্ধকর্দমাতিগঠিতন্‌।--যাজবন্-সংহিত! ( আনলা শ্রম ) পৃ. ১১। 
৩ বোম্বতিপুরাণানি সামানযগণিক! ইব। 
*  ইয়ন্ত শান্তবী বিবা। গোপা! কুলবধূরিব ॥ 
8 ফাগালং পাঞ্চরাতরং চ বামলং বামমার্হতম্‌। 
এবংবিধানি চান্তানি মোহদার্ধানি তানি তু ॥-কুর্-_পূর্ব্ব ১২1২৫৯। 
€ পাবঙিণো বিকর্মনথান্‌ ধর্দাচাধ্যাংঘ্াখৈব চ। 
পাঞ্চরান্রান্‌ গাপুগতান্‌ বা জাতেশীপি নাচে ।_- 
কুর্ম--উপরিতাগ পঞ্চদশ অধ্যায়। 
৬ শ্রুতিজটঃ গ্রতিপ্রোক্তপ্রারশ্চিত্তে তং গতঃ। 
ক্রমেণ শ্রতিসিদ্ধার্থং মনুয্যতস্্মা্য়েং ॥--বীরমিজোদয--প্রথম ণও--পৃ. ২৪। 
১১ | 


৮২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


অপরার্ক-ধৃত এক স্থতিবাক্য অন্সারে--“কাঁপাঁলিক, পাণশুপত ও শৈবদিগকে দেখিলেই স্্- 
ঈর্শননপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং স্পর্শ করিলে ঙ্গান করিতে হইবে ১ 
এইরূপ তস্রনিন্নার কারণ অনুসন্ধান করিলে, মনে হয়, তন্ত্রের কতকগুলি আচার, ধর্ম ও 
নীতিবিবয়ে সর্বরবাদিসন্মত ধারণার বিশেষ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ, সাধারণ লোক 
তক্্রোপাঁসনাকে সাধনার চরমপন্থ৷ মনে না করিয়া ইন্দ্িয়োপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের 
হসাধ্য সাধনরূপে মনে করিয়া! ইহার উচ্চ আদর্শ বিশ্বত হয়। যে তন্াুষঠানকে কুলার্ণবতন্ 
অতি কঠিন বলিয়া! নির্দেশ করা! হইয়াছে-_যাহা অপেক্ষা ক্ষুরধারাশয়ন ও ব্যাঞ্কাঁবলম্বনকেও 
সহজ বলা হইয়াছে, সেই অনুষ্ঠানকেই কালক্রমে সাধারণ লোকে অতি সুসাধ্য বলিয়া মনে 
করিয়া লইল। পল্পবরাঁজ মহেনরবন্ম-রচিত মত্তবিলা'স নাটকে কাপালিক স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল :__ 
পেয়৷ সর! প্রিরতমামুখমী ক্ষিতব্যং 
গ্রানথঃ স্বভাঁবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ। 
যেনেদমীদৃশমদৃ্ঠত মোক্ষমার্গে 
দী্ঘাযুরত্ত ভগবান্‌ স পিপাকপাণিঃ ॥ ১1৭ 
শরীর নবম শতাবীতে কবিরাজ রাজশেখর-রচিত “কপূরমঞ্জরী নাঁটকেও এইরূপ 
কথাই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
রগ্ডা চণ্ডা দিকৃখিআ! ধন্মদারা 
মজ্জং মাংসং পিজ্জএ খজ্জএ অ। 
ভিক্থা ভোজ্জং চন্মথণ্ড চ সেজ্জা 
কোলো ধন্মো কস্স নো ভগুদি রন্মো॥ ১২৩॥ 
যে ধর্শা অনুসরণ করিলে মগ্থ-মাংস উপভোগ করা চলে, সেই কৌলধর্শ কাহার নিকটই 
বা রমদীয় বলিয়া প্রতিভাত হয় না? 
মুনতিং ভণস্তি হরিবন্ধমুহ! হি দেআ 
ঝানেন বেঅপঠনেন কছব্ধিআএ। 
একে কেবলমুমাদইএণ দিটুঠো 
মোক্খে! সমং সুরঅকেলিম্ুুরারসেহিং ॥ ১1২৪॥ 


স্প্পীশিশীপশাশিশেশী শী শশী 


১ কাপালিকাঃ পাগুপতা; শৈবান্চ সহ কারকৈ:1 
ুষটান্চেদ রবিসীক্ষেত স্পৃষ্টাশ্চেৎ সানমাচয়েৎ ॥ 


তন্ত্রের প্রাীনতা! ও প্রামাণ্য ৮৩ 


হরি, বন্ধ] প্রভৃতি দেবতারা! বলেন, মুক্তি পাওয়া যায়, ধ্যান, বেদপাঠ ও বজ্ঞানুঠানের 
দ্বারা। কেবল উমানাথ মহেশ্বর স্বরতকেলি ও মণ্ঠপানের সাহাধ্যে মোক্ষলাভের উপায় দর্শন 
করিয়াছেন। 
জৈনদিগের তরটকদ্বাতিংশিকানামক গ্রস্থে, পরম শৈব ক্ষেমেন্ত্রের নর্শমালায় ও 
মাধবাচার্্য-কৃত শঙ্করবিজয়ের পঞ্চদশাধ্যায়ে তাস্ত্রিকদিগের অধঃপাতের চরম সীমার চিত্র গ্রদর্পিত 
হইয়াছে । চঠৈতত্ত-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থে শাঁজদিগের চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত হুইয়াছে। 
ইহার মধ্যে অতিরঞ্ূন থাকিতে পারে, কিন্ত এ চিত্রকে একেবারে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা 
করিবার উপায় নাই। 
অপেক্ষারুত প্রাচীন বৌদ্ধ তত্গ্রস্েও এ জাতীয় কথার অভাব নাই। 
“ন কষ্টকল্পনাং কুষ্যায়োপবাসং ন চ ক্রিয়াম্‌। 
ন চাপি বন্দয়েদেবান্‌ কাষ্টপাষাণমৃষ্মযান্‌॥ 
পৃজামন্যৈব কারন কুর্্যানিত্যং সমাহিতঃ ॥--মবরমিদ্ধি। 
উপবাসাদি ক্লেশ করিবে না-_কাষ্ঠ-পাষাণ-ুশ্ময় দেববিগ্রহের পূজা করিবে নাঁঁ কেবল 
এই দেহের তৃপ্তি বিধান করিবে। 
সম্ভোগার্থমিদং সর্ব ব্রৈধাতুকমশেষতঃ। 
নির্শিতং বজনাঁথেন সাধকানাং হিতার চ॥ 
বজ্তনাথ সাধকের উপভোগ ও মঙ্গলের জন্ই সমস্ত দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। 
স্থখেন প্রাপ্যতে বোধিঃ সুখং ন সত্রীবিয়োগতঃ | 
-_একল্লবীরচগুমহারোষণতন্ত্র। 
সখের মধ্য দিয়া বোধি লাভ করা যায় এবং স্থখ স্ত্ী-সঙ্গ ব্যতিরেকে হয় না। 
". ছরৈনিসস্তীরৈ: সেবামানৈর্ন সিধাতি » 
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবযংস্টাণ্ড সিধ্যতি ॥ 
- তথাগতগুহক। 
কঠোর নিয়মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদধিলাভ হয় নাঁ_সকল কামোপভোগের দ্বারাই 
মানব আশ সিদ্ধিলাভ করে। 
, এই সকল মতবাদের আপাতগ্রতীয়মান অর্থ ও তদম্যারী আচারসমূহ তত্র সম্বন্ধ 
অনেকের মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগাইন়া দিয়াছিল, সন্দেহে নাই। বস্ততঃ 


৮৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


অধ্যাপক বেগাল তাহার সম্পাদিত শিক্ষাসমূচ্চয় গ্রন্থের ভূমিকার বখার্থই বলিয়াছেন যে, 
“অবস্থা এমন হইল যে, তন্রশাস্্র কামশাস্ত্রের রূপাস্তর হইয়া! ঈলাড়াইল।” বঙ্গদেশে 'বৈষবী” ও 
“বৈরাগী” শব তাহাদের পূর্ববগৌরব হারাইল--এী ছুই শব্দের সঙ্গে অধর্দের একটা ভাব 
জড়িত হইয়া পড়িল। খ্রী্ীয় চতুর্দশ শতাবীর চতীদাস-কত প্রীুষববীর্তনে (পৃ. ৩১৮) 
হাতে থাপর যোগিনী” অমঙ্গলদৃশ্ঠরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। 

তান্ত্রিক আচার্যযগণও তম্প্রামাণ্যস্থাপনের চেষ্টায় তন্ত্রের সমস্ত আচারই যে সমর্থন 
করিয়াছেন, তাহা নহে। বস্ততঃ, তাস্করাচা্ধ্য প্রভৃতি তান্ত্রিকচুড়ামণিগণকেও সদাগম ও 
অসদাগম, বৈদিক তঙ্্ ও অবৈদিক তন্ত্র, এই ছুই ভাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তীহাঁদের 
মতে এই সমস্ত নিন্দা অসদাগম ব! অবৈদিক তন্ত্র সমবন্ধেই প্রযোজ্য--সদাগম সম্বন্ধে নহে। 
তাই বোধ হয়, তন্ত্রের এত নিন্দাবাদ প্রচলিত থাকা সত্বেও আক্ত ভারতের ব্রাহ্ণ্যধন্মের সমন্ত 
ক্রি্নাকলাপ তাঙ্জ্রিকতাবে অন্নপ্রাণিত। অবশ্ঠ তন্ত্রের বীভৎস আচার ব্রাক্ষণ্যধর্্ের মধ্যে 
প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কথা বলিতে পাঁরা যায় না। তবে তন্ত্রের যে সমস্ত আচার দৌষ- 
ষ্ট নহে, বর্তমানে বৈদিক ক্রিকাকলাপের মধ্যেও তাঁহাদের আংশিক অন্তর্তাব হইয়াছে 
দেখিতে পাওয়! যায়। তাই ব্গদেশে বিবাহাদি বৈদিক সংস্কারের মধ্যে গৌধ্যাদিযোড়শ- 
মাতৃকা পৃজাদি তাস্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া! যায়। প্রকুতপক্ষে, সমস্ত পুজার 
মধ্যেই বীজমন্তরাদি ও ন্যাস প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রভাব পরিদৃষ্ হয়। উপনীত ব্রাঙ্মণকেও তান্ত্রিক 
দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হইতে হয়। তান্ত্রিক ইঞ্টদেবতাঁর মন্ত্র বৈদিক গায়ত্রী 
অপেক্ষা অধিক সন্মানিত হয়। বিভিন্ন গ্রাম্য দেবতার পূজায় তম্ত্রের প্রভাব সবিশেষ 
আলোচনার বিষয়। এই গ্রাম্য দেবতাদিগের ইতিহাঁস আলোচন! করিলে দেখা যায়, অনেক 
স্থলে বরাহ্মপ্-সম্্রদায়-বহিভূ'ত দেবতাগণ তান্ত্রিকভাব ধারণ করিয়া ব্রাহ্ণ্ধর্ম্বের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছেন।* কোথাও তন্ত্র সাহায্যে নূতন নূতন দেবতার কল্পন! করা হইয়াছে । 


শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
১ ভান্বররার তন্তরনিন্দার অন্য ব্যাখ্যা করিয়্াছেন। তিমি বলেন,_তাস্ত্িক অনুষ্ঠান অভিশয় কষ্টমাধা। 
যাহাতে আপাততঃ হুগমবোধে এই অনুষ্ঠান জারস্ত করিয়া! লোকে প্রতায়িত না! হয়, দেই জন্ভই তত্্রশীন্কে 
নি কর! হইয়াছে। , 
২ এই সবদ্ধে মঙ্লিখিত "9 001৫9113910 71739 01 891610. 737৪1 (].5$. 5.5. 
₹0. ২১0৬1) জট! 


অস্তিত্ব ও তাংপর্য্য 
পরিবৃশ্ঠমান জগৎ আমার নিকট দুই ভাবে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ ইহা আমার 
বাহিরে, আমা হইতে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ সন্তারূপে নিজকে প্রকাশ করে। চন্য, গ্রহ্-লক্ষত, 
গঙ্গি-বৃক্ষ-সরীক্্পাঁদি লইয়া ইহা' একটা বিরাট, আম! হইতে সম্পূর্ণ ৃথক্‌ বাস্তব রাজ্য খাড়া 
করে। এই বিরাু রাজ্যের তুলনায় আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ৷ ইহার সামান্ত এক ধাক্কায় আমি ছিন- 
বিচ্ছিন্ন হইয়! ধূলিকণায় পরিণত হইয়া যাই। ইহার সামান্ত এক তরঙ্গে আমাকে কোথায় 
কোন্‌ অজানা দেশে ভাঁসাইয়! লইয়! যায়। আমি ইহাকে কেবল দূর থেকে নিরীক্ষণ করিতে 
পারি মাত্র। ইহা আমার কোনো শাসন মানে না, ইহা! আমার কোন প্রকারের অধীনতা 
স্বীকার করে না। আমি কেবল ইহার দর্শক, ইহার অবিরাম গতির সাক্গী। 
এই তাবে যখন জগৎ আমার নিকট প্রতিভাত হয়, তখন ইহাকে একটা! বিরাট অস্থি 
একটা প্রকাণ্ড সত্ত। ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। ইহার নিরপেক্ষত্ব এতই 
'বিকটভাবে নিজকে প্রকাশ করে যে, ইহাকে আর কিছু মনে কর! সম্ভব নহে। 
কিন্তু এই জগৎ আবার আর এক দিক্‌ থেকে অন্ত ভাবে আমার নিকট উপস্থিত 
হয়। ইহা আমার ুখ-ছুঃখ, রাগ-ঘেষ, ঘবন্দ-কোলাহল, ভাল-মন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংঙিষ্ট। 
ইহা কখনও আমাকে হাসাইতেছে, কখনও কীদাইতেছে, কখনও ইহার প্রতি আমি আসক্ত 
হইয়া পড়িতেছি, আবার কখনও বা ইহাকে বিরক্তির সহিত দুরে নিক্ষেপ করিতেছি। ইহ! 
কখনও আমার নিকট সুননররূপে উপস্থিত হইতেছে । আবার কখনও কুৎসিতরূপে আমার 
হৃদয়ে বিরক্তির সঞ্চার করিতেছে। অর্থাৎ ইহা নান! ভাবে আমার ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ 
করিতেছে। ইহা আমার ব্যক্তিত্বের (761501817র ) সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া 
গড়িতেছে। 
" জগৎ যখন এই ভাবে আমার সহিত জড়িত হয়, তখন আমি ইহার মধ্যে তাঁৎপর্ধ্য 


৮৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


দেখি। ইহা তখন আর কেবল আমার নিকট “অন্তি হইয়! ইহার বিকট নিরপেক্ষ 
প্রকাশ করে না, ইহা তখন আমার ব্ক্কিত্ের ছাপ গায়ে মাখিয়! নিজের পরিচয় দেয়। 

অস্তিত্বের দিক থেকে দেখিতে গেলে, সবই অন্তি। কিছুই নান্তি নহে। টেবিল, 
চেয়ার, ঘটি, বাটা, সবই অস্তি। এমন কি, শশবিষাঁপ ও আকাশকুন্থমও অন্তি। যদি বলেন, 
আকাশকুন্থম কি করিয়া অন্তি? তাহা হইলে বলিব-_আকাশকু্ুম নিশ্চয়ই অস্তি, আমাদের 
কল্পনার জগতে অন্তি, ছেলেদের গল্পের বইএ অন্তি, মেয়েদের ব্রতকথায় অস্তি। কিন্ত 
তাৎপধ্যের দিক দিয়া দেখিলে শশবিষাঁণ বা খপুষ্প একেবারেই তাৎপধ্যহীন। রজ্জুতে 
সর্পত্রম বা শুক্তিতে রজতকল্পন! তাৎপর্যের দিক্‌ দিয়া দেখিলেই অসঙ্গত বোধ হয়, অস্তিত্বের 
দিক্‌ থেকে নহে। রজ্জুকে যে লোক সর্প মনে করে, সে মত্য সত্যই কিছু দেখে। তাহার 
দেখাটা মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইতেছে__কি দেখে, তাহার তাৎপর্য লই | যাহা দেখে, 
তাহাতে সর্পের তাৎপর্য আরোপ করাই মিথ্যা। রঙ্জুও মিথ্যা নহে, সর্পও মিথ্যা নহে। 
কিন্তু সর্পের তাৎপর্য রজ্ছুতে আরোপ করাই মিথ্যা। উদর পি বুদৌর ঘাড়ে না দিলে 
মিথ্যা হয় না। পু 
ফলে দীড়াইতেছে এই যে, অস্তিত্বের রাজ্যে সত্যও নাই, মিথ্যাও নাই। সত্য-মিথ্যা 
ছুইই আছে তাৎপর্য্যের রাজ্যে । ঝুটো মুক্তা তখনই মিথ্যা হয়, যখন তাহার মূল্যের কথা 
উঠে। অস্তিত্বের দিক্‌ থেকে দেখিলে ঝুটো মুক্তীরও যেমন অন্তিত্ব আছে, আসল মুক্তারও 
তেমনি অস্তিত্ব আছে। ছেলেরা খেলার সময় মূল্যের প্রতি নজর রাখে না, সেই জন্ 
তাহাদের নিকট আসল মুক্তা ও নকল মুক্তার কোনে পার্থক্য নাই। 

এথন দেখা যাক, এই তাৎপর্যের স্বরূপ কি? পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা আমার 
অন্তর্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইহা গাছ-পালা, ঘর-বাড়ীর মত আমার নিরপেক্ষ 
কোন জিনিষ নহে। ইহাতে আমার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা আমার সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । আমি বখন বলি, “এই গোলাপটা সুন্দর, অথব| এই পেচাটা কুৎসিৎ? 
তখন এই সৌন্দর্য্য অথবা তাহার বিপরীত আমার সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধের পরিচয় দেয়। 

কিন্তু তাৎপধ্য যদি কেবল আমারই ক্রিয্লার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে ইহা 
তাৎপর্য হইতে পারে না।. আমার ব্যক্তিগত জীবনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, ইহা 
তাৎপর্য হইতে সক্ষম হুয় না। ইহার একটা সার্বজনীনতা থাকা! আবশ্তক, যাহাতে ইহা 
আমার তাৎপর্ধ্য হইয়া সকলের তাৎপর্য হইতে পারে। গোলাঁপকে যখন আমি ননদ বলি, 
তখন ইহ! কেবল আমার পক্ষেই সুন্দর-_ইহা বলা আমার উদ্দেশ নহে। যাঁহু আমার নিকট 


আস্তত্ব ও তা২পধ্য ৮৭ 


ূলাবান্, তাহ! যদি আর কাহারও নিকট মৃল্যবান্‌ না! হয়, তাহ! হইলে তাহাকে মৃলাবান্‌ 
বলিতে পারি না। সুতরাং সার্কজনীনতা! তাৎপর্য্যের একটা প্রধান লক্ষণ । 

বাস্তবিক, তাৎপর্য্যের বিশেষস্বই হইতেছে এই যে, ইহা একাধারে ব্যক্তিগত ও 
সার্বনীন। এক দিকে যেমন ইহা আমার জগতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দের, অপর দিকে তেমনি 
আবার সর্বসাধারণের জগতের খবর দেয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 
আমার জগৎ ও অপরের জগতের মধ্যে যে ব্যবধান আমর! সচরাচর খাড়া করিয়া থাকি, 
তাহ অত্যন্ত কৃত্রিম । যাহা আমার জগং-_এমন ভাবে আমার যে, তাহাঁর মধ্যে অপর কাহাঁরও 
প্রবেশাধিকার নাই”_তাহার সত্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না। সে একেবারেই অব্যক্ত। 
ভাতার! তাহাকে বর্ণনা করা যায় না; কেন না, ভাষ! সর্বসাধারণের রাজ্যেই বাস করে। 
যেটা বিশেষরূপে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেট! ভাষায় অধিগম্য নহে। 

একমাত্র অন্ৃতৃতির রাজ্য ছাড়া আর কোন রাজাকেই এই ভাবে বিশেষরূপে আমার 
জগৎ বলা যায় না। কিন্তু এই অনুভূতির রাজ্য মনন্তত্ববিদের অস্থভৃতির রাজ্য নছে। 
মন্তত্ববিৎ অন্গৃভূতির মধ্যে যেটা দেখেন, সেটা আমার অনুভূতির বিশেষত্ব নহে, সেটা 
সার্বজনীন। তেমনি আবার এই অঙ্গভূতি যদি ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করার যোগ্য হয়, তাহা 
হইলে আর ইহা আমার নিজস্ব সম্পত্তি থাকিবে নাঁ। আমার গায়ে যদি জোরে একটা 
ধা লাগে, এবং তক্জন্ত যদি আমি বলিয়া উঠি, “উঃ, বড় বেশী লাগিয়াছে”, ভাহা হইলে এই 
তাষা দ্বারা ব্যক্ত এই ব্যথাকে আমার এই নিতান্ত আপনার রাঁজ্যের বাহিরে স্থান দিতে 
হইবে। যেটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাজ্য, সেটা একেবারেই অব্যক্ত । 
” এই জন্তই বোসাঙ্কে বলিয়াছেন যে, তাংপর্য্ের রাজ্যে আমার তাঁৎপর্য্য ও সর্বসাধারণের 
ভাঁৎপর্ধয লইয়া যে সমন্তার স্থষ্টি করা হয়, উহা অলীক সমস্যা । এ সমস্া কেবল তখনই উঠে, 
যখন আমরা আমাদের চৈতন্ত আর বান্তব জগতের মধ্যে একটা! বাবধান স্বীকার করি।* 
বাস্তবিক আমার চৈতীন্ত সার্বজনীন তাৎপর্য সর্বদাই সৃষ্টি করিতেছে। আমার চিৎশক্তির 
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৮৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


্রিয়াগ্রস্থত বলিয়াই যে, আমার তাৎপর্য অন্যের তাৎপর্যের সহিত ভিন্ন হইবে, তাহী। 
কোন মানে নাই। 

ফলে দীড়াইতেছে এই যে, তাৎপর্ধ্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, সর্বসাধারণের, অঞ্ট 
আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ইহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই ঘনিষ্ঠ সমথন্ধই ইহাবে 
সততার রাজ্য ( 9০৫1 ০01 ৩%19500 ) হইতে পৃথক্‌ করিয়! দেয়। যাহার কেবল সন্ত 
আছে, তাৎপর্ধ্য নাই, তাহা আমা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন । 

এই হিসাবে দেখিতে গেলে সত্তার রাজ্যকে দৃষ্টির রাজ্য, আর তাঁৎপর্য্যের রাজাবে 
থষ্ট্রর রাজ্য বলা যাইতে পারে। কোন দ্রব্য যখন আমার নিকট কেবল “আছে” এই ভার 
গ্রতিভাত হয়, তখন আমি সেই দ্রব্যের বিষয়ে কেবলমাত্র একটা দর্শক হইয়া! থাকি। কি 
যখন আমার জীবনের নুল্ষ তম্ত্রর সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন ইহা আঁর কেব 
“অস্তি” হিসাবে আমার নিকট উপস্থিত হয় না) ইহার একটা! তাৎপর্য আমি দেখি 
পাই। 

প্রতি মুহূর্তেই এইরূপে “অন্ত” তাঁৎপর্য্যে পরিণত হুইতেছে। সব “অস্তি' এইরে 
তাৎপর্যে পরিণত হয় কি না; এবং যদি না হয়, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বের হানি হয় কিন 
ইহা দর্শনের একটা প্রধান সমস্তা। এই সমস্তা৷ বস্ততঃ দর্শনের সেই মূল প্রশ্ন/__অস্তিত্থের সঙ 
তাংপর্যের কি সন্বন্ধ। 

এই প্রশ্নের এ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর কোনও দার্শনিকই দিতে সক্ষম হন নাই। গ্রা 
সকলেই প্রথমে অস্তিত্ব ও তাৎপধ্যের মধ্যে একটা ব্যবধান করনা করিক্নাছেন, কিন্তু শে 
পর্যন্ত এ বাবধান রাখিতে পারেন নাই। তাঁৎপ্যকে শেষটায় প্রায় সকলেই অস্তিত্বের 
বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মিন্ট্েব্গ, রিক্রার্ট ও হেফ.ডিঙ্গ এইরূপ করিয়াছেন। তীর 
প্রত্যেকেই অস্তিত্বের রাজ্য আর তাৎপর্য্যের রাজ্যকে গোড়ায় পৃথক্‌ করিয়াছেন, কিন্তু খের 
তাৎপর্ধ্কে একটা বিপুল “অস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এরূপ করাতে তীহার 
তাহাদের দর্শনের মৃলমন্ত্রই ত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হুইবে।* 

 মিন্ষ্টেবর্গ তাহার চরম তাংপর্ধয '0+৩1-3611কে '0%৩:-75911)” বা চরম অস্তিত্ব বনি 
(গতাণও] 5৪1059 পৃ. ৪২০)। 

রিকার্টও অস্তিত্ব গ ভাংপর্যাকে একটা বিরাট, অুভূতি জথবা| জীবনীশক্তির (455 [3710১60। ০৫৪ ৫ 


1.2১৪7৫706 ) অধ্যে সননিবিষ্ট করিয়াছেন। এই নীবনীশকিকে তিনি পুরুষ বলিয়াছেন (5/560। ৫ 
11710500116, পৃ. ৩১৩))। 


অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্য ৮৯ 


যাহা সত্তার দিক্‌ থেকে খুব বড়, তাহ! তাৎপর্য্ের দিক্‌ থেকে খুব ছোট, এবং যাঁহ! 
সার দিক্‌ থেকে খুব ছোট, তাহ! তাৎপর্যের দিক্‌ হইতে খুব বড় হওয়া কিছু আশ্চর্য 
নয়__সত্। ও তাঁৎপর্যের এই বিরোধ লইয়া প্রচলিত তাৎপর্ধ্যবাদের (11601 ০6 
+21065 ) দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু শীত্ই ইহ! বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপভাবে 
উতয্বের পার্থক্য দেখান অসম্ভব। সত্তার দিক্‌ থেকে খুব বড় হইলেই যে তাৎপর্য্যের দিক্‌ থেকে 
খুব ছোট হইতেই হইবে, ইহার কোন মানে নাই। রিকার্টের এই স্থানে মন্ত তৃল হইয়াছিল 
তিনি তাৎপর্য্যের রাজ্যকে একেবারে অবাস্তব (11168116961) বলিয়াছেন, কিন্তু এরূপ করাতে 
তাংপর্যের নিজের স্বরূপ নষ্ট হইবাঁর উপক্রম হয়। তাঁৎপধ্য যদি একেবারে অবাস্তব হয়, তাহ! 
হইলে ইহা আর তাৎপর্য থাকিতে পাঁরে ন|। বাস্তব জগতে সম্মান একেবারে হারাইয়া ফেলিলে 
নিজের রাজ্যেও তাঁৎপর্য্য মর্যাদা হারাইবে। এই জন্যই দেকার্ত বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের যদি 
অস্তিত্ব না থাকে, তাহ! হইলে তাঁহার পূর্ণতার কথা উঠিতেই পারে না” 

এই জন্তই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অস্তিত্বও একট! তাৎপর্ধ্য। বাস্তবিক» 
অস্তিত্বকে তাৎপর্য্ের রাজ্যের বাঁহিরে ফেলার কোন অর্থ দেখিতে পাঁওয়া যায় না। অস্তিস্বের 
তাৎপর্য অন্ত তাৎপর্ধ্য হুইতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অস্তিত্বের তাৎপর্য নাই_এ কথা বলা 
চলে না। অস্তিত্বও আমাদের সহিত নানা সম্বন্ধে সন্বন্ধ আছে, অস্তিত্বও আমাদের একপ্রকার 
অভাব পুরণ করে। সুতরাং অস্তিত্বের তাঁৎপর্যয আছে বলিতে হইবে। যে সকল দার্শনিক 
প্রথমে অস্তিত্বকে একেবারে তাঁৎপর্য্যহীন বলিয়াছিলেন, দেখিতে পাঁওয়৷ যায়, পরে অস্তিত্বকে 
একপ্রকার তাৎপর্য বলিয়া তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছে। মিন্ট্ার্গ গ্রথমে 
অস্তিত্বের রাজ্যকে [51015 আখ্যা দিয়া একবারে তাৎপর্ধ্যহীন বলিয়া উপেক্ষা করেন, পরে 
কিন্তু আবার ইহাতে একপ্রকার তাৎপর্ধ্য তিনি আরোপ করেন, যাহাকে তিনি %%18৩ ০ 
51516006 বলিয়াছেন। 

তাহা ছাড়া+তাৎপর্যযের রাজ্যের বাহিরে কোন অস্তিত্বের রা স্বীকার করিলে, এমন 
একটা ছ্বৈতবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে তাৎপর্য্যের বিশেষ হানি হইবার সম্ভবনা। 
বাস্তব জগতে সত! না থাকিলে তাঁংপর্য্ের কোন তাতপধ্যই থাকে না। 

সুতরাং তাৎপর্য ছুই জগতের অধিবাসী । এক দিকে যেমন ইহা তাৎপধ্্-রাজ্যের লোক, 
অন্ত দিকে তেমনি ইহা বাস্তব রাজ্যের অধিবাসী। ছুই রাজ্যেই সমান অধিকার না থাকিলে 
গলা বি পারেনা। করবা আট যে তে লাস উজ টি 
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হইতেই ইহা দেখান যাইতে পারে। ভ্রান্ত ব্যক্তির যে সর্পের প্রত্যক্ষ হর, সে গ্রত্যক্ষটা 
বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ। সুতরাং অস্তিত্বের রাজ্যে স্থান আছে। কিন্তু তাৎপর্যের রাজ্যে ইহাঁর 
স্থান নাই। ইহা এক রাজ্যের অধিবাসী, ছুই রাজ্যের অধিবাসী নহে। এই জন্ত ইহাকে 
আমরা ভ্রান্ত বলিয়া ধাকি। মেকি টাকার বেলায়ও তাহাই। অস্তিত্বের রাজ্যে ইহার স্থান 
আছে, কিন্তু ভাৎপধ্যের রাজ্যে ইহার স্থান নাই। টাকার মূল্য কেহ ইহাকে দিবে না। 
মূল্যের দিক্‌ দিয়! দেখিলে, ইহা! একেবারেই নগণ্য । 

এখন দেখ! যাক্‌, তাৎপর্য বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি। পূর্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্য 
আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। এই জন্য ইহাকে বোসাক্কেট 10691 ০০170৩01 
বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সহিত ইহার সব্ন্ধ ঠিক কোথায়? বর্তমান তাৎপর্ষ্যবাদীর৷ 
বলিয়! থাকেন, ইহার সম্বন্ধ আমাদের তৃপ্তির ভিতর দিয়া । যাহা! আমার তৃপ্তি সাধন করে, 
তাহাই তাৎপর্ধ্য। কি রকম তৃপ্তি, এইখানে খটকা বাঁধে। তৃপ্তি আমার অনেক রকম 
আছে। অনেক তৃপ্তি আছে, যাহা অতি অকিঞ্চিংকর। তাহাদের সাধনে তাৎপর্য্য ত কিছু 
নাইই, বরং তাহার্দিগকে পূরগ না করার তাৎপর্য আছে। ভোগ-লালদার তৃপ্তিও তৃত্তি। 
কিন্তু ইহার কোন তাৎপর্ধ্য নাই, এ কথ! সব ধর্শশাস্ত্রই একবাক্যে বলেন। 

এই জন্গই মিন্ট্টণর্গ বলিয়াছেন যে, যে তৃপ্তি ব্যক্তিগত নহে, যেটা ব্যক্কির সীমা উন্জ্বন 
করে (0%৩2৩150281), সেই তৃপ্তির নাম তাৎপধ্য । %ড৪106 79 &0 0৮015150121 
58015906102 ০1 0:৩ 5617, এখন দেখা যাক, এই ০৮৫1756750081 5811১ 00০0 বলিতে কি 
ধুঝার। ইহা প্রথমতঃ একটা 58£990100 বাঁ তৃপ্তি। কাহার তৃপ্তি? 5০11 বা আত্মার। 
কিরূপ তৃপ্তি? 0৮672515005" অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে। রর 

এ্রখানে প্রশ্ন উঠে, ব্যক্তিগত না হইলে কি কোন তৃপ্তি আমার তৃপ্তি হইতে পারে? 
05515150091 5803990:10 সোনার পাথর বাঁ্টীর মত শুনায়। যদি তৃপ্তি হয়, তাহা 
হইলে সেটা ব্যজিগত হইতেই হইবে। সেটা ০%611581501781 হইতেই গাঁরে না। অথচ 
আমর! এইমাত্র দেখিলাম যে, তাহা ০৮৩০৩:5008] না হইলে তাঁৎপর্ধ্য হইতে পারে না। 
আমার তৃপ্তি হইয়াও, ইহ! আমার ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে যাইতে সক্ষম না হইলে তাৎপর্য 
হইতে পারে না । সন্ন্ধটা এইখানেই। 

এ সমস্কার উল্লেখ আমি গোড়াতেই কক্গিরাছি এবং দেখাইয়াছি যে, ইহাকে যতটা 
কঠিন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হর, আঁসলে ইহা তত কঠিন নহে। “আমার 
বলিলেই যে তাহা কেবল আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইবে এবং তাহার ভিতর কোন সার্ব- 


অস্তিত্ব ও তাংপর্ধ্য ৯১ 


জনীনত| থাঁকিবে না, তাহার কোন মানে নাই। আমার মধ্যেই সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত 
আছে। 

স্থতরাং মিন্ট্েবণর্গ 0৩176150081 581500000এরর উল্লেখ করাতে যে সোনার 
পাথর বাটার স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না । মিনট্রর্বর্গের দোষ, আমার মনে হয়, এখামে 
নহে। তীহার দোষ হইতেছে এই যে, তাঁৎপর্য্যের যে সং! তিনি দিয়াছেন, তাহাতে ইহার 
রূপ তেমন পরিশ্দুট হয় নাই। 09519619081 38673801100) আর হেগেলের শিষ্যদের 
86117581158007এ বড় একটা পার্থক্য নাই। অস্তিত্বের দিক্‌ দিয় বলা যাঁয় যে, যাহা সব 
চেয়ে বড় অস্তি ( হেগেলের 4১1501816 ), তাহা! চরম 5৩1615811281100 ; সুতরাং তাৎপর্য 
বৈশিষ্ট্য কোথায় রহিল? 

উত্তরে বলিতে পারেন যে, অন্তিমে তাৎপর্য্ে ও অস্তিত্বে কোনো পার্থক্য থাকে না এবং 
ইহা দেখানই মিন্ষ্টেবার্গের উদ্দেশ্য । বাস্তবিক মিন্ট্রবা্গ ভাহার 4[21৩৫781 ৬810৩১৯ 
পুশ্তকের শেষে যখন “অতি-আত্মা+ (061-561)কে চরম তাৎপর্ধ্য বলিয়াছেন, তখন 
বলিতে হইবে, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অন্তে তাঁৎপর্য্য ও অস্তিত্বের মধ্যে কোনো ব্যবধান 
থাকে না। কিন্তু অস্তিত্বকে গোড়ায় একেবারে তাৎপধ্যহীন বিয়া! উড়াইয়া দিয়া 
পরে আবার সেই অস্তিত্বের চরমকে তাঁৎপর্য্যের চরম বলা, কেমন যেন যুক্তিবিরুন্ধ বলিয়! 
ঠেকে। 

স্থৃতরাং তাৎপর্য্ের লক্ষণ অতিব্যক্তিত্ব বল! যায় না। অতিব্যক্বিত্ব বরং অস্তিত্বের 
রাজ্যে গোড়া থেকেই আছে। তাৎপর্যের রাজো আমাদের প্রথম প্রবেশ ব্যক্তিত্বের ভিতর 
দিয়া। তাৎপর্যে যখন অতিব্যক্তিত্ব আমি পৌছে, তখন তাহাকে অস্তিত্ব হইতে পৃথক্‌ 
করা একটা দর্শনের সমস্যা হইয়া দীড়ায়। 

তাৎপর্যের বিশেষত্ব যদি বলি যে, ইহা তৃপ্তি আনয়ন করে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, তৃপ্তি 
বলিতে কি বুঝি? * যদি বলি, যাহাতে আমার পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহাই তৃপ্তি) তাহা! হইলে 
প্রশ্ন উঠে, এ তৃপ্তি হেগেল-কথিত 56105681158690 হইতে কি হিসাবে ভিন্ন? 

সমস্তা কাজে কাজেই গুরুতর হই দাঁড়াইতেছে। যে দিক্‌ দিয়াই দেখি না কেন 
অস্তিত্ব ও তাঁৎপর্যযকে পৃথক করা ক্রমশই কঠিন হইল পড়িতেছে। অথচ তাৎপর্য ও 
অস্তিত্বের পার্থকযট। উড়াইয়াও দেওয়া যায় না। তাৎপর্যের মধ্যে আমর! এমন কিছু পাই, 
যাহ অস্তিত্বের মধ্যে পাই না। অস্তিত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেন কতকটা খাপছাড়া 
গোছের। অস্তিত্ব গর্িতপদবিক্ষেপে আমাদের সুখ দির! চলিয়া যায়। আমাদের দিকে 
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তুলিয়াও তাকায় না। ইহার গর্বের কারণ হইতেছে এই যে, ইহা! আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণ 
গৃথক্‌, ইহার সত্ত| সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা । 

দর্শনের একেবারে গোড়া হইতেই একটা! ভেদ চলিয়া আদিতেছে। সেটা হইতেছে-_ 
যাঁছা ঘটে ও যাহা ঘটা উচিত, এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য। যাহা ঘটে, তাহার স্থান অস্তিত্বে 
রাজ্যে। যাহা ঘটা! উচিত, তাহার স্থান আদর্শের রাজ্যে । আদর্শের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ 
দর্শনের একটা জটিল প্রশ্ন। যাহা! আদর্শ, তাহা “অস্তি নহে, আদর্শ যদি “অস্তি' হয়, তাহা 
হইলে তাহা আর আদর্শ থাকে না। অথচ, আদর্শ যদি একেবারেই তুঁইফোড় আদর্শ হয, 
যদি তাহার সহিত অস্তিত্বের কোনো সন্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সেরূপ কাল্পনিক 
আদর্শ আমাদের কোনো কাজে আসে না। এরূপ আদর্শকে আমরা হৃষ্টিছাড়। বলিয়া 
উড়াইয়া দিই। 

ভিগ্ডেলবাণ্ড গ্রভৃতি কোন কোন দার্শনিক আদর্শকে তাৎপর্ধ্য বলিয়া! ধরিয়াছেন। 
এবং তাৎপর্যের সংজ্ঞা ইহার! 10102865৫. 6019010030655 দিয়াছেন । কিন্তু অস্তিত্বের 
সহিত সম্ন্ধের দিক্‌ দিয়! দেখিতে গেলে, আমর! তাৎপর্ধ্য ও আদর্শের মধ্যে বেশ একটু পার্থকা 
দেখিতে পাই। আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি__তাৎপর্ধ্যের সহিত অস্তিত্বের সেরূপ বিরোধ 
নাই, যেরূপ আদর্শের সহিত আছে। তাৎপর্্যকে অস্তিত্বের বাহিরে নিক্ষেপ করা৷ কিছুতেই 
যায় না। কিন্ত আদর্শ যতক্ষণ আদর্শ থাকে, ততক্ষণ ইহা! অন্তিপদদবাচ্য হয় না। এবং ঘে 
মুহূর্তে ইহা *অস্তি'তে পরিণত হয়, সেই মুহূর্তে ইহা আর আদর্শপদবাচ্য থাকে না। অস্তিত্বের 
সহিত ইছার সম্বন্ধ কেবল এইথানেই যে, অস্তিত্বে পরিণত হুইবার শক্তি ইহার আছে, অথ্থা, 
অস্তিত্ধে পরিণত হইবাঁ চেষ্টা ইহা সর্বদা করিতেছে। 

সুতরাং তাঁৎপর্্যকে আদর্শ বল! চলে না । তাৎপর্য্যের সহিত অন্তিত্বের সম্বন্ধ অনেক 
বেশী ঘনিষ্ঠ 

বাস্তবিক তাৎপর্ধ্যই প্রকৃতপক্ষে অস্তি। যে অস্তিত্ব কেবল অস্তিত্ব, যাহাতে তাৎপর্যয 
নাই, তাহা অস্তিত্বই নহে। হ্থতরাং তাৎপর্য প্রকৃত অস্তিত্তের স্বরূপ নির্দেশ করে। 

এই জন্তই উপনিষদে চরুম সত্যকে “সত্যন্য অত্যস্” বলা হইয়াছে। ইহা সতোর 
সত্য, অর্থাৎ যে সত্য কেবল অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই সত্যের অস্তরলিছিত যে 
তাৎপর্ধ্য, ইহ! সেই তাৎপরধ্য । সত্যের ভিতরকার তাঁৎপর্ধে যতক্ষণ ন! আমরা প্রবেশ করিতে 
পারি, সত্যের সত্যে যতক্ষণ না আমরা পৌঁছিতে পারি, ততক্ষণ আমরা! প্রকৃত সত্য উপলদ্ধি 
করিতে পারি না। 


অস্তিত্ব ও তাৎপর্য ৯৩ 


সুতরাং তাৎপর্য সত্যেরই এক অবস্থা । ইহা সতের চরম অবস্থা। 

ইহাই ভারতের অধ্যাত্মবাদের বাণী | যে সত্য কেবল অস্তিত্ব লইয়া আছে, যাহ! 
আমাদের চরম স্থানে ঘা দেয় না, তাহাকে ইহা! তুচ্ছ জান করিয়া আসিয়াছে। “যেনাহং 
নামৃতা স্তাম্। কিমহং তেন কুর্য1ম্চ ৷ যাহা অমৃত ন! দিতে পারে, সে সত) কিসের সত্য? 


শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র 


ধর্মমঙগলে সৃঞ্টিতত ও ধর্মদেবতার প্রাচীনতা 


অতি প্রাচীন যুগ হইতে আধ ধষিগণ প্রক্কৃতির শৌভ। স্র্শন করিয়া আনন্দ অন্গভব 
করিয়াছেন এবং প্রকৃতির শন্তি অন্গভব করিক্া! আশ্চর্ত্যািত হইয়াছেন। শত শত নদীপথে 
অপরিষেয় জলরাশি অবিরত প্রবাহে মমূদ্রগর্ভে নীত হইলেও সমুদ্র স্কীত হইয়! পৃথিবীকে গ্রাম 
করিতে পারে না, ইহা লক্ষ্য করিব: বৈদিক খষি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। 
আবার অপরাধ কালে নিয়মুখী সুর্য বৃক্ষচ্যুত ফলবিশেষের স্যার অকম্মাৎ পড়িয়া যায় না, ইহাও 
তাহাদের কবিহবদয়ে কৌতুহল জাগরিত করিয়াছে। শৃষ্টমার্গ-বিচরণশীল স্ৃর্ধ্যের অবলম্বন বা 
আশ্রয় কোথায়, তাহা ভাবিয়া ভীহারা কুলকিনার! পান নাই। গাভীর বর্ণ কৃষই হউক আর 
পীতই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না; গোছুঞ্ধ সর্বত্রই শুত্রবর্ণ। এই সকল এবং 
এবংবিধ অসংখ্য অন্কৃভৃতি ও অভিজ্ঞতার ফলে, তাঁহারা এই সত্যে নীত হইয়াছিলেন যে, এই 
পরিদৃশ্যমান বিশ্বের স্থিতি, গতি ও পরিণতি প্রভৃতির মধ্যে একটা অপরিবর্তনীয় শক্তির প্রভাব 
নিহিত রহিয়াছে। এই শক্তির গ্রভাবে অগ্নি দহনশীল, এই শক্তির প্রভাবে জল শীতল, এই 
শক্তির প্রভাবে চনত হুধ্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি নির্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত হইয়া সঞ্চরণশীল। এই 
শক্তি খেত” নামে অভিহিত। ভারতীর ও ইরান আর্ধ্গণ যখন একত্র অভিরজাতিরূপে 
বসবাস করিতেন, তখন হইতেই তাহারা এই *্খত” শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। 
ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ আবেন্তায় এই শক্তি “অয, নামে অভিহিত। দ্অধ' শব্ধ ভারতীয় খত 
শের ইরাণীয় রূপ। এটা,বিভিন্ন শব নহে। এই অপরিবর্তনীয়, অব্যর্থ, অবিচজিত প্রারতিক 
শক্তিই উত্তরকালে আধ্যগণের মধ্যে নৈতিক জগতেও আরোপিত হইয়াছে । ফলে, প্রারতিক 
জগতের ন্ায় নৈতিক জগতেও কেহ এই «খত, বা “অ' শক্তির প্রভাব এড়াইতে পারে না। 
দেবতারাও এই শক্তির অধীন ) গন্ধ, ক্ষ, কিন্র, নর, সকলেই এই শক্তির অবীন। পঞ্ত- 
পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-গুল, স্বর্গ, মর্তয, পাতাল সর্বত্রই এই “খত? শক্তির অব্যাহত প্রভাব। 

আবেন্তা-সাহিত্যে এই শক্তি দেবতারূপে পরিকল্পিত এবং অহরো-মজ দার পরিষদের মধো 
ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। অহরো-মজ.দ। জরথুয তরীর়গণের সর্বধ্রধান দেবতা এবং 


ধর্ঘ্মমঙ্গলে স্ত্িতত্ব ও ধর্ম্মদেবতার প্রাচীনত ৯৫ 


তাঁহার ছয়জন পারিষদের মধ্যে তিনজন পুংদেবতা ও তিনজন শ্ত্রীদেবত| ৷ ইহারা "অমেষ 
শপেন্ত' বা পবিত্র অমর” নামে পরিচিত। পরলোকের প্রধান নিয়ন্তা অহরো-মজ.দার সত 


নি ১ 


অহরে'সনা 
] ] 
ঘি নীরা 
তি 
(5) (৪) (৬) 
বারন খষথে] বৈ |শংপন্ত অরমাইতী রি অমেরেতা 
(২ ৫ ঃ 
অয বহিষত রি হউয়ুবরতা 
] 
রক্ষা দেব! (পুং) 
শ্রওঘ! 
এই পবিত্র অমরগণের নামার্থ এইরূপ £-_ 


১। বোহ্মনে! তাল মন। বিবেক বা! মৎপ্রবৃত্তির মুর্তি কল্পনা। 
২। অধবহ্ষত-শ্রেষ্ঠ খত বা অতি মঙ্গলময় খত শক্তি! অয- কত-1187€ 
,... বহিষ্ত-বহ (বহু) +ইফ্ত (-ইঠ ); অতি মঙ্গলময়। 

৩। থ্বথ, বৈরধ-*বরণীয় ক্ষাত্র বা রাজশক্তি। 

৪। শপেন্ত অরমাইভী-্পবিত্র রতি। ইনি লক্ষী ও সরদ্বতী একাঁধারে। 

€। হউয্বতা _ সু-আত্মতা, সম্পূর্ণতা ও নুস্থতা। ইনি স্বাস্্যবিধাত্রী জলদেবতা। 

ইনি আমাদের সর্বমন্গলা ও শীতলাসথানীয়!। 

৬। অমেরেতা »অম্ৃততা, অমরতা। দীর্ঘজীবনের অধিষঠাত্রীবৃক্ষ-দেবতা । 

৭। শ্রওযা-শুত্রযা, সেবা। ইনি রক্ষা দেবতা। দেবগণের মধ্যে ইনি “পুলিশ 
ইকমিশনারাস্থানীয়। ইহার প্ররোজনীয়তা ও কার্ধ্যদক্ষতা গুধে ইনি উত্তরকালে দেবসজ্ে 
আসন লাভ করিয়াছেন। 

দেব-পরিষদের স্টায় একটা দেবশক্রপরিষদও অরধুষ ত্রীরগণের কল্পনায় স্থান পাই়াছে। 
মেই পরিষদে দেব-পরিষদের দেবতাগণের বিপরীত ধর্মাবলী দৈত্যগণ গ্রতিচিত। যথা: 


৯৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


জা মৈঙ্য 
ভি. 
(১) অকমনো (২)ইন্ত্র (৩) শৌর্ব | (৪) তরোমাইতী ৫) তৌর (৬) জৈর্চি 
(৭) অএস্স। 


জরথুষ্‌ত্রীয় ধর্মে অধ দেবতা অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। অহুরো-মজ দার 
স্ষ্টিতে জল ও উদ্ভিদ, পরিষ্কার ও পবিত্র জীবগণ ও সাধু সজ্জনগণ,-- সকলের মধ্যেই অধ 
দেবতার বীজ্জ নিহিত আছে ১। যজ্ঞ দ্বারা হবনের যোগ্য দেবগণ “্অয-বহ্ষ ত' নামক দেবতার 
প্রভাবেই তাহাদের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন ৷ নক্ষত্রগণ ক্র্যগণ, এবং দিবালোক- 
বিধাতরী উষারা এই দেবতার প্রভাবেই তাহাদের র্টার গুণকীর্ভন করিতে বর্তমান রহিয়াছে 
এই দেবতার অন্থগ্রহ যাহার উপর বর্ধিত হয়, বোহ্মন তাহার নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত 
হন) কিন্তু অয-বিহীন অসক্জনের নিকট তিনি কদাপি উপস্থিত হন না *। এখানে বোহ্‌মন 
অপেক্ষা অয দেবতার শ্রেষঠতা প্রতিষ্টিত। আবৈস্তা-সাহিত্যের ্েষ্ঠাংশভূত গাথা সমূহে অং 
দেবতার প্রভাব বর্তমাঁন আঁছে বলিয়াই বেদ বাক্যের স্তায় আবেস্তা বাক্যের অপ্রতিহততা এবং 
গাথামন্ত্র বিহিত যজ্ঞফল সুনিশ্চিত ও অবশ্তম্ভাবী *€। জগদ্রক্ষা কার্য্যে শ্রওষা ক্ষমতা গ্রা্ 
হইয়াছেন, কেন ন! তাহার সহিত অধ দেবতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত আছেন *। বু স্থানেই 
উক্ত হইন্বাছে যে, অহরো-মজ দায় সর্ববজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্া' অধ-প্রভাবে। কিন্তু পাপীদিগের 
ইন্দাল বা যাছুবিষঘ! প্রভাবে অয দেবতার স্থশীসিত উপনিবেশ সমূহেও নানাবিধ অশান্ত 
উপজাত হইয়া থাকে" । শয়তাঁনের সহচর দৈত্যগণের প্রভাবে জরধুষ ত্রীয়গণের মধ্যে নানারপ 
উৎপীড়ন সংঘটিত হইলে অহুরো-মজ.দ! ও অষ দেবতার মধ্যে রাজ্যে শাস্তি স্থাপনের জন্ত দে 
কথোপকথন হয়, তাহাতে অব দেবতার উক্তি হইতে ইহাই পরিস্ক,ট হয় যে, যতদিন রক্ষকগণের 
মধ্যে কাম-ক্রোধাদির প্রত সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হইবে, ততদিন গোনিধ্যাতনাদি অমন্গর 





১. যঙ্ ৮৪ ২ বঙ্গ ১১৯7৫২৫৭1২৩ ৭১'৫ ইত্া।দি 
৩ যঙ্৫5১, ৪ বন্ ৩৪।৮। 
৫ যক্স ৪৫৪ ৬ বঙ্গ ৫৬৩, ৪" 


৭ যয ৮৩ 


ধর্শমজলে স্থষ্টিত্ব ও ধর্্মদেবতার প্রাচীনতা ৯ 


দেশমধ্যে অবহভ্তাবী*। অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদির মোহ অয দেবতার শান্তিপূর্ণ আশীর্বাদ 
অপেঞ্চ অধিকতর প্রভাবশালী। 
এই সকল বর্ণন! হইতে অষ দেবতার প্রভাব ও তদ্বিরোধী মোহাদির গ্রভাবাধিক্য যুগপৎ 

বিৃত হইয়াছে দেখা যার়। 

আবেন্তার “অধ” দেবতার স্যার বেদের “খত” 'অতি প্রাচীন কাঁলেই আর্য খাধিগণ কর্তৃক 
অনুভূত হইন়াছিল। প্রধান প্রধান দেবতাগণের ইচ্ছা ও অবেক্ষাবশতঃ দৃষ্ঠমান প্রাকৃতিক 
বস্তসমূহের মধ্যে যে অবর্থ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই খত” । এই ধিত' শষ সত্য 
শ্ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন হইলেও কালক্রমে খত” নৈতিক জগতেরও নিয়ম বলিয়া! পরিগণিত 
হইয়াছিল। কিন্তু বেদের এই খত' শব্ধ বহুকাল অক্ষুণ্ন প্রতাপে নিজের আঁগন অবিচলিত 
রাখিতে মমর্থ হয় নাই। উত্তরকালে “ধম” শব্ধ এই শবের অর্থ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া 
প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণের নিকট মহ! সমাদর লাঁত করিয়াছে । আবেস্তার “অয' শবের 
সায় দেবতার স্থান অধিকার করিবার সৌভাগ্য ভারতীয় ঞ্খত” শব্ের হয় নাই। কিন্তু ধর্ম 
শব এ বিষয়ে খত শব অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্। ভারতের বৈদিক যুগেই ধর্ম শব ব্যক্তিতব- 
বাঁচকতা (1,61500150801)) লাভ করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে দেববাচকতায় উন্নীত 
হইয়াছে। 

শতপথব্রান্মণের (১৩শ কাণ্ডে, ৪র্ঘ অন্যায়ে, ওর ব্রাঙ্মণে ) পারিপ্রব-কাহিনীর বিবরণ- 
প্রদঙ্গে সকল দিগদেশস্থিত রাজা? প্রজা, দেবতা! ও জীবের উল্লেখ আছে। রাজ! যম বৈবস্বতের 
প্রজা পিতৃগণ ; রাজা বরুণ আদিত্যের গ্রজ গন্ধরর্বগণ ; রাজা সোম বৈবের প্রজা অঙ্গরো- 
গণ) রাজা অবুদ কাদ্রবেরের প্রজা সর্পগণ $ রাজা কুবের বৈশ্রবণের প্রন্থা রক্ষোগণ রাজা 
অসিত ধ্বানের গ্রজা অস্গুরগণ; রাজা মত্ত সান্মদের গ্রজ| জলচর ও বীবরগণ ) রাজা! তাক্ষ্য 
বৈপস্থতের প্রজা পক্ষিগণ ) রাজা ধর্ম ইন, গ্রজা দেবগণং | দেবগণের বিনি রাজা, তিনি 
অবশ্য দেবত|। সুতরাং শতপথব্রাঙ্মণের যুগেই ধর্ম শব ব্যক্তিত্ুবাচক এবং দেবতাবাঁচক 
হইয়াছে। ধর্ম দেবতার আসন দেবগণের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রাঁজপদে গ্রতিঠিত। ৃ 

অপর এক ধর্শ ব্রদ্ধার দক্ষিণ বক্ষ হইতে উত্ভৃত। ইহার ভিন পুত্র-(১) শম, 
(২) কাম, (৩) হর্য। 


১ বন্ধ ২৯।২-৩ ২ শতগধ-বাক্ষণ, ১৩1৪।৩৬ - ১৪ 


১৩ 





৯৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


পৌরাণিক যুগে ধর্ম বহু স্থলে বহু অর্থে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যমরাজা ধর্ম অর্থে 
অস্ভাবধি পূজিত। ইহারই পুত্র ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। স্থানান্তরে বিজু ও ধর্ম অভিন্ন দেবতারূপে 
পরিকল্পিত। অন্তত্র ধর্ম গ্রজাপতি এবং দক্ষ-জামাতা। অপর এক স্থলে ইনি “বত নাঁমক 
পুত্রের পিতা এবং “অপু” নামক পিতার সম্তান। অন্ত এক স্থানে তিনি হৈহয়বংশীয় নেব্বের 
পিতা। ইহা ছাড়াও বহু স্থলে ধর্ম নামক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সুতরাং ধর্ম দেবতা নিতান্ত 
অর্ধাচীন যুগের দেবতা নহেন। 

বৈদিক মঙ্্র হইতেই অবগত হওয়! যাঁয় যে, বৈদিক যুগেই প্রাচীন ইন্দ্র-বরণাঁদি দেবগণের 
গৌরব হাস-প্রাপ্ত হইতেছিল। বৈদিক খধিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া অধিতীয় একজন 
দেবতাকে খু'জিতেছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্র, অগ্নি 
বরুণ প্রত্ৃতি দেবতাগণের স্তব এরূপভাবে রচিত হইত যে, স্ততিপাঠক যখন দেবতাঁবিশেষের 
স্বব পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্ত অন্তান্ত দেবতাগণকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বৃত 
হইতেন+। বছ দেবতা স্বীরুত হইলেও তীহাদদিগের মধো একজনকে বাছিয়া লইয়া, তাহাকেই 
সর্কোচ্চ দেবতা! বলিয়া স্বীকার করার পদ্ধতিকে ইংরাজী ভাষায় হেনোথিজম্‌ (11670000190) 
বলা হয়। এই মতে সম্পরদায়বিশেষের মধ্যে বা কোনও নির্দিষ্ট কালে, নির্দিষ্ট উপলক্ষেঃ কোনও 
নি্দি্ট দেবতা সর্বোচ্চ দেবতা বলিয়! সমাদৃত হইতেন। বৈদিক যুগের এই কালকে ধর্মমাবিষয়ে 
যুগান্তর-হষ্টির পূরবব হুচনা বলা যাইতে পারে। বহুদেবতাঁক সমাজে ক্রমে ক্রমে এই প্রকারে 
সম্প্রদায়'ভেদে একেস্বর-বাদিত্বের পূর্বলগ্ষণ এই কালেই সুচিত হইয়াছিল। এই কালেই 
আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক খ্রষিগণ ক্রমে ক্রমে পূর্ববপ্রতিঠিত দেবগণের প্রতি আস্থা 
ছান্নাইতেছেন। একজন খষি বলিয়া উঠিলেন :_. | 

“কণ্ছৈ দেবার ছবিষা বিধেম ?* 

কোন্‌ দেবতার নামে যজ্ উংক্ষ্ট হইবে? কাঁহাকে হুবি দাঁন কর! হইবে? ইহাই খ্াষির 
সন্দেহ। এই সন্দেহের বশবর্তী খধি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হিরপাগর্ভ দেবতাঁকেই 
সর্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন। অন্ত এক খধি জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পিতা বলিয়া বিশ্ব- 
কর্ণীকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিগাছেন*। অপর একজন খধি প্পুকুষ' দেবতাকে 
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মর্ষৌচ্চ আসন প্রদান করিগ়াছেন, | হয় ত আরও অনেক খধি আরও অনেক দেবভাঁকে 
সব ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ধোচ্চ আঁসনে প্রতিষিত করিয়া, সেই সকল দেবতার গৌরব ঘোষণা 
করিয্া' গিয্লাছেন। বল! বাহুল্য, দর্শনশান্ে গ্রতিঠিত “ঈশ্বর'-দেবতা একাল পর্যন্ত তাহার 
দর্শন-প্রতিষ্টিত উচ্চ আসনে বসিতে পারেন নাই। 

নাসদীর সৃক্তে ( খথেদ ১০১২৯) প্রদত্ত সৃষ্টি ও আর্টার বিবরণ বৈদিক ও উপনিষদীয় 
খষিগণের মধ্যে প্রকৃত তত্বজিজাসা জাগন্ূক করিয়াছিল। দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ 
হিসাবে এই স্থক্তটী অত্যন্ত মৃল্যবান্। এই সুকে স্টির পূর্বাবস্থা *শৃন্'রূপে পরিকল্লিত 
হইয়াছে। তখন “সৎ? ছিল না, “অ-সংও ছিল না। অন্তরীক্ষ” ছিল না, 'আকাশ+ও 
ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ আশ্রয় বা আধার কি ছিল? অতল-্পর্শ জলরাশিই 
কিছিল? মৃত্যু ছিল না অমৃতও ছিল না। দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও গ্রভেদ ছিল ন!। 
এই সব “ছিল-না”র মধ্যে তিনি ছিলেন, _নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত 
আর কিছুই ছিল না । তাহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকারেতেই আচ্ছন্ন 
ছিল। জল ও স্থলে কোনও পার্থকা ছিল না। শূন্ত ও অভাবের মধ যিনি প্রচ্ছন্ন 
ছিলেন, তিনিই তপঃগ্রভাবে হ্বরংপ্রকাশ হইয়! আবির্ভূত হইলেন। তীহার মধ্যে সর্ব 
প্রথমে ইচ্ছা জাগরিত হইল সেই ইচ্ছাতেই মুনিগণের অনুসন্ধিৎস! জাগরূক হইয়াছে। তীহারা 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শৃন্তের মধ্যেই সদ্বস্তর বীজ নিহিত রহিয়াছে । তখন সেই অব্যক্ত 
তবদূর্শনের পথে আলোকপাত হইল। তখন বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিয়ে আত্মশজি 
ও উর্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইল। কিন্তু কে জানে এই কাষ্টি-রহন্য ? দেবতার! নিশ্চয় কৃষ্টি 
পরে আবির্ভূত হইন্লাছেন। তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্‌ বস্ত ছইতে এই বিশ্ব 
কষ্ট হইয়াছে? হয় ত তিনিই জানেন, ধিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে 
হি করিয়াছেন, তাহারই বা! প্রমাগ কি? আর তিনিই বে জানেন, তাহাই বা! প্রমাণ 
কি?* ষ্ঠ 
এই খধি স্টি বিষয়ে কেবলমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও নির্ণয় করিতে 
পারেন নাই। বিশ্বের আদিতৃত অনাদি পুরুষ এই বিশ্ব সি করিয়াছেন কি না, এবং এই 
হরির গৃঢতত্ অবগত আছেন কি না, সে বিষরে খধির ঘোর সন্দেহ। কিন্ত সি হইবার 
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পূর্বে যে এই বিশ্ব ছিল না, সে বিষয়ে খধির কোনও সন্দেহ নাই। ভাবের বা সততার পূর্বে 
তিনি অভাব ব! অ-সতার কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র সদ্বস্ত অনাদি 
পুরুষের সত্তা তিনি স্বীকার করিয়্াছেন। এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার 
ইচ্ছাক্রমেই বিশ্বস্থ্টি সংঘটিত হুইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে যাবতীয় দেবগপের অসত্ত! স্বীকার 
করিয়া তিনি যে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার 
এই সাহমিকতা হইতেই বৈদিক যুগে সাম্প্রদারিকতা ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তাহার 
দল-বল না থাকিলে কি তিনি সাহস করিয়া বৈদিক দেঁবগণের অসত্তাবিষয়ক চিন্তা ভাষায় 
প্রকাশ করিতে পারিভেন? 

এই খষির মশ্তরদার-তুক্ত অপর একজন খষি ইহারই সৃষ্টি-বিবরণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন*। 
ইনি বলেন, সর্বপ্রথমে সদ্বস্তও ছিল না, অসদ্বস্তও ছিল না। এই বিশ্ব না-সৎ না-অসং, 
এই ভাবে প্রতীয়মান ছিল। মনে হইত যেন বিশ্ব আছে, আবার মনে হইত যেন বিশ্ব নাই। 
তখন কেব্সমাত্র সেই মন" ছিল। নাসদীর স্ক্রের খষি এই জন্তই বলিক্বাছেন যে, সংও 
ছিল নাঃ অসংও ছিল না। কারণ, মন তখন প্রকাশিত হয় নাই। সৃষ্টির পর এই মন 
প্রকাশের ইচ্ছা লাঁভ করে, ইচ্ছ(র পর তপস্তাচরণ করে, এবং গেই তপস্তার ফলে ক্রমে ক্রমে 
এই মন প্রকাশ লাঁভ করিয়াছে। 

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে উপনিষদীয় খধিগণের তত্বজিজাসা উদ্রিক্ হইর়াছে, নানা স্থানে 
্র্ধধি ও রাজধির মধ্যে তর্কুন্ধ হইয়াছে, বছ ক্ষত্রিয় রাজ! ব্রহ্ধদর্শা খষিকে তর্কে পরাভূত 
করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে বহু দর্শন ও বহু ধর্মবিপ্রব ভারতভূমিতে নূতন নূতন চিন্তা-ধারা'র 
প্রবর্তন করিয়াছে। কিন্ধ নামদীয় সুক্তের খষি যে সাহমিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহাকেই এ বিষয়ে যুগ-গ্রবর্তক বলা যাইতে পারে। পনাসদীয় স্ক্তে যে পাচটা বিষয় নির্দিদ্ 
ভাবে উক্ত হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহা মনে রাখিতে হইবে। 

(১) হৃষ্টির পূর্যের জগৎ শুন্তময় ও তমসাবৃত ছিল। 

(২) অনাদি পুরুষ সরি পূর্ব হইতেই সততাবান্‌। 

(৩ তাহারই ইচ্ছাক্রমে ও তপঃপ্রভাবে শুন্সের আবরণ উত্ভিরর করিয়া বিশ্বের বীজ- 
্ব্ূপ তিনি গ্রকাশমান হইয়াছেন। . 

(৪) বৈদিক দেবগণ বিশ্ব পূর্বে বিগ্বমান ছিলেন না; তাহারা উত্তরকালে কৃষ্ট। 

€৫) তাহারই দয়ার বৈদিক কবি অসদ্বস্তর মধ্যে সদ্বস্তর সন্ধান পাইয়াছেন। 
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পরের আলোচনায় দেখা যাঁইবে যে, ধর্মপুরাণীয় সিতবে এই পাঁচটা কথাই স্বীকৃত 
হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক যুগে ধর্মরঠাকুরের বন্ববাসী ভক্তগণকে নাসদীয় সুক্তের খাষির 
মশ্্রদার-তুক্ত বলা যাইতে পারে। 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, শতপথব্রান্মণে ধ্দেবতা দেবগণের রাঁজপদে বৃত হইয়াছেন। 
দেবগণ ইহার প্রজা (“বিশঃঃ) এবং অপ্রতিগ্রাহক শ্রোত্রিয়গণ ইছার সভায় উপস্থিত। 
সামবেদ এই সম্প্রদায়ের বেদ, এবং ধর্দদেব্তার সভায় সামবেদের দশটা সুক্ত গীত হয়১। কৃষি- 
প্রধান আর্ধ্যগণের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবত৷ ইন্্। সেই ইহ্দ্রদেবতা ধর্মদেবতার বিলীন হইয়৷ গেলেন। 
এই ধর্শদেবতাঁর শক্তি খত শক্তি বা! 'অধ+-দেবতাঁর শক্তির ন্যায় অপ্রতিহত ও অনিবার্য হইলেও 
ইনি কৃষিপ্রধান দেশে জলদেবতারূপেই পরিকল্পিত হইয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাঙ্গণে জণ বা 
বৃ্টির জলকেই ধর্ম বলিয়া! প্রচার কর! হইয়াছে। ধর্মই জল; কেন না, যখন ইহলোকে জলের 
আগমন হয়, তখন ঘকল বিষয়ই ধর্মের অনুগত হইরা থাকে । কিন্ত যখন বৃষ্টির অভাব হয়, 
ভন প্রবল ছূর্ববলকে আক্রমণ করে। সুতরাং জলই ধর্' । এই তাবে সম্প্দায়বিশেষের মধ্যে 
ধর্মদেবতা বহুকাল ধরিয়া সমাঁদর লাভ করিয়া! আমিতেছিলেন বলির! মনে হয়। কিন্তু এইট 
কোন্‌ সম্প্রদায়, তাহা নির্ণর কর! এখন একপ্রকার অসম্ভব হই পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি 
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১২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*্লেখমালা 


এই দেবতার ভক্ত সম্প্রদায়ের একান্ত অভাব যে কখনও হয় নাই, তাহা আশ্যঙ্গিক অনেক 
প্রমাণ হইতেই বুঝা যায়। উত্তরকালে পৌরাণিক যুগে এই দেবতা নানা দেবতার আদন 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে। জীব এই জগ'ত কর্ম করিতে আসিয়াছে 
এবং কর্শের অবসান হইলেই পুনর্জক্মেরও অবসান হয়, এ বিশ্বাস ভারতবর্ষের সর্বসম্পরদায়ের 
মধ্যে সর্বকালেই প্রচলিত আছে। মৃত্যুর পরই এই কর্ণ অর্থাৎ জীবকর্তৃক অনুষ্ঠিত 
পাপ-পুখ্যের বিচার হইয়া থাকে । যে দেবতা! মৃত্যুর পরপারে জীবের পাপপুপ্য বিচার করেন, 
তিনিই সর্বশেষ্ঠ দেবতা। এই জন্তই সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে ধর্দেবতা যমরাজের আসনে 
প্রতিষিত। শতপথব্রাঙ্গণে তিনি ইন্দ্রের আসনে অধিষ্ঠিত। আবার কখনও বা তিনি 
বৃষরূপী অর্থাৎ সর্বশক্তিমান্‌ পুরুষ-স্থানীয় ; পুরাঁণান্তরে তিনি বিষুদেবতা ; আবার কখনও বা 
তিনি প্রজাপতি; কোনও স্থলে তিনি ব্রন্ধার পুত্র এবং শম, কাম ও হর্য নামক পুত্রের 
জনক। জৈনদিগের মধ্যেও তিনি পঞ্চখশ অর্ৎ্রূপে পুঁজিত, বৌদ্ধদিগের মধ্যে সঙ্- 
গঠনের সহায়ক । এই ভাবে বহু মম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্দদেবতা নানাভাবে পুঁজিত হইয়া 
আমিতেছেন। 

আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সম্রদা ও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার 
ইতিহাম সংগ্রহ করা অতি ছুরহ ব্যাপার; কারণ, ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি আমাদের 
দার্শনিকগণের কোনও কালেই ছিল না । কত উপনিষদ, কত দর্শন, কত ধর্মগ্রন্থ আমাদের 
প্রাচীন খধিগণ প্রণয়ন করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু ধাহার! এই সকল বিশাল দর্শন-সাঁহিত্যের 
সংগঠন করিয়াছেন, বা করিবার সহায়ত! করিয়াছেন, তাহাদের কোনও বিবরণ তাহাদের 
রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। তাহাদের প্রতিপান্ত দার্শনিক মতও অতি হুঙ্্ হুতরাকারে গ্রথিত। 
সেই সকল সংক্ষিপ্ত হুত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সে কাঁলে সকলেই মুখে গুনিয়৷ শিখিতেন ও 
বুঝিতেন, এবং সেই অন্ত সত্রাকারে গ্রথিত দার্শনিক তথ্য কঠস্থ করিয়া! সে কালের পণ্ডিতগণ 
দার্শনিক পাগ্ডিত্য অর্জন, করিতেন। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিষয়েও এঁকই কথা বলা যায়। 
মোক্ষমূলয় সরস ভাষার লিপিবন্ধ করিয়াছেন যে? ভারত ভূমির উর্বররতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার 
জন্ত যেমন গঙ্গ! ও সিন্ধু ব্তীতও অসংখ্য কষুদ্র-বৃহৎ নদী অসংখ্য ধারায় হিমালয় হইতে 
নিঃসৃত হই! প্রবাহিত হইত, সেইরপ ভারতবাসীর মানসিক উর্বরত! বৃদ্ধি করিবার জন্তও 
অতি প্রাচীন কালেই অসংখ্য ধর্মমত ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত বহু শাখায় প্রবাহিত হইয়া 
সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল 7 উপনিষৎসমূহে আমর! তাহার অংশমাত্র দেখিতে পাই । 
চন ১0125 11000165918 97516705 পৃ ৪ নি 
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জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রাছুর্তৃত হইবার পূর্বের ভারতবর্ষে যে অসংখ্য ধর্শমত প্রচলিত ছিল, 
তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 'বহ্ষজালনুত্র' হইতে সাধারণত; উদ্ধৃত হইয়! থাকে। এই বৌদ্ধ “তত 
র্থণানিতে উক্ত হইন্লাছে যে, বুদ্ধদেব ৬২ প্রকার বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্শমতের উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। এই সকল ধর্মতও আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিল। ' সেই সকল 
বিভিন্ন ধর্মমতের খণ্ডন করিয়া! বুদ্ধদেব নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাঁভারতেও 
এই প্রকার বহু ধর্মমত ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লিখিত দেখা! যাঁয়। জৈনগণও এইরূপ 
ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। স্তরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
যে ভারতবর্ষে শাখা গ্রশাখা-সমস্বিত অসংখ্য ধর্শমতের প্রাদুর্ভাব ও প্রতি হইয়াছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একালে সেই সকল ধর্মমতের নিরাকরণ চেষ্টায় কোনও ফল 
ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। এই সম্পর্কে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল ধর্মামতের 
হম্গরূপ অসংখ্য সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে প্রাহুর্ভত হইয়াছে। উত্তরকালে ন্তান্ 
ধ্মতের সহিত সম্পর্কে তাহাদের ধর্মনতের কিছু কিছু সংগ্কার ও পরিবর্তন সংসাধিত হইলেও 
মূলতঃ তাহারা তাহাদের অতি প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও সাধারণ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে 
বলিয়া মনে করা যায় না। 

্ষ্টির কথা ভাবিতে গেলেই ৃষ্টিরপূর্বাবস্থার কথা মনোমধো ম্বতঃই আসিয়া গড়ে। 
নাঁসদীয় সক্তেও যাহা, ধর্মপুরাণেও তাহাই” _ৃষ্টির পূর্ববাবস্থা। সর্ববশূল্ময়। দর্শন-শান্ত্ে 
যৌগিক স্ব, পরিণাম স্থষ্টি বা বিবর্তবাঁদ, সর্ধবিধ মতেই স্থির পূর্বে প্রলয় বা সর্বশূষ্যতা 
পরিকল্পিত হইয়া থাকে । ইহাই স্বাভাবিক। “বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি? না, বীজ 
হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি ?"-_-এনপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও মেমন অসম্ভব, এই প্রশ্নের উত্তর 
সম্ভবপর হইলেও তেমনি ইহা ছার! সথষট-রহস্তের মূল পর্যন্ত পৌঁছান যায় না । সষটি-রহ্তের মূল 
ভাবনাই হইতেছে, এমন একটা যুগের ভাবনা, যখন বৃক্ষও ছিল না, বীজও ছিল না। 
সির পূরববাবস্থা মানেই শুন্তময় অবস্থা । তাই বৈদিক খষি দর্শনের গৃত্িত এবং ধর্মতত্বের ওর, 
সকলেই সষি-রহন্ত বর্ণনাকালে অভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন প্রাটীনত্ব ব! ইতিহাসের দিক্‌ 
দিয়া বিষয়টা বুঝিতে গেলে নাসদীয় শৃক্তের খধিকেই সর্বপ্রথম পণ্রদর্শক বলিয়া মনে হয়। 


ধর্মঠাকুন্নের আত্ম প্রকাশ 


শ্ন্পুরাণের বর্ণন! অহ্সারে সৃষ্টির পূর্ব্বকালে রূপ; রেখা, বর্ণ, চিহ্ন, রবি, শমী, রাজি, 
দিন, জল, স্থল, আঁকাশ, মেক, মন্দার, কৈলাস, কৃষ্টি বা চলাচল, কোনও কিছুই ছিল না। 


১০৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


দেবতাও ছিল না, সুতরাং দেউল-দেহারাঁও ছিল না। খবি, তপস্থী, ব্রাহ্মণ, পাহাড়, পর্বত, 
স্থাবর, জঙ্গম, সুর, নর, বরদধা, বিষু* আকাশ, পুণ্যস্থল, গ্গাজল,_-কিছুই ছিল না। মহাশুন- 
মধ্যে একমাত্র “পরতু' (প্রত ) ছিলেন, তাহার সঙ্গী আর কেহ ছিল না। তিনিও ছিলেন 
শুন্তময়, এবং শুন্তের উপর ভর করিয়া শন্তমধ্যে ভ্রামামান। এমন অবস্থার দয়ার সাগরের 
দয়া উপজাত হইল- বিশ্ব-সথষ্টির ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইল। “আপনি সিরজিল পরভু আপনার 
কাআ।॥ দেছেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন। পরতূর সঙ্গতি কেহ নহ একজন ॥” এইন্ধপে 
শৃন্মূতি গ্রতু দিবা-দেহধারী “নিরঞ্জন'রূপে সপ্রকাশ হইলেন। 
রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত “অনিলপুরাণ” নামক গ্রন্থে ধর্শঠাঁকুরের আয্মদেহের 

বিভিন্ন অবয়ব নিম্মীণের বর্ণনা আছে। 

বাযুব'্দ করিলেন কায়ার পরিধন্ধ। 

মুর্তিমান্‌ হইল! ধন্ম দেখ্যা লাগে ধন্ধ॥ 

কাকালি জিনিল জেন মাণিক্যের ডাড়ি। 

পাক দিয়া স্থজিল বন্তিস কোঠা নাড়ি ॥ 

বত্তিস কোঠা নাঁড়ি হতে না দস কোঠা সার। 

জেন তিন কোঠা! নাঁড়ি বাথানে সংসার ॥ 

তাএ উদর কোঠ স্থজিল মহা ভাগাঁর। 

জেন উদর চেষ্টায় মরে নর জগত সংসার ॥ 

রাজাময় পুষ্প জেন জন্মাইলা গাছ। 

সথচের মুখে গাখিলেন জেন ছোটি বড় বাঁ ॥ 

বেগবন্ধে ঘর সাজে সুজল কার্মিমা। 

ব্্ধা আদি দেব জার বুঝিতে [ নারে ] লীলা ॥ 

ধন্মের,বচনে পঙ্ত রাম গায়। 

অনিলগুরাণ গীত নুন স্টামরায ॥ 

যি 

নিরঞ্জন বলে ফোর দোসর নাহি কেছ। 

আমার, ক্বান করিতে তীর্থ নাই পুজিতে নাই দেহ॥ 

পৃন্তের ঘাট শৃন্তের পাট শৃন্তের লিংহাসন। 

শুন্ত আসনে একেলা! নিরঞ্জন ॥ 


ধন্মমঙ্গলে স্থৃতিতত্ব ও ধর্ঘ্মদেবতার প্রাচীনতা ১০৫ 
পুনশ্চ -- 
স্থির হয় পুরুষ জন সপ্ত শৃল্পে নিরঞ্জন 
আর কেন দেব নাহিক প্রকাশ। 
তোমার মরম জন সরূপ নারায়ণ . 
নমই একেলা ধর্মরাজ ॥ ইত্যাদি। 


দ্বিতীয় স্থষ্টি উলৃক 


ধ্মঠাঁকুর নিরঞরনরূপে স্বদেহ সথষ্টি করিবার পরই উনুক পক্ষী বা উলৃক মুনিকে সৃষ্টি 

করেন। এ বিষয়ে অনিলগুরাণ” শুন্যপুরাণ বা অন্ত কোনও ধর্মপুরাণের মধ্যে মতভেদ দেখা 
যায়না! অনিলপুরাণে আছে”_ 

শৃন্ে ভর করতার এড়িল নিশ্বাস । 

নিশ্বাসে জন্গিল উলুক পক্ষরাজ ॥ 

গোস'হির নিশ্বাস গেল লক্ষি জোজন। 

তরাতরি আইলা উ্ুক জথা নিরঞ্জন ॥ 

উনৃকে দেখিয়া ধর্ম তযুক্ত হল। 

মিনতি করিরা ধর্ম বলিতে লাগিল ॥ 

শুন শুন আরে পক্ষ বলিয়ে তোমারে। 

তোমার জনম হইল কেমন প্রকারে ॥ 

কর জোড় করি উলৃক করে নিবেদন। 

আমার জন্মের কথা শুন দিয়া মন ॥ 

শুন্ত তরে করতার ছাড়িলে নিশ্বাস। 

তোহার নিশ্বাসে জ্মিলাও পক্ষিরাজ ॥ 

অনিলপুরাণের স্ার শৃলতপুরাণেও ঠাকুরের 'হাঁই' হইতে উলুকাই' পক্গীর জন, এবং 
ঠাকুর আত্ম ভোলা হইলেও উনৃক “মুনি' (বা প্ুনিবর') স্থিবুদধি এবং স্মতিধর। ঠাঁকুর 
এই মুনির পরামর্শ ব্যতীত কোনও কর্ণ করেন নাঁ। স্য্-কার্ধ্যে উনৃক মুনিই সফল কার্যের 
নিরসতা এবং নিরজন ঠাকুর তাহার নিকট হন্-চাঁলিত পুতুলের স্তার ক্রিয়াশীল। উপৃক 
মুনির বুদ্ধি ও কৌশলেই নিরঞন ঠাকুর এই বিশ্ব সথষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নতুবা! তিনি 
১৪ 


১৪৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


ষ্টি করিতে পাঁরিতেন বলিয়া মনে হয় না। তৃফায় আকুল উলৃক অঙ্গরোধ করাতেই 
ঠাকুর তাহাকে মুখের অস্ৃত দাঁন করিবার জন্ত মুখ প্রসারিত করেন) সেই সুযোগে উন 
ওষনাড়া দিয়া জল স্থ্টি করান। 
ই মায় করি উনুক মুনি ওষ্ট নাড়া দিল। 
শৃন্ের উপরে এক বিদ্ু খসিয়া পড়িল ॥ 
--অনিলপুরাণ । 
শৃন্টপুরাণের বর্ণনাতেও উনুকের ক্ষুধা ও তৃষণ নিবারণের উপাঁ় চিন্তা করিয়া ঠাকুর 
ধখন বিহ্বল, তখন উলুক মুনিই ঠাকুরকে বুদ্ধি দিল/_“মুখর অমৃত দিআ পরতু রা 
জীবন।” তখন--“কিছু সংহারিল কিছু শুন্ঠে হইল থিতি। পরতুর বিশ্বকে জল হইল 
আচক্িতি।” তখন জল্লের উপরে উভয়েই টলমলায়মান। অনিলপুরাণের মতে উনৃকেং 
কৌশলে ঠাকুর নিজেই জলবিষে তর দিয়া টলমলারমান। 
উলুক বোলেন্ত প্রভু শুন মায়াধর | 
তিলমাত্র তুমি বিদ্বুতে কর তর ॥ 
উলুক ছাড়িয়া প্রস্থ বিদু ভর কৈল। 
বিশ্ব কেবল ধর্মের ভর সহিতে নারিল ॥ 
ভাঙ্গিয়া ত জলবিদ্ু হৈল ছা'রখার। 
জলাকার পৃথিবী হইল একাকার ॥ 
উলৃকের বীর-পক্ষ হইতে পরমহংসের উৎপত্তি, এবং উনুকের পরামর্শে ই ঠাকুর “টি 
সাজন? করেন” । ঠাকুর উলৃকের বুদ্ধির প্রশংসা ন| করিয়া! থাকিতে পাঁরিলেন না, বলিলেন,_ 
আরা হইতে বদিমান্ পুর উন্নুকাই। * 
কেমনে করিব ছিষ্টি থল নহি পাঁই ॥ 
তখন উলৃক মুনি'যধারীতি পরামর্শ দিয়া ঠাকুরকে স্থািকর্মে 'নিরোজিত করিল। 
এবং উনৃকেরই বুদধিক্রমে এই বিশ্বের সপিকা্ধয চলিতে লাগিল। বাস্থৃকি, বন্থুমতী, কর্কট, 
ৃর্প্রভৃতির সৃষ্টি ত এই প্রকারেই হুইল, তাহা ছাড়া এই জীব জগতের সার মূল কারণন্বরপা 
মহামা়ার স্থষ্টিও উলৃক মুনির কৌর্শলেই সমাহিত হইল। তারপর পিতা ও কন্তার মিলন 
বারা দ্ধ, বিষু, শিব, এই জিদেবতার স্থষ্টিও উনৃক মুনির ঘটকালিতেই সম্ভবপর হইল। 
১. উদুক বোলস্তি গোসাঞ্ি উপাজ কারণ। জলের উপরে কর ছিটির সাজন। পু: গু: পৃ. চ। 
২ স্ানান্তরে-স/আঙ্গ হৈতে বুদ্ধিমান্‌ ভুদ্ছি যুনিবর ।-_পৃ. ১৭। 


ধর্মমঙলে স্প্টিতত্ব ও ধর্্মদেবতার প্রাচীনতা। ১০৭ 


কাজ্যের তত কিবা উলৃক জানিআ। 
দেবী ধন্বে দিল ছামুনি করিআ ॥ 
ধন্মঘট পুণ্য ঘট কৈল আরাধন। 
আপুনি উল.ক মুনি হইল ব্রাহ্মণ ॥ 
নানা বর্ণে বাদ্য উলূক করিলা ততঙ্গণ। 
আপুনি হইল মাতাপিতা! কৈল কন্ঠা৷ সমর্পণ ॥ 
নান! শবে বাদ বাজে জয় জয় ধ্বনি। 
দেবী ধন্মে ছুহে হইল পুণ্পের ছায়নি ॥ 
ধন্মের চরণে পণ্ডিত রামে গায়। 
,  অনিলপুরাণ কথা শুন ধর্মনরায় ॥ 
মহামায়ার গর্ভে ত্রিদেবার জন্ম হইবার পরও উলৃক মুনির পরমার্শেই ঠাকুর & তিন 
দেবের উপর স্থষ্টির ভাঁর অর্পণ করেন। আবার যখন নিরঞ্জনের মৃতদেহ দাহ করিবার জন্ত 
ইন্্রাদি দেবগণ সহ €ত্রিদেবা” বন্নুকার কূলে উপনীত হইলেন, মহামায়! সহমৃতা হইবার জন্ত 
নানাবিধ বেশভৃষাঁয় সঙ্জিত-দেহা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, তখনও বন্লুকার তীরে বটবৃক্ষে 
উলুক বসিয়া দাহ-বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। 
অগৌর চন্দন কাষ্ঠ বোঝাঁএ বাস্ধিয়!। 
জতেক দেবত! নিল মন্তকে করিয়া ॥ 
ললাটে চন্দন দিল দেবী সীমস্তে সিনূর। 
সুবর্ণ চিরুণী দিল কবরী উপর॥ 
জয় জয় দিয়! দেবী চৌদলে চাপিয়া। 
আগে পিছে জান সবে খৈ কড়ি ছাড়িয়া ॥ 
স্বৃতকল্প হ'রাঁছেন ঠাকুর নিরঞ্জন। 
নানা শব্ধে বাস তোলাল ততক্ষণ | * 
সেইরূপ উল.ক দুরেতে আসিয়া । 
পেচারূপ হইল উল্‌ক আমোয়া পাতিয়া ॥* 
বনুকার কূলে আছে এক বটগাছ। 
তথিভরে রহিল উল্‌ক পক্ষরাজ | 


১ উল্ক কি প্রকৃত পক্ষে গেচা নহে? 


১৪৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


বলগুকার কূলে মবে উত্তরিল গিয়া। 

শহ কাটেন সভে ভুকতি করিয়া | 
অনাগ্ঠি চরণে ভরিয়া! একমন। 

রামাই গপ্ডিত গান সেবি নিরঞ্জন ॥ 

শহ্‌ গুটি কাটিতে বিরোধ দিল পেচা। 
অইখানে মর্যাছে বায়ান কুটি রাজ! ॥ 
করজোড় করিয়া বোলেন তিন দেবা । 
এইখানে কতকাল আছ তৃমি পেচা ॥৯ 
বার সিন্ুল শন্তে গেল আর চৌদ্দ তাল। 
এইধানে আছি আমি আউট জুগকাল॥২ 
ধনজন প্রজা মর্যাছে নির্নয় নাহি জানি। 
আপোড়া পৃথিবী নাই তিল-পরমাণী ॥ 
বুদ্ধি বল পক্ষ রে বুদ্ধের পরকার। 
কোন্থানে করাব বাপার সত্তকার ॥ 

রহ্৷া হও হুতাশন বিষ হও কাষ্ঠ। 

শিবের বাম উরাতে চিরিয়া করাহ সৎকা্ধ্য ॥ 


এই উলুক মুনি কে? 


মহাভারতে এক উনৃক জাতির উল্লেখ পাওয়া! যায়। ইহারা কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া: 
ছিল। ইহাদের রাজার নামও উণৃক। সুতরাং" মহাভারতের এই উনৃক শব্ধ পেচকের 
প্রতিশৰ নহে, এ শব্ধ মনুষ্যবাচক ও জাতিবাচক। কৌরৰ কুলের পক্ষ বলিয়া এই রাজ 
ও তাঁহার প্রন্াগণ যে সাধারণ হিন্দু সমাজে নিন্দিত ও অজ্ঞাত ছিল, তাহা. বেশ বুঝ! যায়। 
নাগবংশীয় একজন রাজার নামও উলুক। 

আবার পুরাপাদিতে দ্বরং ইন্্র উলৃক নামে পরিচিত ) সুতরাং সম্পরদায়বিশেষের 
মধ্যে দৃক সন্থানার্ধ ও দেবরাজ-পদে প্রতিটিত হইয়াছে। অন্ত এক উনুক বিশ্বামিত 


১ উলুকের নিকট বন্ধ! বিষু শিব যুক্তকর ! 
২ নাড়ে ভিন যুগ। 


ধর্মমজলে স্যন্িতত্ব ও ধর্্মদেবতার প্রাচীনতা ১৪৯ 


খষির পুত্র ; আবার একজন শকুনির পুত্র। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেই উলৃক নামক 
কোনও ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি খাধিত্বে ও দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিল। 
'যহলুকে। বত মোঘমেতদ্তৎকপোতঃ “দমমৌ কৃণোতি। 
বন্ত দুতঃ প্রহিত এব এতগশৈ মায় নমে। অস্ত মৃতাবে ॥? 
-খস্ধেদ। ১০) ১৩৫ হু, ৪ খক্‌। 

এই উল ক যাহা কহিতেছে, তাহা মিধ]! হউক । কারণ, এই কগোত অগি স্থানে উপবেশন করিতেছে । 
বাহার প্রেগ্িত দূতত্বরূপ এ আসিয়াছে, মেই মৃত্যুতধরূপ ধমকে নমস্কার । 

মৃত বাক্ির আত্মা হ্গে গিয়া রাজ! বম ও রাজ। বরুণকে দর্শন করে (১০1.8.৭7 ১1১৫৪ 8,৫)1 যম 
বায় পিতৃগণের সহচর | ভাহাদের সহিত যম যজ্ঞে হাগমল করেল। যম পণ্যায্াদগকে হখের দেশে লই! 
যান। ইনি গৃত ব্যজিদের বানস্থান নিকপণ করিয়া দেন (১৭1১৮১৩) ১০1১৪।৯])। 

খাদে উলুক যমরাজের দূত+ | যমরাজও ধর্শার]জ বলিয়াই আমাদের নিকট পরিচিত । 
সুতরাং রামদাস হস্থমানের ষ্ঠায় যমরাজের দূত উলুকও যে আমাদের মধ্যে মশ্প্রদায়বিশেষে 
মুনিত্বে ও দেবস্ধে উন্নীত হইবে, তাহাতে মনেহ কি? উত্তরকালে আবার সেই নাম কোনও 
রাজা বা সম্প্রদায়বিশেষের বৈশিষ্টয-স্চক নাম হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ওলুকা দর্শন বা 
বৈশেধিক দর্শন সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ের দর্শন ও ধর্মমত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন- 
সমূহের মধ্যে ছুইটা দর্শনে ধর্মব্যাধ্যা গ্রতিজাত হইয়াছে__ মীমাংসা ও বৈশেধিক | এই ছুইটা 
দর্শনই অতি প্রাচীন দূর্শন-_বুদ্ধদেবের আবির্তাবের পূর্বেই এই ছুইটী দর্শনের মূল হুত্রগুলি 
প্রকাশিত হইয়াছিল । চরকের হুত্স্থীনে (১,৩৫-৩৮) বৈশেধিক দর্শনের একটা শুন্ত উদ্ধত 
হইয়াছে । বৈশেষিকের সেই হুত্রটী আধুনিক সংস্করণে গাওয়া যায় না। ইহা হইতে অঙ্থমান 
হয় যে, চরকের সময়ে ( *৮ ই্রা্টাব ) প্রাচীন বৈশেধিক হুত্রগুলির একবার সংস্কার হইতেছিল। 
থরাচীন বৈশেধিক ও প্রাচীন পূর্ববষীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় ও দার্শনিক মতে প্রভেদ নাই 
বলিলেই চলে । উভয় দর্শনই নিরীশ্বরবাদী এবং বেদে বিশ্বাসবান্‌। প্রাচীন কোনও মতের 
গ্রতিষন্বিতার উল্লেখ ন! থাকায় ইহাই অনুমিত হয় যে, এ কালেঅন্ত কোনও বেদ-বিরোধী 
মন্্রদায়ের মত প্রচারিত হয় নাই। 

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই উলুকপ্রব্ধিত একটা 
ধর্শ্্রদায় ভারতবর্ধে বিজ্ঞান ছিল; তাহাদের ধর্্মতের বৈশিষ্ট কি ছিল, তাহা 





১ উলুক ঘমের দূত। র্‌ 
২৪, 088 0085 ন০ ০৫ [0007 চ01050080 9০৮ [প্‌ ২২৭ | 


১১০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন ও আধুনিক বঙ্গীয় ধর্দপুরাঁণসমূহের 
মতের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের মতের মূল হত্রগুলি পাঁওয়! যায়। 
এখন দেখা যাউক, এই ধর্মপুরাণসমূহের স্থষ্টি-তত্বের ব্যাখ্যা নাঁসদীয় সৃক্তের সৃষ্টি-তত্বের 
সহিত কতটুকু অভিন্ন। আমরা নাঁসদীয় শুক্তের বিশ্লেষণে যে পাঁচটা মৃলন্ত্র পাইয়াছি, 
তাহার সবগুলিই ধর্মপুরাণীয় স্থষ্টি-তত্বের সহিত অভিন্ন । 
(১) সষটির পূর্বের জগৎ শৃল্টময় ও তদসাবৃত ছিল ; “অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুদ্ধকার। 
(২) অনাদি পুরুষ কৃষির পূর্ব হইতেই সত্তাবান্_-“দৃন্ঠত ভরমন পরতুর সুন্তে করি 
ভর।” 
(৩) তাহারই ইচ্ছাক্রমে ও তপ:প্রভাবে শৃন্তের আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়! বিশ্বের বীজ্বরূপ 
তিনি প্রকাশমান হইয়াছেন-_ 
“কাহারে জন্মাব পরতু ভাবে মারাধর'ঃ “আপনি দিরজিল পরতু আপনার কাঁআ।+ 
'ছ্যতাচ্যুতি নাহি রেক আপনি আলোক রেখ 
নিরঞ্জন ভাঁবিলেন ব্রহ্ম । 
মায়াপতি ধর্রায় নির্মাণ করেন কার 
আচন্থিতে জনমিল বিশ্ব” 
(8) দেবগণ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন না, তাহারা উত্তরকালে সৃষ্ট 
স্থির হয় পুরুষজন সপ্তশূন্তে নিরঞ্জন 
আর (কোন) দেব নাহিক প্রকাশ। 
তোমার মরম জন সরূপ নারায়ণ 
নমই একেলা ধর্কাজ ॥” 
“নিরঞ্জন বলে মোর দোসর নাহিক কেছ। 
আমার, স্নান করিতে তীর্থ নাই পুজিতে নাই দেহে ॥ 
শৃন্তের খাট শুন্ঠের পাট শৃন্তের সিংহাঁসন। 
শৃন্ত আসনে একেলা নিরঞ্জন |” 
(৫) তাহারই দয়ায় বৈদিক কবি অসদ্বস্তর মধ্যে সম্বস্তর সন্ধান পাইয়াছে। 
“দআর আসনে ধর্ম বসিল আপনে ।” 
'সাস্তি দয়াএ জর্্ম হইল তোমার।, 
গয়৷ হৈল বাপ ধর্মের বিদ্বু হইল মা 


ধর্মমঙ্গলে স্যগ্রিতত্ব ও ধর্মদেবতার প্রাচীনতা ১১১ 


এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রামাঁই পণ্ডিতের প্রতিঠিত ধর্মসম্পরদায 
একটা অতি প্রাচীন ধর্মসম্্রদায়ের আধুনিক সংস্করণ । খখেদের নাঁসদীয় হৃক্তের খাষিই 
সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক এবং প্রাচীন বৈশেষিক দর্শন সম্ভবতঃ এই সম্পরদায়েরই 
দর্শন " 


শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


এপ 


ধহুবেদ 
১। প্রস্তাবনা 


এখন আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। আমরা যুদ্ধের কিছুই জানি না। মধো 
মধো ছুই শক্রদলের সহিত দা্গা হয়। দাঙ্গা যুদ্ধ বটে, কিন্তু অশিক্ষিতের যুদ্ধ, বৃদ্ধকৌশল না 
শিখিযা যুন্ধ। কিন্তু যাট-সত্তর বৎসর পূর্বেও গ্রামবাসীরা ডাকাতের সহিত যুদ্ধ করিত। 
আমি হুগলী জেলার আরামবাগের কথা বলিতেছি। দেশটি ডাকাতের, এই হেতু গ্রামের 
ভদ্্র-ইতর অনেককেই যুদ্ধকৌশল শিখিতে হইত। শুধু লাঠি-খেলা নর, গুলতই দিয় 
বাঁটুল-ছো'ড়া, তীর-ধনুক, ঢাল-তরোয়াল শিক্ষাও করিতে হইত। ডাকাতের দলপতি সর্দার 
শিক্ষা দিত। সর্দার ডাকাতের দলপতি বলিয়৷ প্রসিদ্ধ ছিল ন1; গ্রকাস্তে বাড়ীর দরোয়ান 
কিংবা গ্রামের দিগার ( চৌকিদার ) হইন়্! থাকিত। বিবাহের সময়ে এই সকল খেলআড় ডাকা 
হইত, তাহারা বরযাতীর সঙ্গে যাইত, এবং বর-বিদায়ের সময়ে যুনধবিষ্! দেখাইত। এক এক 
সর্দার নিজের দেহের নানা স্থান চিরিয়া ওষধ প্রবিষ্ট করাইয়া দিত। সে সকল স্থানে পরে 
লক্বা লস্থা অবু'দ হইয়া রহিত। আমার মনে পড়ে, ধারাঁল তরোয়ালের চোটে তাহাদের দেহে 
নথের আ'চড়ের তুল্য দেখাইত। তাহারা বলিত, বধের গুণে দেহ কাটে না। ইহাঁও মনে 
রাখা উচিত, প্রবল বেগে কোপ না মারিলে তরোয়ালে কাটে না। কিন্তু মেলেরিয়ার 
আক্রমণের পরে দেশের সে শৌরধবীর্ঘ চলিয়া গিয়াছে। সে ডাকাত নাই, পূর্বকালের 
ুনধবিদ্তার স্তিও নাই। দেড় শত বৎসর পুর্বে মাণিক গান্ুলী তাহার ধর্দমঙ্লে মনলজীড়ার 
যে পরিভাষা লিখিয়াছেন, তাহ! আমরা বুঝিতে পারি না। ডাকাতদের মধ্যে ধর্মজান ছিল। 
কালীগুজা করিয়া ডাকাতি-যাা করিত। কোথায় ধন গুপ্ত আছে, তাহা না বলিলে নারীকে 
ভয় দেখাইড, কিন্তু কদাপি দেহ ম্পর্শ করিত না। নারী যে কালীমায়ের জাতি। আমাদের 
অঞ্চলে ডাকাত ছিল, কিন্তু চৌর ছিল না। এখনকার ডাকাতি, ডাকাতি নয়, অনেকে 
মিলিয়! চুরি। তখনকার ডাকাতি এক গ্রামে হইলে পীঁচখান! গ্রামের লোক শুনিতে 
পাঁইিত। বেখাঁনে সে ভীমরবে ডাঁক নাই, কটিতে কিছ্বিনী নাই, মালসাট নাই, সেখানে 
ডাকাতি নাই। আমার বোধ হয় বর্গীর হাঙ্গাম! হইতে কিছু রক্ষার জাশার লোকে যুদ্ধ 
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শিখিত, এবং ডাকাতন্বপ যোদ্ধা পালন করিত। ওড়িস্তা হইতে মেদিনীপুর ও আরামবাগ হইয়া 
ব্গীরা বর্ধমান আসিত। এই পথে, কত লুটপাট, কত রক্তারক্তি হইয়াছে, ঠেষ্গাড়া সে 
কাহিনী তুলিতে দেয় নাই। ঠেঙগাড়া যুদ্ধ করে না, যদি বা করে, কূটযুদ্ধ করে। 

বীর হম্ুমানের যুদ্ধ স্তায়-যদ ছুই বীরে যুদ্ধ। এক বীর ২৫1৩০টি অনুচর-মহচর লইয়া 
এক গ্রামে বাস করে। আগন্তক বীর অন্ঠের নিকট পরাজিত কিংবা দলব্রষ্ট হইয়া গ্রাম-রাজয 
অধিকার করিতে আসে। যুদ্ধের সময়ের বিক্রম দেখিলে ভীত ও স্তত্ভিত হইতে হয়। কিন্তু 
আয়ুধের মধ্যে নখর ও দত্ত, কদাচিৎ করতল। শক্রকে ধরিতে না পারিলে দন্ত দ্বারা দংশন 
করা চলে না। নখর-চালনাতেও শক্রকে কোলের কাছে পাইতে হয়। যে দিন আদিম মাঁমব 
ৃক্ষশাখা দ্বারা নিজের বাহু দীর্ঘ করিতে শিখিয়াছিল, সে দিন তাহার জয়ও হইয়াছিল। পরে 
নখর-পরিবর্তে শাণিত শিলার কিংবা তাষের শস্ত নির্মাণ করিয়া শক্রর দেহ বিদারণ, ছেদন, কর্তনে 
মমর্ধ হইল। কিন্ত শক্র নিকটে না পাইলে শন্তর বৃথা । পাষাণনিক্ষেপ দ্বারা দূরস্থ শত্রুকে এবং 
উচ্চ স্থান হইতে বিনাশ করা! সম্ভব। অস্ত্রনিক্ষেপ দ্বারা বধ করিতে পারিলে আরও সুবিধা । 
কিন্ত বাহুবলে প্রহার, কিংবা! বাহুবলে অস্ত্র নিক্ষেপ অপেক্ষা যন্তর্বারা অন্ত্রনিক্ষেপে করিতে 
পারিলে দূরস্থ শক্রকেও সহজে বিনাশ করিতে পাঁরা যায়। কোন্‌ কালের কোন্‌ মানব ধঙ্ট উদ্ভাবনা 
করিয়াছিল, কে জানে। কিন্তু একবার এই বুদ্ধি ঘটিলে, ভেদন, ছেদন, কুন্তন, প্রতিরোধন 
্রনথতি প্রয়োজন অনুসারে ধনুর দ্বারা নিক্ষেপ্য অস্ত্রের বিভিন্ন রূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। 
লক্ষ/ভেদের পুর্বে দেহ স্থির এবং মন একাগ্র করিবার নিমিত্ত মন্ত্র আবৃত্তি করা হইত। এইরূপে 
মানতিক অস্ত্রের উৎপত্তি। এই সকল অন্তর দিব্যঅন্্র নামে খ্যাত ছিল। যাহারা শত্র- 
পরীজয়ের নিমিত যুদ্ধ করে, তাহারাই জানে, যুদ্ধ করা হাসি-খেলা নয়। তখন যে অভীষ্ট 
দেবতা ও গুরুর নাম স্মরণ করিয়া শুভক্ষণে যুদ্-বা্রা! করিবে, তাহাও ত স্বাভাবিক। 

ধযুদ্ধে শরফলের আকার নানাবিধ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিক ভারী করিতে 
পারা যায় না। ধঞ্জুতে গুণ আরোপণ এবং গুণ আকর্ষণ, যোদ্ধার বাহুবলের পরিমাণ হইয়া 
ধাড়ায়। যাহার বাহুবল যত, এবং যাহার দেহ যত দীর্ঘ, তাহার ধনর্বলও তত। যুদ্ধকালে 
যে যত ক্ষিপ্রগতিতে শর-নিক্ষেপ করিতে পারে, সে তত জয়ী হয়। এই সময়ে বন্ত্র ্বারা 
ধুগুপাঁকর্ষণ ও শর-নিক্ষেপ করা চলে না। কারণ, তাহাতে কাঁলবিলঘ ঘটে। শর ও পাষাণ 
নিক্ষেপের এরপ যন্ত্র ছিল, তাহাকে ক্ষেপনী বলিত। সে যন্ত্র তারী হইত বলিয়া সবস্থানে স্থির 
করিয়া রাখা হইত। কদাচিৎ চত্রযুক্ত করিয়া সে বস যদক্ষেত্রেও আনা হইত। কিন্তু যে 
দিন বাহবলের পরিবর্তে অমলিবল, বাস্তবিক অগ্িূর্মযোগে উদ্ভূত বাযুবল আবিষ্কৃত হুইল, 
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সে দিন হইতে ধন্গঃশরের আদরও হাঁস পাইতে লাগিল! বারুদ ও বন্দুক একদিনে 
আবিষ্কৃত হয় নাই) ইহাঁর কম-দাম্্যও ঘটে নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর গিয়াছে, বনু 
ও ধনু ছুইই চলিয়াছে। জয়লাভের পক্ষে কোন্ট! ভাল, তখন বুবিবাঁর সময় আসে নাই। 
কিন্ত ক্রমে ক্রমে বন্দুক কামানের, বারুদ ও গুলিগোলার উন্নতির সঙ্গে ধন্্বেদ চিরকালের 
তরে বৃথা হইয়! পড়িয়াছে। এখন আর তিন শত হাত দুরে শর-নিক্ষেপ নয়, বর্ম ও ঢাঁলের 
কর্ম নয়, ইযুরোপের বিগত যুদ্ধে পনর মাইল, বিশ মাইল দূর হইতেও লক্ষ্যের প্রতি গোলা 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এখন বাহুবল, অস্মিবল ও বুদ্ধিবলের নিকট পরাস্ত। জল, স্থল, 
অস্তরিক্ষ, তিনই যুদধক্ষেত্র হইয়াছে। এখন প্রাচীন ধন্বেদ পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়্াছে। 
বহুকাল হইতে ধবেদের নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু অগ্নিপুরাণৌনত 
সংক্ষিপ্ত ধ্বেদ ব্যতীত ধহবে দ পুস্তকের অভাবে প্রাচীন যুন্ধশিক্ষা সন্ধে স্প্ট জান ছিল না। 
প্রায় ছুই বৎসর হুইল, শ্রীযুক্ত অরশচন্্র সিংহ এম্‌ এ মহাশয়ের এবং সাংখ্যন্তার-দর্শনতীর্ঘ 
পণ্ডিত প্রীবরচন্্ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্ধে মহ বশিষ্ট-বিরচিত ধনূর্বে দ-সংহিতা বন্গাহ্বাদ সহ 
প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বামিক্র-বিরচিত ধরবে, শীঙ্গধর ও বৈশম্পান 
বিরচিত ধন্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের গ্রন্থ অস্থাঁপি অপ্রকাশিত আছে। 
কোথায় পুথী আছে, শাস্ত্রী মহাশয় জানাইলে অনুসন্ধিৎস্র উপকার হইত। অন্থাপ্রকাঁশিত 
রস্থের মধ্যে কৌটিল্যের অর্থশান্তরে, কামন্দকীয় নীতিসারে, শুক্রনীতিসারে, ভোজরাজ-কত 
যুক্তিকল্পতরুতে, বরাছের বৃহত-সংহিতায়, অন্্শস্্র সম্বন্ধে যকিঞিৎ আছে। রামারণ ও 
মহাতারতে, মত্ত ও মার্কতডয পুরাণে যুদ্ধের বহু বর্ণনা আছে। কিন্তু সে সকলে ধচবেদ 
শান্ত পাওয়া যায় না। বশিষ্ধহুবে দ-সংহিতার সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, 
“এই ধন্বেদ-সংহিতাু্রণকার্ষে; আদ্শস্বরূপ একখানি মাত্র প্রাচীন গ্রন্থের অনুলিপি 
পাওয়া গরিরাছে। অপর কোন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথীর সাহায্য পাওয়া যায় নাই। উন 
অন্থলিপিতে যেরূপ পাঠাদি আছে, সেরূপ এই মুদ্রিত পুস্তকেও পাঠাঁদি দেওয়া হইয়াছে। 
স্থানে স্থানে ছবোধ্য হেতু সকল স্থানের যথাযথ অন্বাদ প্রদত্ত হয় নাই।' দেখাঁও যাইতেছে, 
স্থানে স্থানে পাঠে তুল আছে। অন্বাদেও যে তুল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য নাই। প্বঙ্বাসী- 
প্রেস” হইতে প্রকাশিত অস্রিপুরীণেরও সেই দশা । কিন্তু মোটের উপর এই সংহিত। বুঝিতে 
কষ্ট নাই। শশী মহা্র দুঃখ করিয়াছেন, তিনি আদর্শ পুরী পান নাঁই। কিন্তু পাঁমকের 
ছঃখ, তিনি যে কোথার অঙ্কুলিপি পাইয়াছিলেন, কি অক্ষয়ে অনুলিপি, কোন্‌ সমন 
অনুলিপি, সে সহদ্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, কোন্‌ সাঁলে ঈংহ্তীধানি 
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ছাগা হইয়াছে, তাহাও জানান নাঁই। টাকায় বৃদ্ধ শাঙ্গধর হইতে প্রমাঁণ তুলিয়াছেন। 
তাহাতে মনে হয়, ইনি সে গ্রশ্থ পাইয়াছেন। অথচ, সে গ্রন্থ যে পাওয়া যাইতেছে না, 
ইহাও লিখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি এর গ্রন্থের গুরুত্ব অ্ভব করেন নাই। বুঝিতেছি, 
তাহারা অনুবাদে যথেই্ যত্ত করিয়াছেন, এবং যাহ৷ দিয়াছেন, সে জন্রই তাহীদ্িগের নিকট 
রুতজ্ঞ হইতেছি। এই ধন্তবেদ না পাইলে শাস্্জ্ান হঈত না। 
২। অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ 

এখন প্রথমে অগ্নিপুরাঁণ দেখি । আমর! জানি, অগ্নিপুরাণের অধিকাংশ বিষয় 
পুরাতন গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে । ধনূর্বেদও সেইরূপ । ইছাতে সমরনীতিও 
আছে। এই পুরাণ (“বঙ্গবাসী” প্রকাশিত সংস্করণ ) হুইতে কিছু কিছু সংক্ষেপ করিতেছি। 

অগ্নি বলিলেন, (২৪৯--২৫২ অঃ), ধনু চতুষ্পাদ। ইছাঁতে রথ, গজ অঙ্গ? পত্তি 
এবং যৌধ, এই পঞ্চবিধ বল কীতিত হইয়াছে১। ধম্বেদের গুরু ব্রা্ধণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ের। 
যুদ্ধে শূত্রের অধিকার আছে, কিন্ত স্বয়ং শিক্ষা করিবে। [কিন্তু ধন্বেদ পাইবে না। কারণ 
ধনুবেদ যজুবেদের অন্তগি। ] দেশস্থ সঙ্করবর্ যুদ্ধে রাজার সহায়ত! করিবে। অস্ত্র ও শঙ্ 
ভেদে আম্ুধ দ্বিবিধ। যুন্ধও খাজু ও মায় ভেদে দ্বিবিধ। আমুধ পঞ্চবিধ। যথা,_ 
(১) ক্ষেপনী ও চাপ যন দ্বারা যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যত্রমুক্ত ; যেমন, ক্ষেপণী দ্বারা পাষাণ, 
ও চাঁপ দ্বারা শর। (২) শিলাতোমরাঁদি ( শৃলবিশেষ ) হস্তমুক্ত। (৩) প্রয়োগের পর যাহাকে 
প্রতিসংহার করিতে পারা যার, তাহাকে মুক্ত-সন্ধারিত বা মুক্ত-অমুক্ত বলে) যেমন, কুস্ত (কৌচ 
বা. খোঁচ)। (৪) খড়াদি অমুক্ত | (৫) হত্তপদ। ধযদ্ধ শ্রেষ্ট, [কারণ দূর হইতে শক্রবিনাশ 
করিতে পারা যায় ]। প্রাস (হস্ব কুন্তবিশেষ)যুদ্ধ মধ্যম, খড়-যু্ধ অধম, এবং আমুধহীন 
বহু ও নিযুদধ বুদ্ধ) জঘস্ত' | হবে দ-শক্ষার এথমে অনু গুল হনত, পদ দৃঢ় করিতে 

১ বল চতুরঙ্গ প্রসিদ্ধ। অগ্নিপুরাণে আমুখহীন যোদ্ধা) গঞ্চম বল ধরা হইয়াছে। মহাভারতে 
(শলা পর অঃ) ধনুবেদ চতুষ্পাদ এবং দশাঙ্গ। কি কি দশটি অঙ্গ, হাহার উল্লেখ নাই। : ধনুবে দের 
চতুষ্পদ বাশিষ্ঠ ধনুষে'দে গাওয়া! যাইবে। 

২ আমুধের নানাবিধ শ্রেণী আছে। যথা, ফৌটিলো,_ 

কে) জাদাগযাদি স্থিত (অচল) যন্ত্র; (খ) গদা। শতন্ী। ভিশুলাদি চল যন্ত্র: (গ) শঙ্ি, গ্রাস, কৃত, 
ভিন্দিগাল, পূল, তোমরাদি ছলমুখ। (ঘ) ধনুঃণর; উ) খা) (চ) পরও কৃঠারাদি কুরকল) (ছ) পাবাপাদি। 
অর্াৎ অব্য, নিম, প্রয়োগ ও কম ভেদে জামুধের ভাগ করা হইয়াছে। একটা প্রচলিত ভাগ এই, (১) প্রহরণ) 
ঘেদন, ধা । €২) হুক যেন চক; (৩) যন, বেমন শর। অরিপুরাণের অন্তত বাহকে জানুষের মধ্যে 
ঘর হয নাই। বাশিষঠ ধনুবে'দেও তাই। তানুসারে আমুধ অনুজ, মুক্ামু্ মুর মু-_হতমুক্ ও বু । 





১১৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন"লেখমাল! 


হইবে*। [কখন দীড়াইয্া, কখন বসিয়! দেহের নানাবিধ ভঙ্গিতে যুদ্ধ করিতে হয়। এই সকল 
অবস্থানের পারিভাষিক নাম “স্থান” । ] যথা, _জানুত্বয স্ব করিয়া এক বিতস্তি ভূমির মধো 
দণ্ডায়মান হইলে 'সমপাদ স্থান । তিন বিতস্তির মধ্যে (পা ফীক করিয়া) দণ্ডায়মান হইলে 
€বৈশাখ, | * এই স্থানে জানুদ্বয় তোরণাঁকাঁর করিলে 'মণ্ুল'। এইরূপ, আলীড়, প্রত্যালীচ, 
বিকট, সম্পুট, শ্বস্তিক, এই আট প্রকার *। ইহার পর ধন্গ্রহণ জ্যা-আরোগণ, 
শরযোজন, ইত্যাদি । “চতুর ধঙ্গ শ্রেষ্ঠ, সার্দত্রয় মধাম, এবং ত্রি-হস্ত কনিষ্ঠ। এই ধু 
পদাতির যোগ্য । ধন্নু নাতিদেশে এবং তুণ নিতম্বদেশে স্থাপন করিবে। দ্বাদশমুষ্টি (৩৬ইফচি 
দীর্ঘ শর শ্রেঠ, একাদশমৃষ্টি মধ্যম ও দশমৃষ্টি কনিষ্ঠ ।'” ইহার পর কেমন করিয়া! শর অভ্যাস 
ও লক্ষ্যভেদ করিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। “জিত-হম্ত, জিত-মতি, এবং দৃষ্টি ও 
লক্ষ্যসাধন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে বাহনে আরোহণ করিয়! শর অভ্যাস করিবে ।” 

ধন্থঃশর গেল। এখন অন্য অস্ত্রশস্ত্রের কথা । “পাশের পরিমাঁণ দশ হাত। তাহার দুই 
মুখে গোল পিগু বাঁধা থাকিবে। কার্পাস, মুষ্জ; ভঙ্গ (ভাং গাছের অংশু ) স্নাযুঃ অর্ক (আকন্দ 
গাছের অংশু), কিংবা অন হর রজ্জু দারা পাশের গুণ নিষ্মাণ করিবে | পাঁশের স্থান 
কক্ষ দেশ। পাশ কুগুলাকারে মত্তকের উপর একবার ঘুরাইয়! চর্ম ধারী পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ 
যুক্তিকতরুতে অস্ত বিবিধ খ্ড়গাদী নিম অহ, আর দাহনাদি (জল, কাঠ, লো, শব্দাদি, তণ তৈলাদি) 
মারিক অন্্, অধ1ৎ কৃতিম ও অকৃতিম । শুভ্রশীতিসারে। মন্ত্র, যন্ত্র ও জগ্নিহার! যাং। নিক্ষেপ করিতে গার 
যার তাহ অন্তর; তিন থা, কুন্বদি শঙ্র। দার এক ভাগ, দিব্য, আহুর ও মানব। অস্ত্রের আর এক ভাগ, 
মাস্ত্রিক ও যাক্তিক | মান্তরিকান্্র উত্তস, নাপিকান্ত্র মধ/ম ও শঙ্প। কমিষ্ঠ, বাহযুদ্ধ ততোহধম। শুকরের নালিকাঃ 
বন্দুক, অগ্নিত্বার। অন্তর নিক্ষিপ্ত হয়। পু 

৩ তু" মাণিক গরাঙ্গ লীর ধ্ম-মঙ্গলে _ “প্রথমে করিল শিক্ষা সামীর হরণ”'--সামীর--করতলের সং 
লাগ করিতে পিখিল। করতলে আঘাত স্বারা 'কড়া' পড়াইন । 2 

& অমরকোধে “থান”* পীচ প্রকার,-_সমপাঁদ, বৈশীগ, মণল, আলীচ, প্রত্যালীড়। ইহাদের মহত 
“বৈধব” যোগ করিয়া “স্থান” যড়বিধ। বাশিষ্ঠ ধমুবেদ মতে অষ্টবিধ--সমগাদ। বিশাখ, অনমপাদ, আলী 
প্রত্যালীড, হু র-ক্রম, গরড়-ক্রম, পল্মাসন | অন্রিপুরাপের করেকটির নামান্তর । বৈফবস্গরড়, পল্পাসন - ্বত্তিক 
মনে কর! হুইয়াছে। 

« “পকারাসমুরলানাং ভার, কর্বিণীম্”--তজ, তল! নামে প্সিদ্ধ। “বর্দিশাম্‌” গাঠ পরিবর্তে 
পমিদীম্” পাঠও আছে। এই পাঠই শুদ্ধ বৌধ হয়। এই স্ৌকোর্ধ বাশিষ্ ধনুর্বে দ-সংহিতায় অবথা স্থানে 
বসিযাছে। শুক্রনীতিসারে, পাশের বহিমুর্ধে জিহস্ত ও জিশিখ দণ্ড বন্ধ, এবং রঙ লৌহনির্গিত। পাপের 
মুখ সর্গাকৃতি হইলে নাগপাশ। 





এসপি শি পি 


ধনূর্বেদ ১১৭ 


করিবে। বন্দিত, প্রত, কিংবা প্রত্রজিত, শক্রয়ে ভাবেই চলুক, তাহার প্রতি তদন্রূপ 
বিধিতে পাশ প্রয়োগ করিবে । খড়ী বাম কটিতে বিলম্বিত করিয়া বন্ধ করিবে। শলা সাত 
হাঁত দীর্ঘ। ইহার অয়োমুখ বিস্তারে যড়ঙ্থল। বর্ম নানাবিধ হইয়া থাকে। লগুড় গ্রহণ- 
পৃৰক সবলে লৌহবর্মোপরি আঘাত করিলে নাশ নিশ্চিত 1” 5 

এখন অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও কর্ম। “ড়া ও চর্মধারণ বত্তিশ প্রকার, পাঁশধারণ 
এগার প্রকার, চক্রকর্ম সাঁত প্রকার, শৃলকর্ম পাঁচ প্রকার, তৌমরকর্ম ছয় প্রকার, গদ্াকর্ম 
বার প্রকার, পরশুকর্ম ছয় প্রকার, মুদগরকর্ম পাঁচ প্রকার, ভিন্দিপাল ও লগুড়কর্ম চারি 
প্রকার, বজ ও পাষ্টিশকম চারি প্রকার, কৃপাণকর্ম সাত প্রকার। ত্রাসন, রক্ষণ, ঘাত, 
বলোদ্ধরণ এবং আয়ত (?) এই কয়টি ক্ষেপণীকর্ম ও যন্্রকর্ম। গদাঁকর্ম ও নিমুদ্ধকর্ম বত্রিশ 
প্রকার। বাহযুদ্ধ চৌত্রিশ প্রকাঁর **। এক এক গজে ছুই জন অঙ্কুশধারী, ছুই জন 
ধুর্ধারী ও ছুই জন খড়াধারী আরোহণ করিবে । রথ ও গঞ্জ রক্ষার নিমিত্ত তিন তিন অঙ্বঃ 
এবং অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত তিন ধাহ্ক্, এবং ধানু্ধের রক্ষার নিমিত্ত চর্মী নিযুক্ত করিবে "| 
শন্তকে স্ব স্ব মন্ত্রে, এবং নলোক্যমোহন শাস্ত্র অচনা করিয়া যিনি যুদ্ধে গমন করেন, তিনি 
অরি জয় ও পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন।” 





৬ এই সকল কমের পরিভাষ| পাইতেছি, কিন্ত যার অভাবে বুঝিবার উপায় দাই। শুরনীতিসারে 
নিযৃদ্ধ অষ্টপ্রকার, যখ1--(১) বাচহত্ত দ্বারা কেশ উৎপীড়ন (সে কালের লোকের! কেশ কর্তন করিত ন| ), (২) বল- 
পুবক ভূমিতে নি্পেষণ, (৩) মন্তকে গদ।ঘাত, (৪) জানু ছার! উদর গীড়ন, “৫) মুষ্টিকে ফলের আগার 
করিয়া, কপোলে দৃঢ় হাড়ন, (৬) পুনঃ পুনঃ কফেনি দ্বার। ভূতলে পতন, (৭) সর্বপ্রকারে করতল দ্বারা প্রথার, 
() শত্রুর রহ অন্বেষণ নিমিত্ত ছলপূর্বক ভ্রমণ বাহযুদ্ধে, সন্ধি ও মমগ্ধানে বর্মণ, বন্ধন ও ঘাতন; মহাঁভ|রতে 
খড়াসঞ্চারণ তৌপপর্বে (১৯১ অঃ) একুশ গরকার, এবং কর্ণপর্বে (২৫ আঃ) চৌন্দ প্রকার বনি আছে। রামারণে 
(লঙ্কা, ৪* ) নিষুদ্ধ বর্ণিত আঁছে। হুরিব'শেও কয়েকটি আছে। অসিবুদ্ধ ও নিযুদ্ধ শিক্ষার্গী দেখিতে পারেন। 

৭ এখানে পদাতির ছুই ভাগ, ধন্বী ও চর্মী, গজ অঙ্ব রথ মিলেয়। প। সেনাতাগের হশ্বতম তাগ, 
গত্ভি। এক পত্তিতে ১ গজ, ১ রথ, ৩ অঙ্থ) ৫ গদাতি -১*। অথ ও পদাতি। গর ও রথের "গাদরক্ষক”। 
অঙ্রকো যে, ও পত্তি «১ সেনামুখ, ও সেনামুখ »*১ গুল, ৩ গুল স* ১ গণ, ৩ গণ ১ বাহিনী, ৩ বাহিনী১ পৃতনা, 
ও পৃতন!স১ চমু। ৩ চমু) অনীকিনী। ১* অনীকিনী-্*১ অক্ষৌহিণী | এক জনীকিনীতে গজ ২১৮৭, রথ 
২১১৭, অঙ্ব ৩১২১৮৭০৬৫৬১, পদ।তি ৫ ৮২১৮৭৮১০৮৩৫ অহাঁভারতে রথের প্রাধান্য, গরে গজের াঁধানা 
হইগাছিল, শেষে গজের হাঁস পায়: কৃরক্গেত্র যুদ্ধে এক গঞ্জ প্রতি শত রখ, এক রধ প্রতি শত অঙ্গ, এক অঙ্ব 
প্রতি দশ ধনুর্ধর, এক হনুর্দর প্রতি দশ চর্ম নিট হইগাছিস | বোধ হয় উত্তবভারতে গর হুল ছিগ ন| 
বলিয় এই বিধি করিতে হইয়াছিল 


১১৮ হরপগ্রসাদ-সংবর্ধন*লেখমাল। 


অগ্রিপুরাণোক্ত ধঙগবেদ এইখানেই শেষ। কিন্ত আর এক অধ্যায়ে (১৪৫), রাঁজচি 
বর্ণনায় চামর, দণ্ড, ছত্র, সিংহাসন সহিত ধন্থবাঁণ ও খড়া আসিয়াছে । অষ্টি বলিমেন, 
“ধনুর্ঘব্য তিনটি__লোই, শু, এবং দারু। সুবর্ণ, রজত, তা এবং কৃষণায়স ( ইম্পাত )-নির্মিত 
ধন, লোহধঙ্জ। মহ, শরভ ও রোচিষ ম্বগের শৃঙ্গ-নি্মিত ধন শাঙ্গধন্। চন্দন, বেতস। 
সাল, ধধ্বন্‌ ও ককুভ-নিমিত ধন, দারণস্থ। কিন্তু শরৎকালের গৃহীত বংশনিমিত ধ্য 
সবশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ দারুধন্নর প্রমাণ চারি হাত।”” এই সকল দ্রব্য বাশিষ্ঠ ধনূরেদে প্রা 
অবিকল পাওয়া যাইবে। “জা.দ্রব্য তিনটি, বংশ, ভঙ্গ ও ত্বক (চর্ম)। বাঁণের কাঁও 
লৌহের, বাশের, শরের, কিংবা অ-শরের। শর খু, হেমবর্ণ, জাযু্লিষ্ট (ফাটা নর) 
সথ-পুজ্থযুক্ত ও তৈলধৌত সুবাণযুক্ত হইবে *। রাজ! এক বংসরের কর দ্বারা পতাকা ও 
অস্ত্র সংগ্রহ করিবেন *।” ইহার পর খঙ্ঠা-লক্ষণ। 

৩। সমরনীতি 

অগ্নিপুরাণোক্ত আযুধের কথা বলা হইল। এখন সমরনীতিব অল্প স্ব্প দেখা যাউক। 
পু্ষর বলিলেন (২২৮ অঃ), *গুভ শকুন (পশু পক্ষ্যাদির চোষ্টত) ও শুভ নিমিত দৃ্ট 
হইলে রাজ! শক্রপুরে গমন করিবেন। বর্ধাকালে পদাতি ও হস্তিবহল সেনা, হেমন্তে ও 
শিশিরে রথ ও অশ্ব সেনা, এবং বসন্তে ও শরতমুখে চতুরঙ্গ সেন! নিয়োগ করিবেন । পদাতি- 
বহুল সেন! সর্বদা শত্রজয় করে ১*।৮ 

অন্তত্র (২৪২ অঃ), শ্রীরাম বলিলেন, “মৌল, তৃত, শ্রেণী, সং, দ্বিষং ও আটবিক, 
এই যড়বিধ বল ব্যৃহিত করিয়া রাঙ্গা দেবতা-অর্চনাপূব'ক রিপুর উদ্দেশে যাত্রা করিবেন”) 








৮ কা, লৌহের হইলে নাম নারাচ। তৈদধৌত-নতেগ-মাধানা, নইলে মড়িচা পড়িবে। পুর্বকানে 
হাবতীয় অনত-শস্্র তৈলধৌত কর! হইত। রাদায়ণে ও মংস্তপুরাপে বহ স্বানে উল্লেখ আছে। 

৯. শুকর মতে রাজন চতুর্থাগ সেনা বিভাগে বায় হইবে। আগ্রিগুধাশের খড়া-লক্ষণে লিখিত 
আছে, “বঙ্গের খড়া তীক্ষ ও ছেদস$, অঙ্গদেশের তীক্ষ:”' ধল়যা-লক্ষপ। বরাহের বৃৎ-সংহিতায় আছে, 
তোজরায যুকিকয় হরুতে সবিস্তয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। 

১* কৌটিলো গজ, অঙ্থ, রথের বুদ্ধ-শিক্ষা বর্ণিত আছে। সমর মতে অগ্রহথানণ কিংবা ফাল্তুন বা 
চৈ মাসে যুদ্ধধাহ! করিবেন। ইহার টীকার কুললক লিখিয়াছেন, পররা:ই্র অগ্রহারণ মাসে হৈমপ্তিক শন 
এবং ফান্তন ও চৈত্র মাসে বসন্ত শনা গাওয়! বাইবে। কাঁমন্গকের মতের সহিত পন্নিপুরাণের একা আছে। 
রামারণের ও মহাভারতের যুদ্ধ অগ্রহায়ণ ম!সে হইয়াছিল । 

১১ মৌ--সন্বংশজাত পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত । ভূত-বেতন-প্রাণ্ত। প্রেণী-যুদ্ধবমূ্তরির। কিন্ত 
স্বাধীন হুযং-_মিত রাজায়। দ্বিবৎ--শক্র রাঁজায় সেম! হইতে গলায়িত। আটবিক--বন্ত অশিক্ষিত। ইহার 


ধঙুর্বেদ ১১৯ 


নায়ক ( বলাধ্ক্ষ) প্রবীরপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন। মধ্যে 
কোষ, স্বামী কলত্রঁং ও ফন্তবল (অসার সৈন্ভ) গমন করিবেন। ছুই পার্থ 
অশ্ববল, 'অশ্বের পার্থ রথ, রথের পার্থে গজ, গজের পার্খে আটবিক, পশ্চাৎ সেনাপতি* । 
মন্থুথে ভয় থাকিলে মকর ব্যুহ, পশ্চাতে ভয় থাঁকিলে শকট, পার্থে ভয় থাকিলে বসত, এবং 
মর্বদিকে তয় থাকিলে সর্ব্বতোভদ্র রচনা করিবেন ১। _ বিধা বিলে প্রকাশ যুদ্ধ করিবেন, 


গু পু পু বলবান্‌। বহুকাল হইতে এই যড়বিষ বল গরপন। প্রসিদ্ধ চিল। ॥ কৌঁটিগ্ে ও কামনকে প্রনধগ 
বর্ধিত আছে। মনুসংহিতায় (৭1৫8, ১৮৫) এই যড়বল। শুক্রনীতিভে বল বিভাগ ভিন্ন। যথা,__ 





মেনাবল 
্ ( ভূতিদানে গগিত ) মৈত্র (দা গালিত ) 
(+---7িটি নিও 
মৌল (ক্রমাগত) সাস্ক (খধুনিক) 
সার মার 
অমার অসার ইত্যাদি 


রাঙজার গুলীভূত দেন! বাতীত অঙজ্ম নেন! থাকিত। ইহাদের নিজের সেনাপতি থাঞ্তি। ইহারা উপরের 
“প্রেদী। এতদ্বাতীত, কিরাতাছি স্বাধীন আরপ্যক | শেষে রিপৃ-দেন! হইতে উৎস মেনা। ইহারা দ্িষং 
সেন! । অতএব মেই বড় বল, কেবল নামান্তর । 

১২. গুক্রনীতিসারেও প্রায় এই প্লোক (৪81৭)1 বুদ্ধশিবিরে রাণীর যাইতেন। মহাভারতের 
কুকক্ষে অ যুদ্ধে সেদাদিগের নিমিব্র বেশা! গিরাছিল। মদ্ভের ত কথাই নাই। নারী, সেনাধিগের অন 
পাক ফরিত। 

১৩ কৌটিলো চতুরঙ্গ বলের প্রতোকের দশ সেনার উপরে এক পদিক, দশ গদিকের উপর এক সেনা" 
গতি, দশ দেনাপতির উপরে এক নার়ক। অর্থাং শত দেন! সেনাপতির, সহশ্র সেনা নায়কের অধীন ধাকিত। 
দেনাগতি শতিক, নায়ক সাহশ্রিক। ইহার! হাজারী, এখন উপ।ধি হাজার।| এখানে একটা কথা মনে গড়িতেছে। 
সংরজ খেল চতুর বনে যুদ্ধ। কিন্তু এই খেলার বর্তমান বহে রাঙা পাছে উ্নিধত বিস্তাস নয়। যোধ হয়, 
প্রাচীন খেলা পরিবর্তিত হইয়'ছে। হেট! রখ, সেটা ফারসীতে পড়া হইন্াছিল 'রোধ। 'রোখ' ইংরেঈীতে হইল 
'রুক' | আশ্চর্ঘয অ বটে, ফোধায় রখ, জার কোথায় নৌক!! ইংরেজীতে “কাদেল” বলিয়া বরং রখের সাদৃন্ত 
রাখিরাছে। পরে কিন্ত সংস্কতেও রখ স্থানে নৌকা! হইয়াছিল এবং বোধ হয়, নদীনালার ফেশে দেমন পূ্ববঙ্জে হার 
উৎপত্তি। জিজ্ঞানথ পাঠক রঘুনঙ্দনের ভিধিতদ্থে কিবে! লব ক্রমে “ভতুরজদ্‌ অক্ষতীড়াযাং বযাসহুখিডিরসংবাদং” 
দেষিতে পারেন ॥ 

১৪ এইয়াপ সনু (১৭১৮৭), কামন্দক, ইতাদি। যে দিকে তর, সেদিকে দেন! বিস্তার করিবে, 


অযিপূরাণের এই অংশ প্রা জবিফল ফামনকে জাছে। 


১২০ হরপ্রসদ-সংবর্ধন-লেখম।ল! 


এবং বিপর্যয়ে কুট যুদ্ধে প্রবৃ্ত হইবেন ১1” ইত্যাদি। এখানে হস্তিকম+ রথকর্ম, অর্ধ. 
কর্ম, পত্তিকর্ম ও ইহাদের ভূমি এবং বহুবিধ বাহ বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত এক অধ্যায় (২৩১) 
হইতে সংক্ষেপ করিতেছি পুষ্কর বলিলেন, “যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে সংহত 
করিয়া যুদ্ধ করাইবেন, বহু হইলে যথেচ্ছ বিগঁর করিবেন। বহর সহিত অল্পের যুদ্ধে সৃচীদুগ 
অনীক (বল বিস্তাস) কল্পনা করিবেন। বৃহ দ্বিবিধ প্রাণীর অন্গরূপ ও দ্রবাবূপ। যথা, 
গরুড়, মকর, শ্ঠেন, চক্র, অর্ধচন্্ বু, শকট, মুল, মব'তোঁভদ্র, সুচী । সকল প্রকার বা 
পাচ স্থানে সৈন্ত কল্পনা, ছুই পক্ষ (ঝা পার্খ ), দুই অগ্পুপক্ষ (বা কক্ষ ), এবং পঞ্চম উরঃ ১*। 
যদি একের দ্বারা না হয়, দুই ভাঁগে যুদ্ধ করিবে। তাহাদের রক্ষার্থ তিন ভাগ স্থাপন 
করিবে। ্বাজা স্বয়ং ব্যুহ কল্পনা ও ঘৃদ্ধ করিবেন না। সৈম্গের পশ্চাৎ এক ক্রোশ দূরে 
থাকিবেন। গজের পাদ রক্ষার্থ চারি রথ, রথ রক্গার্থ চারি অশ্ব, অশ্ব রক্ষার্থ চাঁরি ধী, 
এবং ধন্বীরক্ষার্থ চমী নিয়োগ করিবেন। অগ্রে চ্মী, গশ্চাৎ ধন্ধী, পশ্চাৎ অশ্ব, পশ্চাৎ রথ, 
পশ্চাৎ গজসৈন্য স্থাপন করিবেন। শুরদিগকে সম্খুথে স্থাপন করিবেন। ভীরুদিগকে 
গশ্চাতে। রণভূমি হইতে সংহত ও হতদিগের অপনয়ন, আয়,ধ আনয়ন ও গজের প্রতিযুদ্ধ ও 
জলদানাদি, পত্তিকর্ম। রিপুর ভেদ ও স্ব-সৈন্ঠের রক্ষা ও সংহতের ভেদন, চর্মিকর্ম। 

যুদ্ধে বিমুখীকরণ, এবং সংহত বলের দুরে অপসা্ণ ও গমন, ধ্বিকর্ম। রিপুটসম্ঠের ত্রান, 
রথকর্ম। সংহতের ভেদন, এবং ভিন্ের সংহতি, এবং প্রাকার, তোরণ, অষ্রাল (গ্রাকারের 
উপরিস্থ উচ্চ গৃহ, এখানে সেনা! লুক্কায়ত থাকিয়া শর নিক্ষেপ করিত ) ও ভ্রম-ভঙগ, গজকর্ম। 
পত্তির ভূমি বিষম, রথ ও 'অশ্বের ভূমি সন, এবং গজেব ভূমি সকদম। এইরূগে ব্যৃহ রচনা 
করিয়৷ দিবাকরকে পশ্চাতে রাখিয়! অনুকূল শুক্র, শনি, দিকপাল ও মু মারুতে, নাম গোষ্র, 
(নাম ও সংজ্ঞা) ও অবদান নির্দেশপুব ক যোধগণক্কে উত্তেজিত করিবেন। যাহাতে শক্রগণের 
লহ জন্মে, এরূপ ধূপ ও পতাকা ও বাদিত্রের ভয়াবহ সস্তার করিবেন ১*৮। 


১৫. কুট যুদ্ধ -শত্রু যখন অনাবধান কিংবা! জসদর্থ, তখন আহাকে আক্রমণ । |“ নিজিত বাঁ পরিজ 
শত্রেবধ ভ্তারুদ্ধ ময়। মহাভারতে কুট যুদ্ধ নিন্দিত, এবং অল্প ঘটিয়াছিল। কোটিগা কুট যুদ্ধ-নীতির প্রনর্শক। 
অস্িপুরাগ ভাষাতেও কামন্দক অনুসরণ করিয়াছেন। মনও পক্রু-নিপাত নিমিত্ত তাহার অন্লজলে বিষ শিশ্রি5 
করিতে বলিয্নাছেন, বিস্ত বিষ-দিগ্ধ বাপ-প্রস্য/গ নিষেধ করিয়াছেন | বোধ হয়, ছুই কালের ছই মনু। 

১৬ এই পাঁচ প্রধান। উরসের সম্মুখে মু, পশ্চাতে অধন। রামচ্তর সপ্ত স্থানে বানর সেন সন্িবেশ 
করিয়া রাবণের লহিত যুদ্ধ করিতে গিয্লাছিলেন। এইরূপ কামদকে । বোধহয় নরাকার সাদৃপ্তে সপ্ত কনা । 

১৭ চতুরঙের যোগা বুদ্ধতৃমি ও প্রত্যেকের কম কৌটিল্ে ও কামন্দকে বিস্তারিত আছে পাতির 
মো “বিষ্টি? বা বেটি (বেগার) থাকিত। তাঁহারা পথ ঘাট বীধাঃ কুপ খনন, অঙ্বাদির ঘাদ সংগ্রহ করিত। 








ধনুরবেদ ১২১ 

বহ পূর্বকাধ হইতে একাল পর্যন্ত মাম, দান, ভেদ, দও এই চতুর্ধিধ উপায়ে দ্বারা 

রাজা রাজা শামন করিয়া আিতেছেন। অন্তঃকোপ ও বাহকোপ গ্রশমনের এই চারি 
গায়। সাঁধুজনের প্রতি সাম, সকলের প্রতি সপৌর্ষে দান, পরম্পর ভীত ও সংহতের প্রতি 
ভেদ এবং উক্ত উপায়ত্রয়ে আম্যকে দণ্ড প্রয়োগ, নীতিজদিগের মত। বহিংশক্র শাসন 
করিতেও এই চারি উপায়। শেষ উপায় যৃদ্ধরূপ দণ্ড। কালক্রমে কিন্ধ 'মায়া”, 'উপেক্ষাঃ 
ও ইন্ত্রজাল” অন্ত তিন উপার গণ্য হইয়াছিল। শক্র দুবলঃ অনিষ্ট করিতে পারিবে না, 
বুঝিলে উপেক্ষা। আর বণ-স্থলে শত্রুকে উদ্বেজিত করিবার নিষিদ্ত মায়া ও ইন্তরজাল, 
যরযের আন্ষদ্দিক ছুই উপায় হইয়াছিল। কৌটিস্য ও কামনদক এ বিষয়ে সংক্ষিপ্র উপদেশ 
দিয়া গিয়াছেন, অগ্নিপুরাণও ছাড়েন নাই। পুষ্কর বলিলেন (২৩৪ অঃ), “অধুনা 








মনও (+/১৯২) একটি জ্োকে লিখিয়াছেদ। ব্যহ-কল্নায় আগ্নপুরাণ, কামদক আয় করিয়াছেন। কিন্ত 
গা স্বাদির পৃথক পৃথক ব্যুহ ছাড়ি! গিয়াছেন। সংগ্রামনীতিতে কামক কৌটিলোর শিষা। জীবাদন কৃত 
কামনকের সংঙ্রণ অশুদ্ধ। এই হেতু কৌচিল্য হইতে লিখিতেছি। *গদাতির শ্রেণীতে গরষ্পর বাবধান থাকিবে 
১ শিম ( ১৪ জঙ্গল বা ১, ইফি), অন্ধের প্রেণীতে ৩ শম (৩, ইঞ্চি) রধশ্রেণীতে ৪ শষ (5, ইক) গা. 
শ্রেণীতে ৮ বা ১২ শম। চতুরঙ্গ বলের যাহাতে এত্যেকের ঘৌরা ফের! করিতে সঙ্াধ না হয়, তাহা অবশা দেখিতে 
হইবে। বরগুলি মিশাই|! গেলে সন্ুলাবহ স্ধর ঘটিবে। এক ধন্বীর এক ধনু পশ্চাতে অপর ধনী, এক 
অঙ্থের ডিন ধনু পশ্চাতে অপর অথ এক রধ বাঁ গল্পের পাঁচ ধনু পল্চাতে অপর রখ বা! গয়। পক্ষ কক্ষ ও 
উঃ স্থানের জনীক (মেনাদল) পৃথক রাখিতে তাদের মধ্যে পাঁচ ধনু অন্তর ধাকিবে। এক অধর প্রতি- 
যোদ্ধ। তিন পদাতি, এক রধ কিবাং এক গজের গ্ুতি-যোস্ধ। পাচ অথ, কিংব| পনর পদাতি ধ।কিবে; এবং 
ঘামের এত এত জন গাদরগ্ষক থাকবে । প্রতি অনীকে তিনটি রখ লইয়! নয়টা রথ বৃছের উস্থানে ও 
প্রতেক পক্ষে ও কক্ষে থাকিবে। অতএব রধবাছে ৫১৯৪৫ রধ) ৫৮৪৫ ০২২৫ অঙথ। ২২৫ ১০৬৭৫ 
পদাভি। এবংএত জন পাররক্ষক ধাকিবে। এইরাগ গদ্ববাহ। অশ, গজ, রধ একজে থে বৃহঃ তাহা দি” 
যাহ বিফল্পের সংখ্যা ছিল 1 মহাভারতে কৌ (কৌচ বক, গরুড়, চক্র বা! মণ্ডল, বসত, শকট, অরদচি, মর, 
সর্ধতোত, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। প্রথম দিন বুদ্ধের পুরে যুখিটির অনুনকে*বগ্লেন, দেখ, আমাদের সৈলত 
ছপ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, নৈ্ত গল্প হইলে হুচী-বাহ করিবে। অরুন কিনতু অচল ছু বর-বৃহ রচনা 
করিলেদ। এই বে ভরের লেখ নাই, কারণ চারিদিকেই সুখ ইত্যাদি। এই দকল নাম চিরিন চন 
আসিয়ছে। মহাভারতে গেখিতেছি, বৃহস্পতি রাজনীতি ও সমরনীতি শা লিখিযাছিলেন। কৌটগ্য বহর চারি 
রতি ধেকার) ধরিযাছেন। বথা,-_দও, ভোগ (সর্গ ), গর, ও অনাহত (পৃধক পৃথক)। ঘও-বে মেনা পাশে 
গাশে ছড়াবে ) এই সেনা 'তর্াবৃদ্ি বাম কিং দক্ষিণে চলিতে পারিযে। ভোগে মেন গশ্চাৎ পকাৎ 
দাঁড়াইবে। এই সেনা 'ব্রস্তি পশ্চাৎ হইতে অথ সর্গাারে ঢলিতে গারিবে। মগুর-ঘা,ছে চ্রাকারে 
ধাড়াইবে, এবং চ্জীকারে চলিতে গারিবে। অমংহত বাছে মেন! পৃথক পৃথক চলিতে গারিখে। এই চারির 
আমি ও মিজতেছে সকল প্রকার বহর উৎপত্ি। গুরদীতিযারে টি প্রকার বাতের সনদ বরন গছেও। 


৯৬ 


১২২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


মার! উপাঁয় বলিব। বিবিধ মিথ্যা উৎপাঁতের (প্রক্কতির বিপরীত ব্যাপার) দ্বারা শঙ্কর 
উদ্বেগ উৎপাদন করিবে। বিপুল উক্কা করিয়া স্থল পক্ষীর পুচ্ছে বাঁধিয়া রাত্ব- 
কালে শক্র শিবিরে ছাড়িয়া দিবে। এইরূপে উদ্কাপাত দেখাইবে। বিবিধ কুহক (ইন্ত্জাল) 
দ্বারা শক্রর উদ্বেজন করিবে। রাজ! ইন্ত্রজাল দ্বারা দেখাইবেন যে, তাহার সাহাঘ্যার্ধ 
দেবতার! চতুরজ বলে আসিয়াছেন। প্রদর্শনাস্তে রিপুর মন্তকে রক্ত-বৃষ্টি এবং প্রাসাদের অগ্রে 
রিপুর ছিন্ন মস্তক প্রদর্শন করিবেন” কামন্দক লিখিয়াছেন, “স্ুষির দেবতা-প্রতিম! ও স্তস্ত মধো 
নর লুন্ধায়িত হুইয়৷ এবং রাঁত্রিকালে পুরুষ স্ত্ীবন্ত্ পরিয়! অন্ভুত দর্শন করাইবে। বেতাল, পিশাচ 
ও দেবতার রূপ ধারণ ইত্যাদি মাচুষী মায়া; ইচ্ছান্থমারে নানারূপ-ধারণ, অন্ত্শ্ত্রপাষাণ-মেঘ- 
অন্ধকার-ৃষ্টি-অগ্নি-প্রদর্শন, ছিন্ন-পাটিত-ভিন্ন-সৈম্ত-প্রদর্শন ইত্যাদি ইন্ত্রজাল ভ্বারা শকত্রর ভয়ের 
নিমিত্ত উপকল্পনা করিবে।” 

এই থানে অগ্মিপুরাণের ধন্থবে দ ও সংগ্রাম-নীতি শেষ করি। ইহাতে কয়েকটি বিষয় 
লক্ষ্য করিবার আছে। (১) ধন্ুবেদে কেবল ধন্ুবিষ্ঠা থাঁকিত না। প্রাচীনকালের জাত 
যাবতীয় অন্ত্শস্ত্ের প্রয়োগ শিক্ষা থাকিত। (২) এই সকল অন্তরশস্ত্রের মধ্যে অগ্নিপুরাণে 
বন্দুক কামানের নামও নাই। সে কালে জান! থাকিলে এই সাংঘাতিক অস্ত্রের নাম 
অবশ্য থাকিত। ধূপ বা খধূপ (হাউই) জানা ছিল। ভ্টিকাব্যেও (৩1৫) ইহার উল্লেখ 
আছে **। এই খ-ধ্প, বন্দুকের পৃৰ-জ। 

অগ্নিগুরাণ সংহিতাগ্রস্থ। ইহাতে বর্ণিত পরা ও অপরা বিষ্তা, নানাকালে রচিত নানা- 
শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই হেতু পুরাণের কাল নির্ণয়ের দ্বারা ধগবেদের কাল নির্ঘয 
হইতে পারে না। সকল বিষয়ের কালের পূর্ব সীমা.এক নয়, পর সীমা আরও অনিদেস্। 
আরও এক অন্গৃবিধা আছে। অগ্নিপুরাণে তাঁগবতপুরাণ মতে, ১৫৪০০, নারদপুরাণ মতে 
১৫৯৯ এবং বঙ্গবাসী-মুক্রিত অগ্নিপুরাণের শেষ অধ্যায় মতে ১৫০০* লোক থাকিবার কথা। 
কিন্তু এই সংস্করণে বোধ হয়) ১২৯০* ক্লোক আছে। এবং আশ্্য এই; এই সংস্করণের 
২৭২ অধ্যারেও অগ্লিপুরাণের এই শ্লৌক-সংখ। লিখিত আছে। অতএব প্রীচীন পুরাণের 
৩*** ক্লৌক বহকালপূ্বে লুণ্ত হইয়াছে। 

সংগ্রাম-ীতি ও ধনূর্বেদ পৃথক করিলে দেখি, প্রথমটির বক্তা শ্রীরাম ও পুক্কর। শ্রীরাম 
লক্্ণকে কখন্‌ কোথায় সংগ্রাম-নীতি শিখা ইয়াছিলেন, এবং পুর্ষরই বা কে বলিতে পারি না। 





স্পপপপাশসীশিস 


১৮ উক্ষাংপ্রচকুম গরন্ত ার্গান্‌ধবঙ্গান্‌ ববছুমুগচু: খধূপান্‌ -মুযুচ: খধুপান্‌ আকাশে ঘটকাদিতিতূ্পাদ্‌ 
মুযুচু পরমুক্তব্তঃ--জয়মঙ্গল টাকা । হাউইর নল-কে ঘটিকা বল! হইয়াছে। 


ধনুর্বোদ ১২৩ 


কিন্ত দেখিতেছি, শ্রীরাম কামন্দকের সংক্ষেপ করিয়াছেন । পুষরও মায়! ও ইনসজাল প্রার্শনে 
কামন্দককে অহ্সরণ করিয়াছেন। কামন্দক সংগ্রাম-নীতিতে কৌটিলের ভাষা পর্যন্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। কামন্দকের কাল প্রথম শ্রীষ্টশতাষ ধরা যাইতে পারে। নি লিট 
মংগ্রামননীতি ইহার পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল । 

ধরে অসি উ্ত, কিন্তু অসমপ। ধনু, জা» শরকাণ্ড, যদি বা কিচু আছে, শরের 
ফল সম্বন্ধে কিছুই নাই। বর্ম ও চর্মও তৎকাঁলে প্রচলিত অন্ত্শস্ত্ের লক্ষণ নাঁই। আছে 
কেবল খোর, এবং তাহা! এক পৃথক অধ্যায়ে । যে তিন সহ শ্লোক লুগু হইয়াছে, বোধ হয়, 
সেই নুপ্ত শ্লৌকের কিয়দংশে এই সকল বিষয় ছিল। নানাকারণে মনে হা মূল অধরিপুরাণ 
পঞ্চম গ্রষ্টশতাবে রচিত হইয়াছিল। 

কোন্‌ কালে বর্তমান অগ্নিপুরাণ সঞ্চলিত হইয়াছিল? দেখিতেছি সে কালে কুজিকা! তন, 
ত্বরিতা তত, অঙ্ঠান্ট তান্ত্রিক বিদ্যা, যুদ্ধ জয়ার্ণব (১২৪ অঃ) ও পঞ্চম্বরা শান্তর গ্রতি লোকের 
্রগাট বিশ্বাস ছিল। যুন্ধযাত্রার পূর্বে শ্বশানবাসিনী চামুগ্ডার পূজা, ডাকিনী ও চতুংয 
যোগিনী সন্তষ্ট করা হইত। ব্ৈলোক্যবিজয় বিষ্ঞা, সংগ্রামবিজয় বিস্তা প্রভৃতির ফলদাতৃত্বে 
এত বিশ্বাস হিল যে, আশ্চর্য হইতে হয়। শাকুন ও স্বনিমিত-বিচার বহপূর্বকাল হইতে 
চলিয়৷ আসিতেছিল। ইহার উৎপত্তি বুঝিতে পারি। জয় কি পরাজয়, কত অর্থও লোঁক- 
ক্র, নিজের ছুর্গতি ও প্রাণহানির সম্ভাবন! যেখানে থাকে, সেখানে চিন্তাকুলিত চিত্তে বাছিরের 
লক্ষণ, সিদ্ধির আশ! জাগাইয়! উৎসাহ বৃদ্ধি করে। কিন্তু আত্মবলে ও পুরুষকারে প্রতায় 
না হারাইলে কেহ দৈববলকে দিদ্ধির সহায় মনে করে না। কোন একটায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
না; ওটা ওটা সেটা, যেটা পাওয়া গিয়াছে, সব আশ্রয় করিয়া! দিগৃবিজয়ে যাত্রার দৃমংকলের 
অভাব মনে হয়। এ যে বাংল! পাঁজির যাত্রিক দিন নিরূপণ! মহাঁভারত-রামায়ণের সময়ে 
কিন্তু জাতির এই শোচনীয় দুর্গতি ঘটে নাই। মৎস্তপুরাণেও পৌরুযের প্রশংসা । কৌটিল্য 
লিখিয়াছেন, প্যে নিবোঁধ সদা নক্ষত্র দেখে, তাহার নিকট হইতে অর্থ দূরে চলিয়া 
য়, অর্থ ই অর্থের নক্ষত্র, তারকা কি করিবে?” ভীরুর নিকট বা-রচনায় বুদ্ধির তাপর্য 
প্রধান মনে হইয়াছিল। কিন্তু ফলে, সেনা সংহত হওয়াও অনিবার্ণ। তখন সংহত ভাঙ্গিবার 
থ্যয়োজন হইত। গজের প্রতি অটল বিশ্বাস মহাভারতে ছিল না, কৌটিলোও নাই। 
কামন্নক তাহার নীতিসারের শেষ গ্লোকে লিখিয়াছেন, “মদসবগুণযুক্ত একটি গজরাজ শক্র- 
অনীককে বধ করিতে পারে। বৃপতির বিজয় গজ উপরই নিবদ্ধ, অতএব তিনি সবর্দী গজবল 
অধিক রাখিবেন।” বোধ হয়, কামনদকের দেশ গজের দেশ ছিল। কিন্তু গা বত শিক্ষিত 


১২৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


বা পদ্াতির দ্বারা রক্ষিত হউক, পশুমাত্র। সেনা-নারক গজারোহী উচ্চস্থ হইলে সহজে শক্রর 
সাক্ষাৎ হইয়া পড়েন। গজে গে, রথে রথে, অঙ্খে অশ্খে, যুদ্ধের নিয়ম ছিল। কিন্তু বিদেশীর 
সহিত যুদ্ধে সে নীতি নিক্ষল। তা ছাড়া গজ-ভূমি সর্বত্র নাই, রথ-ভূমিও নাই। গজ ও 
রথে সুবিধা*এই, যোদ্ধাকেই অস্ত্র বহিতে ও বাহন চালাইতে হয় না। পরে, রৎযুদ্ধ হাঁস 
গাইয়াছিল। রাজা হ্্বর্ধনের ( ৭ম শ্রীষ্ট শতাব্ ) অশ্ব, গজ ও পদাতি ছিল, বোধ হয়, তাহার 
রথ ছিল না। শুক্রনীতিসারে, সৈন্য পদাঁতি-বনলঃ অশ্ব মধ্যম, গজ অল্প রাখিতে বম 
হইয়াছে । চতুর বাতীত নৌ'বল ছিল। নদী-বহুল স্থানে নৌমেনা আবশ্যক হইত। বঙ্গ 
(পুববঙ্গে ) রথ-ভূমি নাই । বথের পরিবর্ডে নৌবল 'আবস্থাক হইত। কিন্তু ষে বলই ভর, 
বলাধ্যক্ষের গুণেই জয়। কত রাজা যুদ্ধনীতি অগ্রাহ্থ করিয়া স্বয়ং অগ্রণী হইয়া প্রাণ 
হারাইয়াছেন, ইতিহাসেও তাহার উল্লেখ আছে। 

অগ্নিপুরাণের ফল-জে।তিষ দেখিলে ইহার সংগ্রহ-কাঁল ষষ্ঠ খ্রষ্টশতাবের পরে এবং 
অষ্টম শতান্ষের পৃবে? মোটামুটি সপ্তম শতান্দ মনে করা যাইতে পারে। দশাবতার 
গ্রতিমা-বর্ণনা ও অলঙ্কার শাস্ত্র অগ্নিপুরাণে আছে। কিন্তু সপ্তম শতাবে এই এই আকারে 
ছিল না, বলিবার দৃঢ় প্রমাণ নাই। 

৪। বাশিষ্ঠ ধনুবেদি 

এখন বাশিষ্ট-ধথ্বেদ-সংহিত! দেখি। এখানি ক্পোকে রচিত। ব্যাখ্যার নিমিত্ত ছুই 
এক স্থানে গগ্যও আছে। আঁরন্ত গছ্যে, যথা,__“অথ একদা বিজয়কামী রাঁজধি বিশ্বামিত্ 
গুরু বশিষ্ঠ নিকটে গিয়া তাহাকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন, “হে ভগবন্, দুষ্ট শক্র বিনাশের 
নিমিত ধনর্বেদ বলুন।” মহৰি বর্র্ধি-প্বর বশিষ্ঠ বুলিলেন, “ভো রাজন্‌ বিশ্বামিত, শুন্ন। 
ভগবান্‌ সদাশিব যে রহস্ত-সহিত .ধনুবিষ্ঠা পরশুরামকে বলিয়াছিলেন, গো-্ান্মণ-সাধু-বো- 
সংরক্ষণ ও তোমার হিতের নিমিত্ত বলিতেছি। ইহা যন্ুবেদ ও অথব বেদ-সন্মত সংহিতা” 

এখানে একটা খটকা আসিতেছে । গাধিহত বিশ্বামিত্র বর্শিঠের নিকট ধনুবেদ 
শিখিতেছেন? রামায়ণে (আদি ৫৫৫৬) দেখি, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত বৈরিতা 
করিয়াছিলেন, এবং তগস্ঠায তুষ্ট করিয়! মহাদেবের নিকট নানাবিধ অন্তরন্ত্র পাইয়াছিলেন। 
বশিষ্ঠ, ধনূ্বেদ-শাস্ত্রজের অগ্রগণা ছিলেন । ইহাঁও ম্মতব্য, বশিষ্ঠ ওবিশ্বামিত্রঃ ছুই গোত্রের নাম। 
কিন্ু এই সংহিতার়(,বশিষ্ঠের নাম আর পাই না। আরম্তের এই গন্ঠটুকু পরে যোজিত 
বোধ !ছয়। এই "সংহিতা কেবল ধনুরিষ্ভা লিখিত হইয়াছে, ধন্বাণ ব্যতীত অন্ত আমুধের 
বর্ণনা কিংবা তত্ধারা যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত নাই । 


ধনুবেদ ১২৫ 


এখানে প্রথম কিয়দংশ অনুবাদ করি। “ধনূর্বেদের চারিটি পাদ। প্রথম পাঁদে দীক্ষা, 
দিতীয়ে ধ্ঃশর-সংগ্রহ, তৃতীয়ে অভ্যাস, চতুর্থে গ্রয়োগ-বিধি। আহুধ চতুর্িধ। হস্ত মুক্ত, 
যেমন চক্র ? হম্ত-অমুক্ত যেমন খড়া ; হস্ত-মুক্ত-অমুক্ত, যেমন কুস্ত (কৌচ)) বঙ্-মুক্ত, যেমন 
শর। যুদ্ধ সাত প্রকার,_ধনূযু্ধ, চক্যুদধ, কুতযুদধ, খড়া-যুদধ, ছুরিকা যুদ্ধ, গদাযুদধ, বাহযুদ্ধ। 
| এখানে বন্দুকযুদ্ধের নাম নাই।] ধন্থবেদের গুরু ব্রা্গ”। ধমুবেদে কষ্রিয় ও বৈশ্বের 
অধিকার আছে। শৃত্রের যুদ্ধাধিকার আছে, কিন্তু নিজেরা শিখিয়! লইবে। [ এই ফ্লোকটি 
অবিকল অগ্রিপুরাঁণে আছে। ] আচার্স ব্রাহ্মণকে ধ5+, কষত্রিয়কে খড়, বৈশ্বাকে কু, 
এব শুদ্রকে গদা! দিবেন ১:। যে গুরু নপ্ত প্রকার যৃদ্ধ জানেন, তিনি আচার্য; যিনি 
চারি প্রকার জানেন, তিনি ভার্গব ; এবং যিনি এক প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি গণক।” 
ইহার পর তিথি, নক্ষত্র, বার ও শিষ্যের জম্মরাঁশি দেখিয়া দীক্ষাকাল-নির্ণয়। দীক্ষার সমর, 
শঙ্গর কেশব ত্রন্ধ! ও গণপতিকে তান্ত্রিক বীজে ধ্যান। 

ধচ ও শর সম্বন্ধে উপদেশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। “চাপ ছুই প্রকার, শিক্ষার 
নিমিত্ত যৌগিক চাপ) আর যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধচাঁপ [চপবংশ নিমিত বলিয়া চাপ। ] 
কেমন বাঁশ? ““অপক্ক, অতিজীর্ণ, জ্ঞাতি-ছৃষ্ট ( অন্য বাশ দ্বারা ঘট, দণ্চ, ছিত্যুকত; গলগ্রসথি 
ও তলগ্রস্থি হইবে না। চাপের পরিমীগ এক ধন্ঠ-চারি হাত। শিবের দ্চ সাড়ে পাঁচ 
হাত। বিষুর ধন্থু শুের, দীর্ঘে সাছে তিন হাত। গজারোহী, অস্বীরোহী শৃঙ্গের ধস, 
এবং রী ও পদাঁতি বাঁশের ধনু দ্বারা যুদ্ধ করিবে । লোঁহ, শৃঙ্গ ও কাঠ্ঠ এই তরিবিধ দ্রব্য ধু 
নিষিত হয়। স্বর্ণ, রজত, তা এবং কৃষ্ণ-আয়স দ্বারা নিমিত ধন্ট লোহ-ধন। মহিষ, শরত, 
ও রোহিত, ইহাদের শৃঙ্গ, শৃজ-ধন্ু। চন্দন, বেত্র, ধণ্বন্‌, সাল, শালসলী, শাক, ককুভঃ বংশ, 
অঞ্জন, এই এই কাঠ হইতে কাষ্ঠ-ধন্ নির্মিত হয়।” 

এই ধরুরব্য অবিকল অগ্নিপুরাণে আছে। সোনা, রূপা, তামা দিয়া ধন্ধ হইতে 
পারেনা। ইস্পাতের ধঙ্ছ হইতে পারে, এবং বোধ হয়, তাহা ॥সোনা, রূপা, তামা ছ্থারা 
অলঙ্কৃত হইত। এইরূপ বংশ ও দাকুনিমিত ধন স্বর্ণাদি দ্বারা! অলঙ্ষত হ্ইত। মহিষের 
পু ৮৯ ফুট দীর্ঘ পাওয়া যাঁয়। ক্থৃতরাং সাড়ে তিন হাত শার্দ ধু হইতে 








১৯ বন্দি ধনুষেদে শূষ্বের অধিকার না থাকে, তাহা হইলে আচার শুন্রকে গদাই বা রি কোন্‌ 
বিধানে! ব্রান্ধণকে ধু? ইহা সম্পূর্ণ নুতম। আঙ্গলার়ন পৃন্ুতে গাই, মংগাসে বাজার পথে পুরোহিত 
রাজাকে বর্দপরিধান করাইয়! ধনুশের দবিদেন। ক্ষবিয়ের মৃতার পর তাহার শবের নহিত ধনুর দেও 
হইত। মধু প্রভৃতি স্মৃতিকার, ত্রাঙ্গণকে ঘুদ্ধাধিকার দেন নাই । আপৎকালের বিধি তপ্ত! 


১২৬ হরপ্রসাদ-সংবন্ধন-লেখমাল। 


পারে। রোছিত ও রোহিষ মগ এক অগ্মিপুরাণে রোহিষ আছে। লোহিত বর্ণ বলিয়া 
এই নাম। ইহার শৃঙ্গ ৪1৫ ফুট লঙ্কা হয়। শরভ এক অদ্ভুত মৃগ। এই সংহিতায 
লিখিত আছে, “ইহার পা আটটি। তাহার মধ্যে চারিটি উর্ধদিকে। ইহার শিং লবা। 
জন্তাটিও উটের স্তার উচু। বনে থাকে, এবং কাশ্মীর দেশে প্রসিদ্ধ ।” মগের অষ্টপাদ নিশ্চয়ই 
কম্পিত। শরভ নামে এক জন্ত পূর্বকালে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার উল্লেখ মহাভারতে 
আছে। ইহার মুখ নাকি সিংহের তুল্য ভীষণ, এবং ইহার নিকট সিংহও নাকি পরাচিত 
হয়। এটি যেকিজন্ তাহা নিশ্চয় কর! কঠিন। ইংরেজী 'বাইসন মনে হয়। বোধ হা। 
কাশ্মীর দেশের দুর্গম বনাচ্ছন্র পরতে এই মুগ বাস করিত, এবং যাহার! ইহার শিং আনিয়া 
বিক্রয় করিত, তাহারা মূল্য বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে মগ অষ্টপাদ বলিয়া গল্প করিত। অতিশয় দ্র 
ধাবিত হয় বলিয়াও অষ্টপাদ মনে হয়! থাকিবে। অবশ্ঠ মুগ অর্থে হরিণ নয়। রোহ্ষি ও 
শরভ যে মুগ হউক, তাহাদের শূঙ্গ নিশ্চ় মহ্ষ-শৃঙ্গের স্তাঁয় ন্ুষির। হ্শ্রুতে শরভ মাংসের 
গুণ বর্নিত আছে। কবিকম্কণ-চণ্ডীতেও শরভ আছে। কালিকা-পুরাণে বরাহ ও শরভ-্য 
বর্ণিত আছে, যদিও সেটা দক্ষজের ন্যায় আকাঁশে হইয়াছিল। রোহিষ ছাঁগবিশেষ মনে হয়। 
শিং চিরিক! ছোট ছোট খণ্ড জুড়িয়াও শীর্গ ধনু করা হইত। কাষ্ঠের মধো কেমন 
করিয়া চন্দনের ও সালের ধন্ন হইতে পারে, তাহা! বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বরং পাতল' 
শিমুল, সেগুন (শাক ) ও অর্জুন (ককুভ) কাঠের ধন হইতে পারে। কিন্তু অর্জুন কাঠ 
ফাটিয়া যায, চন্দন কাঠ ভঙ্গুর। চন্দন শবে শ্বেতচনন না হইতে পারে। বকম গাছকেও 
চন্দন ধরা হইত। বোধ হয়, এই সকল কাঠ দিয়া মহা-যক্ত্র বা ক্ষেপনী নিক্সিত হইত। বেত ও 
বাশের ধন প্রসিদ্ধ ধন্থন্‌, বাঙ্গালা ও ওড়িয়াতে ধামন্‌। ইহার কাঠ স্থিতিস্থাপক এবং ইহাতে 
কাধে ভার বহিবার বাঁক বা! বাজি হইয়া থাকে। অঞ্জন গীছ বুঝিতে পারিলাম ন1।' 
ুদ্ধের ধন যে বাশের হইত, তাহা উপরে দেখা গিয়াছে। কৌটিল্যে ধনু্রব্য ছুই, কাষ্ঠ ও শৃক্গ। 
তাল কাড়ির ধন্থ কামুক, চপু-বীশের ধন কোদণ্ড, দারু-_টাকাকার মত্তে ধন্বন্_ধঙ্ুর নাম 
জপ, এবং শৃঙ্ন ধন্ুই ধন্ু। কামুক, কোদগ্ড, ভ্রুণ, ধন, দ্রব্যাহুসারে নাম কিনা, সনোহ। 
এখন ধন্গগুপের কথা । “ইহ! পট্শত্রে কনিষঠা্ুলের তুল্য স্থল করিবে । অভাবে 
হরিণ ও মহিষের ল্ায়ুর দ্বারা কিংবা তৎকালহুত ছাগের তন্ত দ্বারা করিবে। বিশেষতঃ 
২* বঙ্গানুষাগক শাস্ত্রী মাশহর অগ্রন শবে কুলগাছ বৃবিয়াছেদ। কিন্তু কুল (বদরী) ফাঠেরধদু 


টিকিবে নাঁ। অঞ্জন, কুলগ্রন হইতে গারে। এটি হরিজ্রাদিবর্গের গাছ, কিন্তু ইঠার ভাটা হিস্তালের নতন 
মোটা হয়। ইনানী কেহ কেহ কুলের বাগানে বসাইয়! থাকেন। 





ধন্জুবেদ ১২৭ 


পাকা বাশের চেয়াড়ির ছুই মুখে পাটের ৃতা দ্বারা ধঙছতে বাঁধিবে। ইহা দু, স্থায়ী ও সর্ব- 
কর্মসহ। এই সকল ব্যতীত আকনগাছের ছালের অংশ প্রশত্ত। ভান্র মাসে অংগ 
বাহির করিবেং১ | 

এখন শর-লক্ষণ। পশরৎকালে স্থপ্রদেশ-্জ শরগাঁছ আহরণ করিবে।' পূর্ণপ্রস্থ 
[যাহার গাঠ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইন্লাছে ], সপন, পার বর, কঠিন, বুল, খু, কনিষ্ঠ অঙ্গুলি 
তুল্য স্থল, ছুই হাত কিংবা! কিঞ্চিৎ ন্যুন হুইবে। শরের পক্ষ ছয় অঙ্কুলি পরিমিত হইবে। 
কাক, হংস, শশাদ ( শ্টেন ), মত্তাদ (মারা! ), করঞ্চ ( কৌচবক ), মুর, গৃ ও কুরব 
(কুরল), ইহাদের পক্ষ সুশোভন হয়। শার্গধহুর পক্ষ দশাঙ্গুল পরিমিত। গ্রত্যেক শরে 
চারিটি করিয়া পক্ষ হ্বাযু বা তন্তর দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিবে।” 

এখন ফল-লক্ষণ। “দেশভেদে ফলের নানা রূপ হইয়া থাকে। আরামুখ [মুটীর 
চমবেধনী হৃচ্যাকার “আলা? ] দ্বারা চমমছেদন [1 বেধন?1, ক্ষুরপ্র[খুরপা] দ্বারা শর 
কতন বা বাহ কর্তন, গোপুচ্ছ দ্বারা লক্ষ্য সাধন, অর্ধ দ্বারা গ্রীবা মস্তক ধনু ্রন্ৃতি ছেদন, 
টীমুখ দ্বারা কবচ ভেদন, ভ্ল দ্বারা ধন গুণ চর্বণ, দ্বিভ্ বারা বাগ-অবরোধন, কর্িক দ্বারা 
লোহময় বাধ ছেদন, কাকতুণ্ দ্বারা বেধ্য বস্তর বেধ করিবে।” 

“থে শর-গাছের ঝাড়ে স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টি পড়ে, সে ঝাড় পীতবর্ণ হয়, এবং তাহার মূলে 
বিষ উৎপন্ধ হয়। পবন-অভাবেও সে ঝাড় কাপিতে থাকে। এইরূপ ঝাঁড়ের মূল শরের 
ফলে লেপন করিঝো, তন্বার! ক্ষত স্থানের চিহ্ন থাকিয়া! যাঁয়।” ফলের পায়ন [পাইন ]। 
'পষ্লী, সৈন্ধব, কুট (কুড় ১,-_এই তিন ভ্রব্য গোমুে পেষণ-পূর্বক শঙ্কে লেপন করিবে। 
পরে আগুনে প্রতপ্ত করিবে। যখন ত৭ অবস্থায় পীতবর্ণ দেখাইবে, তখন নির্মল জল পান 
করাইবেং*। ইহার পর নাঁরাচ, নালীক, ও শতগ্ অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। 
ও বিষ পরে দেখা যাঁটবে। 


০০৪১৩ টির টিটি তি তি তি 

২১ শেষে এক ফ্লোকার্ডে জাছে। সেট! অগ্নিপুরাপের পাশ-অন্ত্রের গুপ। এখানে ফেমদ করিয়া 
মাসিয়াছে। কে জানে । বোধ হয়, না! বুধির| সঙ্ধলনের ফল। উপরে পটহত্রের ৩1 করিতে ধল! ছইয়াছে। 
ইহা খেলার বহু হইতে গার়ে। কৌটিল্যে আছে, মূ্া, অর্ক ( আকন্দ ), শখ, গবেধু (গড়গড়াধাব)। বে? 
“বাপ ), হায়। বশিষ্-সংহিতার ভালের ধু নাই, বূর্বার জ্যাও নাই । অগিপুরাণেও নাই। হুর বৃক্ষগুলি 
বখিলে বোধ হয়, অরিপূরাণ ও এই সংহিতার দেশ মধ্াকারত ছিল! 

২২ শরগাহ হইতে শর সংগ্রহ করিতে বল! হইঙ্াছে। অধরিপুরাণে ও কৌটিজো বাশের ললাক। 
। অত কাঠের শলাফার উল্লেখ জাছে। শরবৃক্ষ হইতে ধনুর শর নাদ। যেন বিধাত| এই উদ্দেন্তে শরগাঁছ 





১২৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


এখন শরাভ্যাসের কথা। ইহার পৃবে' অষ্ট প্থান। ধু ও জ্যা, মুষ্টি (ধারণ ),জা 
আঁকর্ষণ-বিধি বধিত হইয়াছে। “লক্ষ্য চারি প্রকার, স্থির, চল, চলাচল, দ্বযচল। চলাচল 
যখন ধনুরধারী চলিতে চলিতে “অচল, স্থির লক্ষা ভেদ করে। দ্বয়চল,_যখন ছুই-ই চলিতে 
থাকে। ৬* ধ্ত বা ২৪* হাত দূরস্থিত লক্ষ্যভেদ জ্যেষ্ঠ; ৪০ ধন মধ্যম, ২৯ ধন্ঠ কনি। 
র্য্যোদয়ে ও সূর্যাস্ত সময়ে যিনি চাঁরিশত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ধনুর্ধারী।" 
এইরূপ শরাভ্যাসের যাবতীয় ক্রম বিশদভাবে বর্ধিত হইয়াছে । তদনন্তর সাতটি দিবযা্ের 
সন্ধান মন্ত্র। সাতাটির নাম এই» বর্ধান্ত ব্হ্মদণ্ড। ব্রন্গশির, পাশুপত, বায়ব্য, আগের, 
নারমিংহ। দুঃখের বিষয় বাণের নির্মাণ ব্যক্ত করা হয় নাই। 

তাদনস্তর ওষধি-প্রয়োগ দ্বারা নিজের দেহকে শক্রর অস্ত্রশস্ত্র হইতে অভেগ্ভ করিবার 
কথা আছে। একট! উদাহরণ তুলি। পরবি পুস্তানক্ষত্ধে থাঁকিবার সময় পাঠালতার 
[ বৃদ্ধি ] মূল উৎপাটন করিবে । এই মূল মুখে রাখিলে তীক্ষ মগ্ডলাগ্র [যে খড়োর অগ্র 
গোল ] দ্বার! দেহ কাঁটা যাইবে না।” 

ইহার পর সংগ্রাম-বিধি। এখানে রাহ্যুক্ত যৌগিনী এবং পঞ্চস্বরার পঞ্চতত্ব দেখিয়া 
যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইবার কথ! আছে। সব'তোভয়ে দণড-বাহ, পশ্চাৎ ভয়ে শকট, পার্্বভয়ে বরাহ 
কিংবা গুড়-ব্যুহ রচনা করিবে। পুস্তকের শেষে কয়েকগ্রকার ব্ুহের চিত্র প্রম্শিত হইয়াছে। 
কিন্ত সব ঠিক মনে হয় না। ইহার পর চতুরঙ্গ সেনা-শিক্ষা। লিখিত আছে প্রথমে 
ক্ষাত্রকোশ', ব্যাকরণ সুত্র, মন্ুর সপ্তম অষ্টম অধ্যায়, মিতাক্ষরাঁর ব্যবহার অধ্যায়, জ্যার্ 
তন্ত্র বিষুঘামল, বিজর়াখ্য তন স্বরশী স্তর পাঁঠ করিবে, পরে ধনুর্বেদ। 





সৃষ্ট করিযাছেন। শরগাঞের মূলে বিষ জঞ্জে (ক না জার্নিমা। বোধ হয়, ছজাক রোগ ছেতু গ্রাছ পাত 
হয়, এবং সে রোগে বিষও সস্সিতে গারে। কদাচিৎ হইত বলির! স্বাতীনক্ষতরে বৃষ্টি কল্পনা ফর! হইয়াছে। 
যেমন গরমুক্ত(। ফলের লানাবিধ জাকার অনুস।রে শরের নাম হইত । কৌটিল্য ফলের কম? ছোন তেন 
ভাড়ন বলিয়াছেন। ভ্রবা। -লৌহ। অস্থি ও দার। অস্থি ও দারুময় ফল গরে লুপ্ত হইয়াছিল। সংহিতা 
কতকগুলি শের নাম পাওয়া! বাইতেছে। প্রক।শিত সংহিতায় কয়েকটিয় চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । সাভৃকায় ছিল 
কিনা বুধিতে পারিতেছি না। কিন্ত সব ঠিক মনে হয় না। নামের অর্থ ও ফলের কম'র সহিত মিলাইলেই মম 
ধর! পড়িবে। শরফল-পায়ন বিধতে পিপ্সলী ও কুষ্ট লেপনেয় এয়োগ্ছন বুঝিতে পারা যায় ন|। সৈদ্ধব জবণনা 
দিয়! ফাদ! লেপিয়। দিলেও এফই ফল, এলং তাহাই করা হইয়! খাকে। তাপ সমান কর! ও রক্ষা! কর! উদ্েন্ঠ। 
খকা-গাজন সন্বত্ধে বহু শান্ত ছিল। বরাহের বৃহৎ-সংহ্তায় কিছু জাছে। সেখানে শুক্রাচার্য-সম্মত গায়ন' 


খিথি প্রদত্ত হইয়াছে। ভোজ রাজের যুক্তিকজতরুতে বাত, লৌহার্ণব, লৌহ-প্রদীপ, শাঙ্গ বই হইতে খছো 
ণাঞ্ুণ উদ্ধত হইয়াছে। 


ধন্থবেদ ১২৯ 
কোন্‌ কালে সংহিতাখানি রচিত? রানাকে যাজ্ঞবনা-স্বৃতির বিজ্ঞানেশ্বর-কুত মিতাক্ষরা 
পড়িতে বল! হইয়াছে। এই টাক! দ্বাদশ শ্ীট-শতাবে প্রণীত। অতএব এই বাশিষ্ঠ সংহিতা 
বর্মান রূপ এই শতান্ধের পুর্বে নর, পরের । কিন্তু কত পরের, তাহা বলা ছৃষ্কর। বোঁধ হয়, 
অর্বোদশ শতাবের পরের নয়। এই সংহিতার সময়ে ব্া্ধণ ক্ষতির বসত শূ্র অস্ত এই পাঁচ 
বর্ণের সৈম্ঘ হইত। ইহাদের এক এক দেবতা করিত হইয়াছিল (৬৫ পৃ:)। গঞ্চ্বরাঁর 
গঞ্চতব ব্যতীত তখন পাঁজির দিকৃশুলে প্রবল বিশ্বাস জঙ্গিয়্াছিল। সাতটি দিব্যান্্র সত্য সত্য 
ছিল কিনা, সন্দেহ। কারণ এক এক বাণসন্ধানের পৃরে' ছুই তিন লক্ষ, এক নিযুত বার 
গায়ত্রী বিলোম-ক্রমে জপ করিবার কথা আছে। একবার জপ করিতে যদ্দি এক সেকেওড 
কাল লাগে, তাহা হইলে লক্ষ বার জপ করিতে সাতাশ আটা ঘণ্টা! লাগিয়া যাইবে! জপ 
করিয়া শক্রর নাম করিয়া “হন হন হুম্‌ ফট্‌” বলিতে হইত। বোধ হয়, এগুলি আঁতিচারিক 
বাণ। অথ্ববেদের কাল হইতে শত্র-নিপাঁতের নিমিত আভিচারিক 'বাণমারা, অন্ভাপি 
চলিয়া আসিতেছে । তাই, এই সংহিতা অরথ্ববেদ-সম্মতও বটে। দ্বাদশ গরষ্ট-শতাবের 'নরপতি 
জায্যা' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে। তাহাতে যুদ্ধে জয়লাতের যে কত তান্ত্রিক যন্ত্র মন্ত্র ও চক্র 
আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। 
কোন একখানি কিংবা ছুইখানি প্রাচীন পুথী আধার করিয়া বাশি্-সংহিতা লেখা 
হইয়াছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, অগ্মি-পুরাণোক্ত ধনুর্বেদের কতক গ্লোক এই সংহিতা 
আছে। হয়ত ছুই-ই শিবৌক্ত, অধুনা লুপ, ধন্বেদ উভয়েরই মাতৃকা হইয়াছিল। সে সময়ে 
ক্ষয় রাজা সংস্কৃত জানেন না, অথচ ক্ষাত্রকোশ সংস্কৃত; সেনা-নয় ও সেনার প্রতি আজা 
সসস্ৃতে বলিতে হইত। কাজেই তাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্বরূপ, বিশেষতঃ ধাতুর লট্‌ 
লোট মুখস্থ করিতে হইত । তিন বৎসর হইল বীরতূম বোলগুরের এক ভন্রলোক, বোধ হয, তিনি 
8০) 5০০৪ 1455:9, আমার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী না বাংলায় বালকদিগকে 7901. 
এর ভাষা ও ০0277)80 শেখান! উচিত, যদি বাংলায় মনে করি, তাঁহার প্রদত্ত ০০:1018170- 
গুলি বাংলায় কি হইবে? আমি বলিয়াছিলাম, বাংলার শেখানা উচিত। কারণ তাঁছাতে 
শিক্ষা দেশীর হইবে, বালকেরা শী শিখিতে পারিবে, বড় হইলেও তুলিবে না, এমন কি? অস্তেও 
বালকদের সহিত অক্লেশে যোগ দিতে পারিবে। চার-কোঁশ বাংলায় করিয়াছিলাম। এখন 
বলিতাঁম, সংস্থতেও শিক্ষা দিতে পারেন, কারণ অনেক শব পূর্বাবধি আছে, এবং অন্ত 
গ্রদেশের বালকেরাও একই কোশ শিখিতে পারিবে। লোটের পদগুলি হিন্দী করিলে আরও 
হবিধা। সে কালের সেনা মংস্কত জানিত না, কিন্তু তাহারা বুঝিত। ইংরেজের আমলে 
১৭ 
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দেশী রাজ্যে বোধ হয়, ইংরেজী ঢুকিয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বের নিশ্চয় সংস্কৃত ছিল। মোগর 
আমলেও হিন্দু রাজ্যে ফার্সী কিংবা উদ গ্রহণের কারণ ছিল না। 
বাশিষ্ঠ ধু্বেদ-সংহিতায় নারাচ নালীক ও শততর সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে (১৯পু:, 
পূর্বে ছাড়িয়া আসিয়াছি। প্রথম শ্লোকে নারাচের নির্মণণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্জোকে নালীক 
ও শতগ্বের প্রয়োজন লিখিত হইয়াছে। নারাঁচ এই-_“যে সকল বাঁণ সর্ব লোহময়, তাঁগদের 
নাম নারাচ। নারাচে পাঁচটি বড় পক্ষ বদ্ধ থাকে। কদাচিৎ কেহ এই বাঁণে সিদ্ধ ই" 
নালীক ও শতদ্বের দুইটি প্লৌক উদ্ধত করিতেছি, 
নালীকাঁলঘবো বাঁণা নল-যন্ত্রণ নোদিতাঃ। 
অতুযুঙ্চ-দূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেযু তে মতা: ॥ 
সিংহাসনস্য রক্ষার্থং শততরং স্থাপয়েদ্‌ গড়ে। 
রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপ্যং বটয়ো ধীমতা ॥ 
নালীকা লঘুবাণ, নলযসত্র ঘারা প্রেরিত হয়। অতুযুচ্চে দূরস্থে পাঁতিত করিতে হইলে এব 
র্গযুদ্ধে লাগে। সিংহাসন রক্ষার্থ ধীমান্‌ "গড়ে" শতম্র এবং বহুল রঞ্জক ও বটি ( বটা ) স্থাপন 
করিবেন।” 
নারাচ, নালীক ও শতন্, তিনই রামায়ণ-মহাঁভারতে আছে। নাঁরাচ বাঁণ বটে, ধন ছার 
নিক্ষিপ্ত হইত। কোৌটিল্য, অগ্নিপুরাঁণ, ভোজরাজ, ইহাঁর উল্লেখকরিয়া গিয়াছেন। শরে লোার 
ফলা অ'টিয়! সাধারণ বাণ হইয়া থাকে । কিন্তু শর, বিপক্ষের বাঁণে ছেদ্য ৷ নারাচের সবটাই 
লোহার । চতুঃশিরাল কিংবা পঞ্চশিরাঁল ( যেমন এখানে ), নিগর্ত, শিরাগুলি ধারাঁল। ছাট 
করিলেও তারী। এই হেতু দূর লক্ষ্য বেধ করিতেশ্পারা যায় না। কিন্তু নিকট-লক্ষ্য সাংঘাতিক 
যাহাতে ভারী না হয়, অথচ বাঁকিয়া না যায়, এই কল্পনায় পূর্বকালের নালীকের উৎপত্তি। 
বোধ হয়, লোহার পাত গোল করিয়া মুড়িয়া সরমুখ নালীকা করা হইত] মুখের কিছু নীচ 
প্রায়ই দুইটি কাঁণ থাকিত'। তখন হইত কর্ণী নালীক। নিয়মুখ কর্ণ থাঁকাঁতে এই বাণ দেহ 
প্রবিষ্ট হইলে সহজে বাহির করিতে পারা যাইত না। মহাভারতে নালীক-নারাচ, নারাচ' 
নালীক এইরূপ একজ পাওয়া! .যায়। দুই-ই ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। বাশিষ্ঠ সংহিতায 
নারাচের সচ্তি নালীক আসিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন নালীক নয়। প্রাচীন "বাণ' নামট 
আসিয়াছে, কিন্তু নাল বন বারা গ্রেরিত'*। শুক্রনীতিসারে ইহার নাম স্তর বা লঘু নামীক। 
২৩ বঙ্গানুধাধক শাস্ত্রী মহাশযও জধুবাপ নামীককে বন্দু গনে করিয়াছেন। কিন্তু শু্রনীতিগা? 
মালীফান বন্দুক না হইলে এই লঘুবাণকে বন্দুক বলিতে পার! বাইত ম1। দারাচ ভারী, নালীক লঘু । এই ছে? 
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সেখানে বন্দুক এখানেও বন্দুক। এখানে নালীককে “বাণ”, শুক্রনীতিসারে “অস্ত্র বলা 
চটয়াছে। যে আমুধ নিক্ষেপ করিতে পার! যায়, তাহাঁর নাম অস্ত্র, এই নির্বচন শুক্রনীতি- 
সারে। বাঁণও অস্ত্র। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসাঁর বন্দুককে “অস্ত, বশিষ্ঠ "বাণ" বলিয়াছেন। 
পুরাতন নাম নূতন ব্য প্রয়োগ করিতে গেলেই অসঙ্গতির কৃষ্টি হয়। বটিক! বা শলিকাকে 
ববং বাঁণ বলিতে পারি, বন্দুককে বলিতে পারি না। পাত্র বলিলে যদি পাত্রস্থিত জলও 
বঝায, তাহা! হইলে আপত্তি থাকে না। শত্রী যন পূর্বকালে দুর্গ-প্রাকারে স্থাপিত হইত । 
কিন্ম সে শত, কামান নয়। এখানে রপ্রক ও বটী না থাঁকিলে সে শতগ্রী মনে হইত। 
আমরা কামানের বঞ্জক-ঘর এখনও বলি। রগ্রক শব্দ সংস্কৃত, যাঁহা রাগ জন্মায়, উদ্দীপ্ত করে। 
এই অর্থে বারুদ । আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসারের 'বৃহত্নালিক” এখানে 'শতগর*, 'অগ্রিচূর্ণ 
এখানে রগ্তক, এবং 'গোঁল” এখানে 'বটা, নাম পাইয়াছে! পক্রন'তিসারের দেশ ও 
কাল-বিচাঁরে দেখিয়াছি, উহা একাদশ ্রীষ্টশতান্ধে গুজরাট অঞ্চলে লেখা। বাশিষ্ঠ 
"চিতা, দেশে ও কালে অধিক দূরে নয়। তথাপি এক শব্ধ না হইয়া পৃথক পৃথক চইল 
কেন? বশিষ্ঠের এই তিন শ্লোক, বিশেষতঃ বন্দুক কামানের কথা, যথাস্থানে নাই। পৃবে' 
গিয়াছে ধষ্ঠ জ্যা শরফল, পরে আসিয়াছে শরাভ্যাস। এই ছয়ের মাঝে তিনটি গ্লোক যেন 
মকম্মাৎ আসিয়া! পড়িয়াছে। বন্দুক কামান চালাইবাঁর উপদেশ কোথাও নাই। বিস্ত সৈল্লেরা 
যেচালাইত, তাহা ধাতুরূপ উদাহরণে আছে। যথা “রঞ্নকাঁদবসিতং দহত” ( বৌধ হয়, পাঠ 
অস্ত, অবসিত সঞ্চিত রঞ্জক জালাও (“ফাঁয়ার" কর); “বটিকা আয়ান্তি নিপতত”- গুলী 
'সামিতেছে ইয়া পড় ? *চর্মণ! বটিকাঁং রুন্ধ*__ঢাঁল দিয়া গুলী রোধ কর। “রঞ্জক: দহ 
রক দেওয়া হইয়াছে। ফ্লোকের মধ্যেও একস্থানে রঞ্জক প্রয়োগ আছে রা )। 





িকনিজিওজ্ডেতের? নালীক, নল যন্ত্র! প্রেরিত হয়। নাঁলীক দিম্চ় নলাকার। বনু 
উদ্হাবনার কালে নলে ঝর ঠাসিয! তদুপরি ধাতুমর় প্রাচীন নালীক বাণ স্থাপিত হইত ? বটিকাস্থাগন তখন ছিল 
নাকি? এসন্বন্ধে ফুৎনল (019জ-৪01 ) শ্মর্তব্য। আমেরিকা, বৌধিও ও ফিরিগাইন দ্বীপের অসঙ্য 
লতি শরের, কদাচিৎ বাশের ও কাঠের সরু জম্বা নলে শর' রাখিয়া মুখের ফুৎকারে দুরে নিক্ষেগ করে। দল হ্্ 
& ফুট হইতে ১৪ ফুট লম্বা। ভিতরের গর্ভ আখ ইঞ্চি। 'শর' খড়িকার মতন; ৩1৪ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞি পরাস্ত 
রধঘা। মুখে ছাড়ের ফল, বিষ-মাধানা । পক্ষ তুলার। এই নল-্ত্ বারা একশত হাত দুরে “শর' নিক্ষিপ্ত হয়। 
ব্মভা্গাতিরা এতদ্বারা যুদ্ধ ও সৃগয়া। করে। প্রীধুকত জনৃস্টাল শীল আমায় জানাইয়াছেন, অস্য তীজজাতি 
খইরপ ফুৎ-মল বর মগ! করে। সাক্কতের ইবিক| অন্ত নলঘার! প্রেরিত হইত কিনা, কে জানে। বদুষারা 
হই, তাহার উল্লেখ আছে। 


১৩২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


“হে বিশ্বামিত্র, বাগে রঞ্জক-নালিক! বদ্ধ করিয়া বাযুমুখে নিক্ষেপ করিলে সে বাণ ঘুয়ী 
আসিবে। এই বাঁণের নাম খগ-বাণ।” রঞ্কক-নালিকা_বারদ-পূর্ণ নালিকা, হাঝু 
তুল্য পশ্চাৎগামী হইবে। বিশেষত; সন্গুখ বাতাসের সাহাধ্য পাইলে। 

আমাদের দেশে বন্দুক কামান প্রচলনের ইতিহাসের পক্ষে এই সংহিতার পরমা 
মূল্যবান্‌। বন্দুকের বাপের নাম নালীক, ইহা নৃতন। একাদশ শ্রীট-শতা্ধে বন্দুকের নাম 
নালীকান্ত্। অতএব বশিষ্ঠের নালীক এক শতাৰ পূর্ববত্তী বল! চলে। 

বন্দুক আসিয়া ধর্শযুদ্ধ লোপ করিয়াছে । কিন্তু এখনও পশ্চিম বঙ্গের সাঁওতাল জাতি 
ড় বাশ”, (তীর ধনুক) ছাড়ে নাই । হাতে “আহার, (ধন্গঃশর) থাকিলে বাঘকেও ডরায় না। 
তাহাদের ধন বাশের কিন্তু চাঁরি হাত দীর্ঘ নয়। ধানকীর কান পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। মোটামুটি গাচ 
ফুট, পূর্ববকালের মধ্যম পরিমাণ । পূর্বকালের কারক চারি হাঁত বা ছয় ফুট লম্বা। সে ধহ্‌ ধার! 
সোজা নয়। সে ধঙ্গর নিয় কোটি মাটিতে টিপিয়া গুণ আকর্ষণ করিতে হয়। মাটি নরম হইলে য়ে 
ধন্ন অকমণ্য। ধন্থুর চড়া সরু কঞ্চির কিংবা! বাশের চেয়াড়ীর ছুই মাঁথ! দোড়ী দিয়া ধন্ুতে বাধ 
থাকে । “লাদনা” ( সাওতালী, “চিট লাড়? ) গাছের ছালের অ'শের দোড়ীও দৃঢ় ও স্থায়ী হা। 
সাওতালী ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব আছে, উচ্চারণও প্রায় ঠিক আঁছে। এই ভাষায় শরকে 
বলে 'শার” ধনুর গুণকে বলে দ্বুণা” (৭ উচ্চারণ চাই )। তাহাদের শর শরগাছের, কদাচিং 
বাশের শলার, পুঙ্খ ময়রের, ফলা কীচা ইম্পাতের। নরম পাইন দেওয়া হয়। কড়! 
পাইন ভঙ্গুর। সাধারণ ফলার আকার তিন প্রকার, (১) আরামুখ [আপড়ি শার) 
(২) শিরাল, গো.পুজ্ছ ( উগ্লি শার ), (৩) ইহার নিয়দিকে কর্ণ থাঁকিলে কর্ণী (গানারি শর) 
এই ভ্রিবিধ সামান্য শর ব্যতীত সমগ্র লৌহময় বাণ, স্তর নারাচ আছে। ফষান্তুন মানে 
পুষ্পোৎসবে ('বাহাপরব ) দেবতার নিকট অন্ত্শস্ত্ের পূজায় এই নারাচ বসে, কুরুট 
ও ছাগ বলি হয়। এটি পূর্বকালের এবং এ কালেরও নীরাজনা। আশ্বিন শুক্লা নবমীতে 
অন্ত্রনীরাজনার দিন। ,গজাশ্বের অন্ত দিন ছিল। পণ্ডিতের যেমন সরম্বতী গা, 
যোদ্ধার তেমন নীরাজন! বছ প্রাচীন কাল হুইতে চলিয়া আমিতেছে। পণ্ড বধ করিতে 
ফলায় কদাচিৎ বিষ মাথাঁন! হয়, ভালুক মারিতে ফলা অগ্নি-তগ্ত করা! হয়। মন্থু (৭৯) 
কর্মী ও বিষদিঞ্ধ ও অগ্নিদীপ্ত বাশ-নিক্ষেপ নিষেধ করিয়া! গিয়াছেন। হুদধক্ষেত্রে কে কে 
অবধ্যঃ তাহা! সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিরাছেন। সীওতাল ধান্চক আলীড় ভাবে 
( দক্ষিণ জা স্তন্ধ, বাঁম জানু হুলাকারে বক্র ও অগ্রে স্থাপিত) দীড়াই়! শর নিঙ্গেগ 
.করে। শিক্ষিত ধান্গুকী ২৪, হাত দূরস্থিত লক্ষ্য অরেশে বিদ্ধ করিতে পারে? পূর্বকামেও 
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এই ছিল। অবশ্, চল, চলাচল, দ্বয়চল, লক্ষ্যবেধ করিতে না পারিলে মুগ পক্ষী মারিতে 
পারা যায় না! ওড়িস্লার আটবিকেরা ব্যা্র বধ করিতে যন্ত্র পাতে । সে যর শরারোপিত 
বৃহৎ ধনুরমাত্র ( ্রাচীন নাম+ মহায্ত্র)। 

পরিশেষে ইতিহাস ছাড়িয়া একটু কাজের কথা লিখি। ইদানী দেশে ব্যায়াম, 
বাহযুদ্ধ, যন্যদ্ধ, অসিষুদ্ধ, মুষ্টিযদ্ধ শিখিবার উৎসাহ দেখা! যাইতেছে। ইহাদের সহিত 
ধযু্ধ শিখিলে উত্তম হয়। বিশেষতঃ বালিকাদের পক্ষে অন্ত যুদ্ধ সম্ভব নয, কিন্ত হযে 
আপত্তি দেখি না। লোহার ফল! না করিয়৷ দৃঢ় কাঠের কিংবা শিঙ্গের মুণ্ড করিলে 
ব্যারামের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে । এ বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে হইলে বাশিষ্ঠ সংহিতা! পথ- 
প্রদর্শক হইবে। 
৫। কয়েকটি প্রাচীন অন্ত 
ধবেদ ও রামায়প-মহাঁভারতে বর্ণিত যুদ্ধ পড়িতে পড়িতে ম্বভাবত: প্রশ্ন ওঠে, সে কালে 
বুক কামান ছিল কিনা। অনেকে আগ্েয়ান্ত্র নামে তুলিয়াছেন; ব্ধান্ নালীক, 
তৃশুতী, শতঙ্ী প্রভৃতি এক একটিকে বন্দুক কিবা কামান মনে করিয়াছেন। 
প্রাচীন অধুনা-অজ্ঞাত দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণর চিরকাল ঢুরহ। কিন্তু সেটা কি, বলা 
অপেক্ষা, সেটা কি নয়, বল! তত কঠিন নয়। আমি এখানে “নেতি নতি' বলিতে 
যাইতেছি। 
ইহাতে কিন্তু মনন্ভোষ হয় না, অন্ততঃ বর্গ জাঁনিতে কৌতুহল হয়। অস্ত্রের নামের 
কেবল অর্থ ধরিয়া কদাচিৎ বর্গ নির্ণর হইতে পারে। কিছ অস্ত্রের দ্রবা, নির্মাণ, প্রন্বোগ ও 
কর্ম, এই চারি না জানিলে গণ ও জাতি নির্ণর হইতে পারে না। কৌটিল্য আমুধের জাতি 
রূপ লক্ষণ প্রমাণ আগম (নির্মাণ দেশ) মুল্য জানিতে বলিয়াছেন । ভোজরাজের 
যুজিকল্পতরুতে খড়োর নানা জাতি ও লক্ষণ বর্ণিত আছে। রামারণ-মহাতারতাদিতে 
অস্ত্র কম? বিশেষ বিশেষ অন্তর গ্রয়োগও লিখিত আছে। কদাচিৎ বিশেষণ দ্বারা নির্মাণ 
জানিতে পারা! যা এবং আসত্তি দ্বারা বর্গও অগ্মিত হইতে পারে। যেখানে কেবল 
নামটি আছে, আর কিছুই নাই, সেখানে অস্ত্রটি অজাত থাঁকিবে। বলা! বাছুলা, বন্দুক 
ও কামানে নল চাই, অগ্নিচর্ণ বা বারুদ চাই, আর চাই ধাতুময় বটিকা বা! গুলিকা। বদি 
বারুদ না পাই, তাহ! হইলে বন্দুক বা! কামান হইতে পারে না। এখাঁনে কর্কট বিচার 
করিতেছি। 
১। হু, হুর্মী। নামটি মহুসংহিতায় (১১।১০৪) আছে। অর্থ ধাতুময প্রতিমা । 
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বোধ হয়, স্ুষির। গুরুপত্বীগামীকে জলন্ত নুর্মী আলিঙ্গন করাইয়! বধের বাবস্থা ছিল। 
বোধ হয়, প্রতিমার ভিতরে জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া তাহা জালামরী করা হইত। 
খগ্েদে (৭1১৩) হুর্মী অর্থে সারণ করিয়াছেন “জালা (অগ্সি)। তৈত্তিরীয-সংহিতায 
(১৫1৭৬), কর্ণকাঁবতী সুর্মী, অর্থে সারণ করিয়াছেন “অলম্তী লোহমযী সা হৃর্মী, সাচ 
কর্ণকাবতী ছিত্রবতী অন্তরপি জঙস্তীত্যর্থঃ।» জলস্তী ,লোহ্মরী ছিদ্রবতী স্ৃণা 
(ভ্স্ত)। ধাতু পুড়িতে পারে না, অতএব 'জল্তী' অগ্রি-দীপ্া। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতার (৫181৭12) সুক্তেও হুর্মী শব্বের এই অর্থ। উক্ত সংহিতার ( ৪৫1৯২) 
সক্তে হুর্মী শবের অর্থ সাঁণ বুঝিয়াছেন সু +উর্মী-শোভন উর্মীযুক্ত। অতএব বেদের 
সি, বন্দুক কামান কিছুই নয়। সায়ণ জলন্তী হুর্মী অর্থে, মগ্গসংহিতার সৃর্মী বুঝিয়াছেন। 
তিনি চতুর্দশ ত্রী্টশতাবে ছিলেন। তখন বন্দুক কামান প্রচলিত হইয়াছিল। 
হুর্ী এক্ূপ কিছু হইলে তিনি সৃর্মী অর্থে নালীকা করিতেন। পশ্চিম দেশের 
বৈদিক পণ্তিতেরা হুম শবে বুঝিয়াছেন নলবিশেষ, প্রদীপের কাজ করিত। অন্ত 
বুঝিয়াছেন জল যাইবার নল। খগ্বেদেও (৮1৬৯/১২ ) “ছুম্য স্ষির' আছে। অতএব 
এইটুকু পাইতেছি সুমী নলবিশেষ। কিন্তু নল এবং নলে কর্ণ থাঁকিলেই তাহাঁকে বন্দুক 
মনে করিতে পার! যায় না। যে কালে চক্মকি ঠকিয়া, কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নিমন্থন কর! 
হইত, সে কালে বারুদ কল্পন! অসস্ভব। এমনও হইচে পারে, হুর্মী কর্ণাও নলাকীর অগ্নি- 
পান্র। পাত্রে জলন্ত অঙ্গার থাকিলে তাহার উপরে এবং পাত্রের পার্থ উত্তপ্ত বাঁযুর উরমী 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই উ্মী হেতু পাত্রের নাম নুর্মী। 

২। সীস। অ্র্ববেদে সীস দ্বারা শক্র বিনাশের কথা আছে। ইহা দেখিয়! কেছ কেহ মনে 
করিয়াছেন, এই সীস বন্দুকের বকা বা গুলিকা।” কিন্তু এই বেদের হৃক্তগুলি এবং সায়ণের 
ভাষ্য পড়িলে বন্দুকের গুলী কিছুতেই হইতে পারে না । যথা, অর্ববেদে (১1১৬।১২) বরুণ 
সীসকে বলিতেছেন, “হে সীস, অগ্নি তোমায় রক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্র রান্ষনাঁদি বধের জন্গ 
আমায় সীস দিয়াছেন।” এধানে সারণ সীস শবের অর্থ করিতেছেন,নদীফেন, যদিও অগ্নি কেন 
নদীফেনকে রক্ষা! করিবেন, তাহা বুঝা! যাইতেছে না। অগ্নিকে দেব মনে করিলে বুঝিতে পাঁর! 
যায়। উক্ত বেদে (১।১৬।৪) “যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষং। তং ত্বা সীসেন বিধ্যামে! 
যথা নো সো অবীরহ!।” সারণ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন, হে শক্র, যদি ভূমি আমার গো! অশ্ব 
ভূত্যাদি বধ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সীস-ছবার! এরপ প্রহার করিব যাহাতে 
ভুমি আর কখনও এরূপ করিতে পারিবে না। উক্ত হজের আরস্তে সারণ জিখিয়াছেন, 
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অমাবস্তার রাজিতে হেষ্য মারণার্থ এ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া! শক্রকে সীস চূর্ণ-মিশ্রিত-অকধ-প্রদ্ান, 
শর গাত্রস্থ আভরণ-ম্পর্ণন ও তাহাকে বংশবষ্টি দ্বারা তাঁড়ন করিবে। এখানে সায়ণ কৌশিক 
সর হইতে লিখিয়াছেন, সীস শব্দের অর্থ নদীফেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সীস শখ 
বারা সীস ধাতু নয়, নদদীফেন বুঝিতে হইবে; এবং আভিচাঁরিক মন্ত্র সহযোগে এই ফেন 
দ্বারা শক্র বিনাশের কথা আছে । বোধ হয়, এই নদীফেন আম়ুবেদের সমুদ্র-ফেন। গ্রাম্যজনে 
এইরূপ 'বাণমারার” এখনও বিশ্বাস করে, এবং যাহার উদ্দেশে মারা! হয়) মে শুনিতে পাইলে 
শুখাইয়া মরিয়া যায়। অর্থাৎ বন্দুক নিক্ষেপ্য সীস নয় |% 

৩। আগ্মেযান্তর। অর্থ, অগ্রিময় অন্ত্র। অস্ত্র, যেটা! নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুক নিক্ষিপ্ত 
হয় না, বন্দুক অস্ত্র বলিতে পারা যায় না। বন্দুক যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত গুলী অস্ত্র বটে। আত্মোয়ানত 
ধন দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত; ইহা যে বাণ-বিশেষ, তাহার তৃরি তৃরি প্রমাণ আছে। যথা, 
রামায়ণে (বঙ্গবাসীর সংস্করণ ল” 1১০০, প্রীরাম ধন দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। 
তিনি বান ্বারা রাবণ বধ করিয়াছিলেন (লণ।১১০)। এই ব্রঙ্ান্ত্র কেমন? 

শ্দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগং জাজল্যমানং স্ুপুঙ্খং সধূমং |” “স [রামঃ] রাবণায় 
সংজুদ্ধো ভূশমাযম্ কামুকং। চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্মবিদারণম্‌॥৮ রাম কারক 
অত্ন্ত আকর্ষণ করিয়া মম-বিদারণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শরটি প্রজলিত; জলিবার 
সময় সাপের মত শো শে! শব্ধ করিতেছিল। মস্ত পুরাণে (বঙ্গবাসীর, ১৫৩ অঃ), 
জস্তা্থর-বধের নিমিত্ত ইন্দ্র কর্ণপ্রাপ্ত পর্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া ত্হধান্ত্র বাণ ত্যাগ 
করিলেন। এইরূপ মহাভারতে আছে। ব্রহ্মশির, এবং রামায়ণের এধিকান্তর, গারড়ান্র 
সৌরান্তরগ্রভৃতি সব আত্মেয়ান্ত্রের ভেদ। 

কেবল বাপে অগ্রি গ্রলিত করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত না। অন্ত অগ্নিও শ্রসেনার মধ্যে 
ফেলা হইত। রামা়ণে (ল০।৭৩) ইন্্রজিৎ স্দুলিঙ্গ ও অগ্নিকপা সম্বলিত শুল নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। এত ক্ষিগ্রহত্মে ও বেগে অগ্রিময় অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত যে, লক্ষ্য-শক্র বাম কিংবা 
দক্ষিণে সরিয়া গড়াইবার অবসর পাইত না। মনে রাখিতে হইবে, শত্রু মাত্র ছুই শত কি 
আড়াই শত হাত দূরে থাঁকিত। 

৪1 শতঙ্রী। ইহা একদা অনেক লোককে হত করিতে পারে। কিন্তু একমাত্র কামানের 
গোলাই যে পারে, তাহা নয়। কৌটিলোর শতঙ্্রী অচলযন্ত্বর্গের মধ্যে । টাকাঁকার লিখিয়াছেন, 





* পতিত প্রীবিধুশেখর শান্ী আমায় বেগ হইতে পুরী ও মীমের উল্লেখ উদ্ধার করিরা দিয়াছেন 
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বহু-লৌহকণ্টক সমাচ্ছন্ন বৃহৎ স্তত্ত, ছূর্গপ্রাকারে স্থাপিত হয়। বৈজ্যস্তী-কোশে (১২শ খ্রট- 
শতাব্ধের আস্তে) শতগ্রী "্অয়ঃকণ্টকসংছন্না মহাশিলা”। শবকল্পক্রমে বিজয়-রক্ষিত 
পঅগ্ঃকণ্টক-সংছর। শতঙ্বী মহতী শিলা” । অর্থাৎ শিলা-্তস্তের গায়ে লোহার কাটা 
পুতিয়া রাখা' হইত। শক্রসেনা! গ্রাকারে উঠিবার উপক্রম করিলে তাহাদের উপরে সতত 
ঠেলিয়! ফেলিয়া! দেওয়া! হইত, তাহারা কাটার বিদ্ধ ও শিলার ভারে পিষ্ট হইয়া প্রাপত্যাগ 
করিত। যথা, রামায়ণে (লণ৩ ) “লঙ্কাপুরীর কবাটবন্ধ চারি দ্বারে দৃঢ় ও বৃহৎ ইযু-উগল- 
যন্ত্র শর ও পাঁধাণ নিক্ষেপের ক্ষেপণী ) এবং শাণিত কৃষ্ণায়স-ময় শত শত শতগ্রী আছে ।” 
রুষায়সময়,_ ইস্পাতের কণ্টকময়। কামান শাণিত হয় না! হম্থমান লঙ্কার গিয়া শত, 
মুষলায়ুধ', শতত্বী ও মুষল নিক্ষেপের সেনা দেখিতে পাইল (স্থ” 1৪ )1 এই ছুই আমুধ 
পিষিয়। মারে, এই কর্ম সাদৃশ্ত হেতু কবির পরে পরে মনে হইয়াছে। শতন্রী রণস্থলে লইয়া 
যাওয়াও হইত। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসের! যু্স্থলে শতঙ্্ী লইয়া! গির়াছিল (ল51৮)। 
মহাঁভারতেও (ভ্রোণপর্ক) চাকার উপরে শতত্বী বাহিত হইয়াছিল। বহুকাল গরে 
বাশিষ্ঠ ধন্বেদে কামানের নাম শতত্ব হইয়াছে। প্রাচীন নামের অর্থ ধরিয়া অর্থান্তর প্রাপ্তির 
ভুরি ভূরি উদাহরণও আছে । 

€। তুশুত্ী। শবটি ভূ-শুণ্ী, কি তৃষুণতী, কি তুন্থণ্ী, জানা নাই। অমরাদি 
কোশে নাই। বৈগয়ন্তী কোশে, তুশ্ুষ্টি। অর্থ, “দীরমী বৃনতায়; কীল-সঞ্চিতা” গদা বোধ হয়, 
গোল-লৌহ-পিপ্ডাগ্র গদাবিশেষ। প্রয়োগ দেখি। মংস্ত পুরাণে (১৫১ অঃ), হরি 
কৃতাস্ত-তুল্য তৃশুতী গ্রহণ করিয়া শুপ্তের মেষবাহন পপিপেয' পিষি্া মারিলেন। রামায়ণে 
(ল”।৬০ ) “নিদ্রিত কুস্তকর্ণকে জাগাইবার নিমিভ, রাক্ষসেরা তৃুওী। মুষল, ও গদা দ্বারা 
তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল ।” তিনই গদা। মহাভারতে ( ভ্রোণঃ ১৭৭), প্খড়া, গদাঃ 
তুশুণী, মুল, পুল, শরাসন ও হস্তীচম-সদৃশ বম”।” এখানে গদা ও মুষলের মাঝে তুশুতী 
থাকাতে মনে হয়, উহা ছদ্বৎ কিছু হইবে র্ 

কিন্তু মহাভারতের (আদি ২২৭) টাকাকার নীলকণ্ঠ ( ১৬শ গ্রষ্ট-শতা ) ভূশুততী অর্থে 
লিখিয়াছেন, 'পাষাণ-ক্ষেপণ চর্মরজ্জুময় যন্ত্র এই যন্ত্র অস্ভাপি আছে। এক টুকরা 
চ্মের ছুই প্রান্ত হম্ব ও দীর্ঘ দোড়ী বীধিয়া চমে'র উপরে পাষাণ রাখিয়া বেগে ঘুরাইয়া হস 
রক ছাড়িয়া দেওয়! হয়। পাষাপ-ধণ্ড বেগে দূরে গিয়া পড়ে। হুগলী আরামবাঁগে বলে 
হেঁটেল-চণ্ডী অর্থাৎ ইটাল-চণ্তী। ইটাল কি-না ইট-ভাঙ্গা। অতএব শবটি 
তৃ-গুতী, বে শুণ্াঁকার যন্ত্র বারা তৃ (মৃৎপি) নিক্ষিপ্ত হয়। বক্ষ্য-বেধে অভ্যাস 
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থাকিলে এই নিক্ষেপ সাংঘাতিক হয়। ছেলেরা তালপাতা৷ কিংবা ছু-ভাঁজ দোড়ীর করে। 
বাকুড়ায বলে “ডেলাস' (ডেলা-অন্ত )। কবিকম্বণ চণ্ডীর কালকেতু হাটে “ভৃষতী ডাবুশ 
খরপাণ” ক্রয় করিয়াছিল। নীলকণ্ঠের তুশুতী এইরূপ হুইবে। বাশিষ্ট হহবেদেও এই 
অর্থ। সেখানে আছে পদাতি সেনা, তৃশুণ্ী কিংবা ধন ধরিয়া গাছের আড়ালে থাঁকিয়! কিংবা 
গাছে চড়িয়া যুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ তুগুত্ী দ্বারা পাষাণ অথবা ধর্গর দ্বারা শর নিক্ষেপ 
করিবে। 

৬। ওর্বাগি। কেহ কেহ ওবাগ্ি, বারুদ মনে করিয়াছেন। কিন্তু বারুদকে অসি 
খলিতে পারা যায় না। রামায়ণ-মহাঁভারতে, উরবা্মি, বড়বাঁনল। রামায়ণে (কিষ্‌। ৪৪), 
ুগ্রীব সীতার অধেবণে চতুদ্দিকে বাঁনর ( অনার্যমানুষ ) পাঠাইলেন। বলিলেন, “পূর্ব দিকে 
মপ্ত রাজ্যোপশোৌভিত যবদ্ধীপ অদ্বেষণ করিবে । জলোদসাগরে ব্রহ্ধা বধির কোপজ তেজে 
সবভ্ত-ভয়াবহ এক বৃহৎ অশ্বীমুখ করিয়াছেন। সে অস্ুত তেজে চরাচর বিন হইয়া থাকে। 
বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণিগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।” এই বর্ণনা আগেয় গিরি 
উতক্ষেপের। সুমাত্রার নিকটস্থ ক্রাকাতোরা গিরির ভরঙ্কর উৎক্ষেপ প্রসি্ধ। বোধ হয়, 
পূর্'কালেও এইরূপ উৎক্ষেপ হইত, এবং তাহা দেখিয়া রামার়ণে লেখা । আগ্নেয় গিরিটি 
দেখিতে বড়বামুখ মনে হইতে পারে । উর্বা, পৃথিবীর ভূমি-জাত অগ্ি ওর্বামি। কালিদাসের 
শকুন্তলার, “অগ্তাপি নূনং হরকোপবহ্িত্বয়ি জলত্যোব ইবাধুরাশৌ।” ওর্ব বড়বানল, 
গুবাগি বড়বাগি। 

৭। নালীক। পৃবে“নালীক দেখা গিয়াছে। নালীক ও নারাচ প্রায়ই একত্র উল্লিধিত 
হইয়াছে, যেন উভয়ের মধ্যে প্রয়োগ কিংবা কমে" সাদৃশ্য ছিল। নারাচ জানি, সমগ্র 
লোহময় বাণ, নির্ভট ও শিরাল। ভারী বলিয়া এই বাণ যে-সে ছুড়িতে পারিত না। তখন 
সর নলের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। দৃঢ় ও লঘু করিতে গেলেই নলাকার চাই। 
বৈদয্তী লিখিয়াছেন) নালীক বাণ। প্ররোগ দেখি। রামারণে (অযোধ্যা, ২৫), *প্ররাম- 
নক্ষত্র নালীক ও নারাচ এবং বিবরণী দ্বার! ছিগ্মান হইয়া নিশাচরের! ভীম 
আর্স্বর করিতে লাগিল।” এখানে স্পষ্ট লিখিত আছে, রামের “ধস ুণচ্যুত বাঁণ”। 
নালীক, স্থুষির কিন্ত সুচ্যগ্র বাপ। কর্ণা, যে শরফলে কর্ণ আছে। বিকর্ণা বোধ 
হর, দ্বিকর্ণীর রূপান্তর । রামারণে (আরণা, ২৬), প্রাম এক শত কর্দী দ্বারা একশত রাক্ষস 
বধ করিলেন।” মহাভারতে (ভীম্, ৯৫১ ৩১) “কর্ণী-নালীক-সার়কৈ:” ( ভীন্ম। ১০৬১ ১৩) 
*বর্ণীনালীক-নারাটৈ:* সায়ক অর্থে বাণ। বোধ হয়, কর্ণীনালীক এক পদ । নালীকের 
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.কর্ণ থাঁকিত, সুতরাং বাঁণটি আরও ভীষণ। সৌস্তিক পরবে” (১০১ ১৫), “কর্ণী-নাঁদীক 
অন্ত খড়্াজিহ্বন্ত সংঘুগে।* যাহার দংগ্রা কর্ণা-নালীক, জিহ্বা খড়া। অতএব নাঁমীক 
সৃচ্যগ্রই বটে। স্ত্রী পর্বে (২*), “মহাত্মা ভীন্ম কর্ণী নালীক ও নারাচ গ্রভৃতি শর-নিচা- 
নিষিত শ্যযর শয়ান আছেন।” এখানে নালীক স্পষ্ট শর। বন্দুক উদ্ভাবনার পর উন 
নলাকার বলিয়া নালীক নাম পাইয়াছিল। হিন্দীতে নাল নাম হইয়াছিল। 

৮। অয়ঃ কণপ। মহাভারতে (আদি, ২২৭ ২৫); কৃষ্ণ ও অজুন অগ্নির 
ভোঁজন-তৃপ্তির নিমিত্ত খাঁওব-বন রক্ষা করিতেছেন, * অয়ঃকণপচক্রাশ্ম তৃষুগ্যুন্ভত 
বাহবঃ1% হাতে অরঃ-কণপ, চক্রাশ্ন, ও তুশুণ্ী লইয়া। নীলক তিনটিই বাধা 
করিয়াছেন। তাহার তুশুপ্তীর অর্থ পূর্বে দেখিয়াছি, পাঁষাণ-ক্ষেপণ চমরঙ্ছু। চক্রাশ্- 
“অতি দুরে বড় বড় পাঁধাশ-নিক্ষেপের কাষ্টময় যন্ত্র। ইহার ঘুর্ণণ-বেগে পাঁযাঁণ নিক্ষিপ্ত হয়।' 
চক্রনাম হইতে বুঝিতেছি, এটি কাষ্ঠময় চক্র । সে যাহা হউক, পাঁাণ-ক্ষেপণের ছুইটি হ 
পাইলাম। অয়ঃ:-কণপং_অরঃ-কণান্‌ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তথা বিধমা ্নেয়ৌষধিবলেন 
গর্ভসন্তৃতা লোহগুলিকান্তারকাইব বিকীর্যস্তে যেন তৎযন্ত্র লোহময়ং।” যে লৌহময় যন 
গর্ভস্থ লৌহগুধিক! আগ্নেয়উবধিবলে তারকার গ্ভায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে । অবিকল বদূক। 
কিন্তু বন্দুক, লোহগুলিক! পান করে নাঃ বমন করে। আর, হাতে বন্দুক থাকিতে রুষ্ণ্জুন 
পাষাণ ছুঁড়িতে গেলেন কেন? চক্রাশ্ম নিশ্চয় গুরুভার, নইলে অতি দুরে মহান্‌ পাষাণ 
নিক্ষিগ্ত হইতে পারে না । “চক্রাম্ম' এক পদ কিনা, কে জানে। সেযাহা হউক, নীলকণের 
ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে । অমর কোঁশে (লিঙ্গসংগ্রহবর্গ ২) কণপ শব আছে। গ্দীর- 
স্বামী অর্থ করিয়াছেন, প্রাস-বিশেষ। ভালজি-দীক্ষিত লিখিয়াছেন কণং পাতি পিবতি বা। 
অর্থ বাহাই হউক। অমরের কোন কোন সংস্করণে শব্দটি কণপ নয়, কণয়। সর্বধানন্দ অর্থ 
করিয়াছেন, শর-ভেদে। কেশবকোশেও কণয় শরভেদে। ইহাতে কণ-প নাই। 
মহেশ্বর টাকার, কুপ-প আছে, কণ-প, কণর নাই । কণ-প শবের প্রচলিত অর্থ, শব। অমরে 
এই অর্থ। কিন্তু মহেশ্বর দিয়াছেন, কুণপ শর তেদে। শব্ব-কল্পক্রমে, কুণপ শব্ের এক অর্থ 
বড়শা ইতি ভাষা । অতএব দেখা যাইতেছে, কণ-প, কণ-য়, কুণ-প, একেরই তিন রূপ । নীগরী 
পয অক্ষরে ভ্রম হইয়া থাকিবে। বস্থানে প এর উদাহরণ আরও আছে। সে যাহা হউক, 
অ্ঃ-কণপ লোহায় বড়শা পাইতেছি। ইহার দণ্ড কাঠের না হইয়া লোহার। পাবাণের 
তুল্য এট নিক্ষেপ্যও বটে। মতস্তগুরাশে (১৫*-৭৩)১-*চক্র কুণপ প্রাস তুণ্তী পরশ” 
পরে পরে এক আছে। মহাভারতের স্লৌকটিতেও 'কণপ তুণ্ডণী” আছে। নীলফ এ 
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যোঁড়শ শতাঁবে ছিলেন, এবং বন্দুক কামান দেখিয়াছিলেন। ইদানী আমরা যেমন বঙ্গুক 
কামান দেখিয়া! প্রাচীন নান! অস্ত্রে বন্দুক কামান পাইতেছি; তিনিও তেমনই পাইয়া 
থাঁকিবেন। 

৯। অয়োগুড। কোথাও লৌহগুলিকা দেখিলে, কিন্তু বারুদ না গেঁখিলে বন্দুক 
কল্পনা মিথ্যা। মহাভারতে (বন-পর্বে, মৌভবধ বৃত্তান্ত) “দ্বারকাপুরী চক্র লগুড় তোমর 
অন্কুণ শতদ্রী জঙ্গল তৃশুণ্তী অয়োগুডক খড়গ চর্ম ও পরপ্ত গ্রভৃতি অন্তর শঙ্ত্রে সুসজ্জিতা। 
মস্তপুরাণে (১৫৩-১৩৩) প্জজ্তান্ুর দেব-সৈন্থের প্রতি প্রাস পরশ্বধ চক্ত বাণ বঙ্গ মুদগর 
কুঠার খড়ী ভিন্দিপাল এবং অয়োগুড বর্ষণ করিতে লাগিল।” অয়োগডড-. অয়োখুল, 
লোহগুলিকা । কিন্ত কে জানে লোহার গুলী বাটুলের মতন ছোঁড়। হইত কিন! । 

সে কালে গুলতই বা গুলতি ও বাঁটুল অবশ্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র শাস্ত্রী তৎসম্পা্গিত 
বাশিষ্ঠধনূর্বেদের ভূমিকায় অগ্নিপুরাণ হইতে উপক্ষেপক নামক চাপের বর্ণন! উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
ইহা বাঁশের, দীর্ঘে তিন হাত, বিস্তারে ছুই অঙ্গুলী । ইহাতে ছুইটি রজ্জু থাকে । (আমি 
বঙ্বাসীর মুদ্রিত অশ্নিপুরাণে এই ্লৌক পাই নাই।) অযবোগুড শব্ষের আ্‌ অর্থে লৌহ 
ব্যতীত অন্ত ধাতুও বুঝায়। 

১০। তুলা-গুড | মহাভারতের বনপর্বে (৪২ অ) অন্ুনের বর্গ আগমনের নিমিত্ত ইন 
স্বীয় রথ পাঠাইলেন। রথে অসি, শক্তি, ভীমগদা, দিব্যগ্রতব গ্রাস, মহাগ্রভ! বিছযুৎ, তখৈব 
অশনি, চত্রযুক্ত তুলা-গুড ছিল। তুলা-গুড কেমন? বাঁযুক্ফোট। শনির্ধাত, মহামেবস্থান। 
রথে অলিতাঁনল ভীষণকাঁয় নাগ, ও ধবল উপল ছিল। 

ইন্ের অন্তর বর্ণনায় কৰি অত্যুক্তির অবসর পাইয়াছেন। তথাপি কবি অজ্ঞাত অস্ত্র 
কল্পনা করেন নাই। নাগ, নাগপাশের মুধস্বরূপ নাগ। ধবল উপল শ্ষটিক পাষাণ। কিন্ত 
ত্রযক্ত তুলা -গুডের বর্ণন! পড়িলে হঠাৎ কামান মনে হয়। নীলক্ লিখিয়াছেন, “ভুলাখুভাঃ 
ভাগুগোলকাঃ ভাগাঁনি তু নাল বনদুখ্‌ ইত্যাদি শ্রেচ্ছভাষরা প্রসিকষনি। ** বায়ূক্ফোাঃ 
বেগবৃপাদ্‌ বাং জনযন্তঃ সনির্ধাতা 'অশনিধ্বনিযুক্াশ্ঠ মহামেবস্বনাঃ |” কিন্ত নীলকণ্ঠের 
ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে । রথে কামান খাঁকিতে পাথর কেন? নরলোকে নাই থাকে, ইন্ের 
অস্ত্রের মধ্যে অন্ত কোথাও কামান পাঁই নাই, তুলা-গুড অন্ত্ও পাই নাই। অতএব শবার্থ 
ধরিতে হইতেছে। গুড-গুল-গোঁল (গোলা )। এই গৌল! কিসের স্থার! বিক্ষিপ্ত হইত? 
লা দ্বারা তুলা কি? শীশ্বতকোশ ( "ম রষ্টশতাঁদ ) তুলা শের পাঁচছযটি অর্থ দিয়াছেন। : 
তক্মধ্যে একটি অর্থ ভাও আছে বটে, কিন্তু সে তা পাত্র নর, বণিক্ধন ( দোকানের মাল), ও 
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মূলধন ( ইংরেজী “কাণ্ড )। তুলা যাহা ছারা তুলিতে পারা যায়। শী্বতকোশে এই অর্থে 
ঘরের চাঁলের ভুলা। বাঙ্গালায় বলি, তোঁড়া। তুলা-যন্ত্রের তুলাদণ্ড হইতে বা্গালায় বলি 
তোড়া ( ইংরেজীতে “লীভার, )। আমার বোধ হয়, তূলা-গুড যে গোলা! তুলা দ্বারা নিক্গেপ্য। 
অয়নোগুডও এই বোধ হয়। তুলা-গুডের বিশেষণ অগ্নি ও ধুমের নামগন্ধ নাই। 

উপরে দশটি অস্ত্র দেখা গেল। একটাঁকেও বন্দুক কিংবা কামান মনে করিবার কোঁন 
হেতু পাওয়া গেল না। অস্ত্রশস্ত্র অসংখ্য নাম ছিল। যত নিমণণ, যত আকুতি, যত কম 
তত নাম। প্রথমে বর্গে ভাঁগ করিতে না পাঁরিলে কেবল নাঁম ধরিয়া গেলে কিছুই বুঝিতে 
গাঁরা যাইবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে, মায়াযুদ্ধ ছিল, ইহাতে রাক্ষস ও অন্নেরা 
দক্ষ ছিল। মায়া, সবই মিথ্যা। আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামে মনসা- 
পূজার ঝপানের দিন সর্পবিষ্তার গুণিন্‌ শত শত লোকের সম্গুখে নাগন্ুদ্ধ করিত। ছুই 
পক্ষের গুণিন্‌ সর্প সথষ্টি করিত। কেমনে করিত কে জানে। যা্টারা ভোজ বিষ্তা ও ভান্গুমতী- 
বিস্তার পরিচয় পাঁইয়াছেন, তাহীর! জানেন ভারতীয় ইন্্রজাল অদ্ধিতীয়। ইন্ত্রজালে দ্রব্য সতা, 
মায়াতে ভ্রব্যও মিথ্যা। 

মানিক অস্ত্র বাতীত কতকগুলি দিব্যান্্রছিল। এ সকলের কম অন্ভুত দেখিয়া 
£দিব্য” এই নাম দেওয়া হইত। নিমণণ ও সন্ধান গুপ্ত রাখা! হইত। ইছাই হ্াভাবিক, 
কারণ গু না বাখিলে উদ্দেশ ব্যর্থ। দিব্যান্ত্বলীভের নিমিত্ত তপস্যা করিতে হইত, নিমার্ণ 
ও সন্ধান শিখিতে অধাবসায়ী হইতে হইত। এই সকল অস্ত্রের নামে দেবতার নাম যুক্ত 
থাকিত। প্রয়োগের পুরে সে দেব-গুরুকে প্রণাম করা অবশ্ত স্বাভাবিক। প্রয়োগের মনত 
অর্থাৎ প্রয়োগ-ক্রম-জাঁপক প্লৌক অভ্যাস কর! হইত। মন্ত্র তৃলিয়া গেলে অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া 
পড়িত। দিব্যন্ত্ের অপর নাম মাস্ত্িক হইবাঁর কারণ এই । আস্থর অস্ত্রের নাম মায়িক। এই 
ছুই ভাগের অস্ত্র ব্যতীত যাবতীয় অস্ত্র মান্যান্ত, অর্থাৎ সাধারণ । 

রিগুসৈস্তের বাহভেদ করাই সেনাপতির প্রধান লক্ষ্য থাকে। এ নিমিত রিপুসৈন্ের 
প্রতি মদ-মত্ব-গজ চালনা করা! হইত। এই কারণে কামন্দক মদ-ত্ব-মাতজের প্রশংসা 
করিয়াছেন। আর এক সাধারণ উপায়, রিপুব্যৃহে অষ্মি-বাগ-নিক্ষেপ। সংহত সেনার উপরে 
গ্রলিত অগ্সি-পিও পড়িতে থাকিলে সেনা অংসহত হইয়া পড়ে। অলাত-ক্রের সম্থুখীন করিয়া 
ুদ্ধগঞকে ভর-হীন করা হইত। তথাপি পণ্ডমােই আগুন যত ভয় করে, অস্ত্-শঙ্্র তত করে 
না। বুদ্ধ যাত্রার পূর্বে তেল ধুন! জউ (তু) তৃষ দিয়া অদ্মি-পিগু-নির্মাণ এক কর্ম ছিল। 
বোধ হর, পিগুনিক্ষেপের নিমিত্ত তাহাতে দোড়ী কিছ! বাশ বন্ধ কর! থাকিত? মহাযক্ 
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ক্ষেপণীও ছিল। রণক্ষেত্রে সে সকল পিণু প্রজ্জলিত করিয়! রিপুসৈঙ্ে নিক্গিগ্ কর! হইত। 
মুলমানদের মহরমে যে বনেছী খেলা দেখি, একখণ্ বাঁশের ছুই প্রান্তে প্রথলিত অগ্নিপিও, সেটা 
প্রাচীন কালের বাণনযষ্টি। ভারতে ইহাঁর উৎপণ্তি হইপাছিল। ধূনা-জউর অগ্নিতে জল ঢাঁলিলেও 
মীর নিবে না। গ্রীক বীর আলেকন্দারের সহিত যুদ্ধকাঁলে পুরু-রাজজার সেনার অন্রিবর্ষণ দ্বারা 
যবন সেনা ব্যাকুল হইয়! পড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যদ্ধেও অগ্নি-বাণ এর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। 
এটি মানগু-অন্ত্র। সকলেই জানিত, এবং অগ্নি নিবপণ নিমিত্ত রণক্ষেত্র জল, বাঁলি, ধূলি 
মংগৃহীত থাকিত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যে।গ পড়িলে এই সকল বৃত্তান্থ পাঁওয়া 
যাইবে। বনপবে (২৮২ অঃ) লঙ্কাপুরী বর্ণনায় লিখিত আছে, এই পুরী অগাধজল-পরিপুর্ণ 
সাভটি পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাকারে খদদির কাষ্ঠ-নিমিত শঙ্কু ( গুরুভার লাঠি); 
দ্বিতীয়ে কপাট-যন্ত্র(কৌটিলো ইনার নাম বিশ্বাসঘাতী, এমন নিমিত থে, শক্র সে কপাটপথে 
মাঁসিলে কপাঁট পরিখীর জলে নিমগ্র হইত | ডাকাতের দেশে দুতলা বাড়ীর উপরের সিড়িতে 
এইরূপ কপাট-যন্ত্র থাকিত, ডাকাত পরিধাঁর জলে না পড়িয়া উপর হইতে নীচে প্রায় কুয়ার 
তলে গড়িয়া! যাইত); তৃতীয় প্রাকারে লগুড় ও প্রস্তর গোলক ; চতুর্থে মর্প ও যোদ্ধা; 
গঞ্চমে সর্জরস ( ধুনা ) ও ধুলিপটল ) ষষ্ঠে মুসল আলাত নারাচ তোমর খড় পরণ্ড ও 
শতমী। সপ্তমে মোম ও মুদগর ( এখানে মোম কেন, বুঝিতে পারিলাঁম না )। 

ধন্ত দ্বার! যে 'অগ্নি-বাঁণ নিক্ষিপ্ত হইত, সে বাণ আগ্রাসন নামে আধ্যাত হইত। উপরে 
বাস্তবের কর্ম দেখা গিয়াছে। মারও কয়েকটার দেখি। রামায়ণে (ল” ১০০), বাম 
দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিগেন। কোনটা অগ্রিদীপ্রমু, কোনটা হর্গ মণ) গ্রচ-মুপ, নক্ষত্র 
মুখ, মহোল্কামুখ। অগ্নিতে বাঁণের লৌহদয় ফল উত্তপু হা এই এই রূপ দেখাঈত। 
রামায়ণে ( ল০1১০১ ), রাঁবণের ধ্ হইতে দীপ্রিনান্‌ চক্র (গোলাকার বলিয়৷ নাম “সৌরাস্ব' ) 
নির্গত হইতে লাগিল । রাঁবণের অষ্টঘপ্টামুক্ত ও সতেজে দীপ্যমান শক্তি জলিয়! উঠিল এব* 
লক্ষণের বক্ষ'স্থলে নিমগ্ন হইল। মংস্যপুরাঁণে (১৫৭ অঃ) কুবের ,কাম'কে দিব্য গারুড়বাণ 
সন্ধান করিলেন। তাহীর কারক হইতে প্রথমে ধূমরাশি অনন্থর কোটি কোটি প্রজলিত 
লিঙ্গ নির্গত হইল। (১৫৩ অঃ), আগ্নেয়ান্্ দ্বারা শরীর রথ সারপি জলিয়া উঠিলঃ 
এঁষিকান্ত্র অলিত হইয়া উঠিল ইত্যাদি । 

কিন্ত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতীত অন্ত বহুবিধ অস্ত্র ছিল। বারণাস্ত্র দ্বারা জলধারা পড়িত, 
বাঁবযান্ত্র দ্বারা মেঘ (ধূম1) নিরারুত হইত। এ সকল অন্ত্রের নির্মাণ মজ্ঞাত ) এই হেহু 
মনে হয় কবি-কল্পনা। কিন্তু কৌটিল্য পড়িলে সে ব্রম থাকে না। ইগাতে পর্জস্ষক নামে 
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এফ যন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেট স্থির যন্ত্র, এখানে ওখানে আনিতে পারা যাইত না। 
ইহাকে জলপূর্ণ করিয়া প্রাকারে রাখা হইত, বোধ হয়, শক্র আসিলে নলগথে জল গিয়! তাহাকে 
প্লাবিত করিত । কবির অত্যুক্তি এই টুকু যে, ধনুদ্বারা এত জল প্রেরিত হইতে পারে না। এইরূপ 
বারব্যান্ত্র 'নিশ্স৷ ক্ষুজাকার। কৌটিলা পড়িলে সন্মোহন বাঁপেও অবিশ্বাস থাকে না। 
তৎকালে বস্‌ও ছিল, কিন্ত তাহাতে বারুদ থাকিত না । অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সব 
মিথ্যা নয়। 

যে কালের কথা হইতেছে, মোীমুটি দ্বিতীয় গ্রীষ্ট-শতাব পর্য্যন্ত, বাঁরুদের কোন চি 
গাই না। হরিবংশে না” মার্কতেয় পুরাণেও না। আমার বিশ্বাস, বারুদের উৎপত্তি এই 
দেশে, চীনে কদাপি নয়, পারন্যেও নয়। বন্দুক ও কামানের উদ্ভাঁবনাও এই দেশে 
হইরাছিল, বোধ হয়, সপ্তম গ্রী্টশতাবের পূর্বের নরন। প্রাচীন ধনূর্কেদের অঙ্গ নয় বলিয়া 


এখানে এ বিষয় আলোচনায় বিরত হইলাম। 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 


বলের পল্লীগ্ীতিকা 
১। এঁতিহাসিক গান 


১৫৭৩ হ্ীষ্টাকে চৈতন্তভাগবত বিরচিত হয়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্তের জঙ্গোর অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,_সে সময়ে লোকেরা সারারাত 
ভাগিয়া মনস! দেবীর ভাসান ও চত্তীমঙ্গল গাঁন করিত, এবং ফোগীপাল। ভোগীপাল ও 
মহপাল প্রভৃতি রাঁজন্তবর্গের গীত সর্বত্র গীত হইত। এইরূপ আমোদ-গ্রমোদকে বৃন্দাবন 
অতি অসার কার্ধ্য বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন, _-“এইরূপ জগতের বার্থ কাজে যায়।” 

কিন্তু ইারও পূর্বে যে বাঙ্গাল! ভাঁষায় রচিত বহু গীতি কথা দেশের সর্বত্র প্রচারিড 
ছিল, তাহার উল্লেখ আমরা নানাবিধ প্রাচীন গাথা ও তাত্র শাসনে পাইতেছি। “ধান ভান্তে 
শিবের গীত” এবং ধধানভান্তে মহীপাঁলের গীত' এই ছুইরপ প্রবাদই প্রাচীনদের মুখে দুখে 
প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ শিবের গীতও অতি গ্রাচীন ; এই শিবগীতের প্রাচীনত্ব সন্ধে একটা 
প্রমাণ এই যে-_ প্রাচীন প্রায় সমস্ত গানেরই আরস্ত শিবের গান দিয়া»--কি মনসামঙ্গল। কি 
চতীমঙ্গল সমস্ত কাব্যেরই গোঁড়ায়ই শিবের গান। এ পর্যন্ত প্রায় শতাবধি মনসামঙগল পাওয়া 
গিয়াছে” তাহার প্রত্যেকেরই মুখবন্ধ শিবের গানে। গোৌরক্ষ-বিজয় এবং শৃ্গুরাণেও শিবের 
গানৈর অংশ-বিশেষ দৃষ্ট হয়। মুকুন্দরামের চতীমঙ্গল, মাধবাচারষ্যের চণীমঙগল, ভারতচন্তের 
অরদামঙ্গল, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত কাব্যই শিবের গানে আরব 
হইয়াছে ;-ইহা! ছাড়া রামেশ্বরী শিবাযণখানিতো স্পষ্টই একটা অতি প্রাচীন ছড়া ভা্গিয়া 
বিরচিত হইয়াছে । * আমার নিকট সুপ্রাচীন শিবের ছড়া কতকগুলি আছে। এই শিবের 
ইড়াগুলি যে খুবই প্রাচীন,_তাহাঁ প্রমাণ ছড়াগুলির ভিতরেই আছে। প্রাচীন গাখা- 
বরিত শিবের একবারে গ্রাম্য শিশবসনদুর্ঠি। বাঙ্গালা-ভাষার উপর পরবর্তী কালে যে সম্বতের 
ঢেউ চলিয়া গিশ্বাছিল, ভাহাঁতে এই ভাষা পুষ্প-পল্নবশালিনী, বছ সমৃদ্ধিমরী হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু শিবের ছড়ার তাবে কি তাষায় সে সমৃদ্ধির চিহ মাজ নাই । র্লামেশ্বরী শ্িবারণে শিবের 
চাষায বৃত্তি, চাষার নীতিজান ও তাহার ভাষা অমাঞ্জিত প্রাকৃত। এমন কি? রত বড় 
সস্কতের পণ্ডিত ভারতচন্জও শিবকে যে মুর্ধিতে আনিয়াছেন, তাহার ভাষা তুজঙগ-প্রধাতাদি 
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ছন্দে সাঁজাইলেও শিবকে তিনি একটা বুড় সাপুড়ে ও হীন ভিক্ষুকের বেশেই উপস্থি্ 
করিয়াছেন। প্রাচীন ছড়ায় শিব কাইন্তে হস্তে ক্ষেত নিংড়াইতেছেন, আগাহাগুলি 
তুলিয়া ফেলিতেছেন, ইন্দ্রের নিকট ব্যাপ্র-্দ ও বলদ বাঁধা দিয়া এক খণ্ড ভূমি ইজার 
লইতেছেন, এবং ত্রিশুলের লৌহ ফলক কামারের কাছে দিয়া লাঙ্গলের ফাল প্রস্থ 
করিতেছেন। ক্ষেতে জৌক ও পৌঁকাঁর উপদ্রব হইলে তিনি চুণ লাগাইয়া সেগুলি ধ্বংস 
করেন; এবং রাত্রিকালে “বাঘের মত বুড় শিব” সজাগ থাকিয়া ক্ষেতের গাহার 
দেন। এই চাঁষ উপলক্ষে বাঙ্গালার ক্ষেতের সমস্ত শগ্ত ও আগাছার নাঁম শিবায়ণে 
পাওয়া যাইতেছে । পুস্তকথানি একখানি কৃষিবিষয়ক পাঠ্য পুন্তকের মতষট 
হইয়াছে। শেষের দিক্টার শিবের দ।ম্পত্য নীতি যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ঠাগব 
সহিত শিবানীর বে ঝগড়া বিতি হইয়াছে_তাহা বঙ্গভাযাঁর গোড়াকাঁর চিত্র, সমস্ত শিবের 
ছড়ায়েই ইহা অন্পবিস্তর পাওয়া যায়। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যসমূহে শিবের বর্ণনা এক 
সময়ে অপরিহারধ্য ছিল, গ্ন্থঝারের! উহা কাবোর প্রান্তে সন্নিবিষ্ট করিয়া একটা স্ুপ্রা্ীন 
রীতি রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রাঁজন্তবর্গের গান দেশময় প্রচলিত ছিল। এ 
পর্য্যন্ত বছ প্রাচীন কাঁল হইতে যে সকল রাঁজবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, 
তন্মধ্যে ভিপুরার রাঁজকুল বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাদের রীতিমত ইতিহাম 
আছে,--অবশ্ত এই ইতিহাসের পূর্ববর্তী অংশ কতকটা অলৌকিক সংস্কারে জড়িত ও কল্পনার 
তিত্তির উপর প্রতিঠিত। কিন্তু চতুর্দশ শতাী হইতে 'রাজমালার' বিবরণ এতিহাসিক 
তথ্য-পূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য | প্রত্যেক বাঙ্গালীর উচিত এই বিবিরণ পাঠ করা। ইহাতে 
রাজ.শামন মংক্রান্ত নীতি, ঘুনধবিগ্রহ, সাজিক অবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের 
যথাযথ বিবরণ আছে। কহলনের রাজতরঙ্গিণী হইতে আমি এই ইতিহাঁসখানিকে বেশী 
মূল্যবান মনে করি। আমার করব বিশ্বাস, বাঙ্গালার প্রত্যেক প্রাচীন রাজবংশের এই 
ভাবের ইতিহাস ছিল। , বাঙ্গলার রাজনৈতিক আলেখ্যের যেরূপ ক্রতভাবে দৃষ্ঠ পরিবর্তন 
হইয়াছে, তাহাতে এক বংশের প্রতাব ধ্বংস করিয়া যখন ভিন্ন রাজার বংশ প্রতিটিত 
হইয়াছে, তখন পূর্ববর্তী রাজত্বের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । রাজমালার আমর! 
*লক্ষণ-মালিকাঁর' উল্লেখ পাইতোছিঃ এই লক্ষণ-মাঁলিকা নিশ্চয়ই লক্ষণ সেনের রাজতের 
ইতিহাস-_-ইহ!' এখন বিস্বাতির অতল জলে নিমজ্জিত । নব ধর্ম-গ্রচারক ব্রাহ্মণের দল 
ভক্তি ও পরশ্বরিক তত্বের উপর জোর দিয়া লৌকিক ইতিহাসকে একবারে অগ্রাহ করিয়া" 
ছিলেন, এজন্য সেই সকল প্রাচীন ইতিহাসের এখন চিহ্ন মাত্র নাই! বীছাঁরা তা 
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শাসনে কয়েক বিঘা জমি ব্রহ্বত্রস্ত্রে দান করার উপলক্ষে পূর্বপুরুষদের বীর্ধি.কথা 
লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন, তাহাদের রাজ-সভায় ইতিহাস হইত নাঁইহা কখনই 
মন্তবপর নহে। রর 

শুধু পুস্তকাঁকারে মাত্র এই সকল ইতিহাস লিখিত হইত না; এই সকল বিবরধ পালাগান 
স্বরপ রচিত হইয়া জন-সাঁধারণের মধ্যে প্রচার লাঁভ করিত বৃন্দাবন দাস ইহারই কয়েকটার 
উল্লেপ করিয়া লিখিয়াছেন__“যোগীপাল+ গোঁপীপাল, মহীপাঁল গীত। ইহা শুনিতে যে লোক 
আনন্দিত” ( চৈতন্তভাগবত, অন্ত্যথণ্ড)। খ্রীীয় অ্টম শতাববীতে উৎকীর্ণ খালিমপুরের 
তামলিপিতে রাজা ধর্মপাল সম্বন্ধে লিখিত আছে, তাহার সম্বন্ধে পল্লাগীতি বঙ্গদেশের সর্ব 
প্রচারিত ছিল-_-« গোপৈঃ সীন্মি বন্চরৈর্বনতুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈ: ত্রীড়ন্তি: গ্রতিচত্বরং 
শিশ্ুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানদৈঃ | লীলাবেশনি পঞ্জরোদর শুকৈর্দগীতমা ্স্তবং যন্ঠাবর্ণরতস্ত্পা 
বিবলিতা নঘং সদৈবাননং* (রাঙ্গা ধর্মপাল গ্রামোপকঠে রাখাল বাঁলকগণের মুখে 
ও বনবিহারী পর্যাটকগণের গানে, পল্লীশিশুদের কঠে ধ্বনিত, নাগরিক বণিকৃদদের মুখে 
দুে প্রচারিত এবং ধনী ব্যক্তিগণের বিলাস উদ্যানে গৃহস্বামী কর্তৃক শিক্ষিত পিগরাবন্ধ 
বিহগ-কাকলীতে অবিরত তাহার স্তবযুকত গ্রামাগীত শুনিয়া সলজ্জভাবে মন্তক অবনত করিয়া 
থাকেন।) মহীপাঁলের বাণগড়ের তারলিপিতে (১ম শতাবী) মহ! রাজ রাজাপাঁলের সন্বন্ধে,__ 
এবং একমাত্র পুত্রকে ন্ঠায়া্গরোধে যিনি বিচার-পূর্বাক শুলে দিয়াছিলেন, সেই মহারাজা 
রামপালের ( ১১শ শতাবী ) শুত্র যশ:সগ্ঘলিত পল্লীগীতিকাঁর উল্লেখ আমরা “সেকশুভোদয়া” 
নাম গ্রচ্থে পাইয়াছি। লক্ষণমালিকা সমন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেণ করিয়াছি ( ১২শ শতাবী )। 
যদমালায় ব্রিপুররাঁজ ধন্ত মানিক্য (১৫৭৮ স্ত্রী: তীহার প্রধান মহিষী কমলা দেবী এবং 
অন মাণিকয (১৫৭৯ খ্রীঃ) সন্বম্ধে বাঙ্গাল! গীতিকাঁর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । লিখিত 
আছে»-ধন্ত মাঁণিক ত্রিহত হইতে নর্তক ও গায়ক আনিয়া এই সমস্ত পল্লীগান অভিনয়- 
পূর্বক গানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গীতিকা ২1৩শত বৎসর পূর্বেও প্রচলিত 
ছিল? আমরা রাজা গোবিন্দচন্ত্র ও তাহার মাত। ময়নামতী রাণীর গানের বহসংখ্যক 
বিভিন্ন পালা! প্রাপ্ত হইয়াছি (১২শ শতাবী)। ১*ম শতাবীর মহীপালের গান এখনও 
র্পুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আমরা তাহার কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি। যে সমসের 
গাজি অষ্টাদশ শতাবীর প্রারস্তে দস্্যবৃত্তি করিয়া এত প্রবল হইন্লাছিল যে, কিছু 
কালের জন্য ব্রিগুররাজকে সিংহাসনচাত করিয়া স্বয়ং তথায় রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার 
ৃযুর অব্যবহিত পরে রচিত তৎসন্ধীর পুষ্ধাহপুঙ্ঘ বিবরণ-সংঘুক্ত একটা দীর্ঘ বাঙাল 


১৯ 


১৪৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


গীতি সম্প্রতি নোয়াখালি হইতে শ্রীযুক্ত লুৎফুল খবির সাহেব প্রকাশিত করিয়াছেন। 
রাজমাল! গ্রন্থে এবং ৬কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিহাসে এই গীতিকার উল্লেধ 
আছে। 
২। বিশ্ববিষ্ঠালয়-প্রকাশিত পল্লীগীতিকা 
এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিষ্ভালয় ৩৪টী পাল! গান প্রকাঁশ করিয়াছেন, তাহ ছাঁড়। আরও ১টা 

ন্্স্ব। এই ৪৪টি গানের মধ্যে ্রতিহাসিক পালা ১৫টী। 

(১) জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান, বার ভূএগর শ্রেষ্ঠ ইশা খা। 

(২) দেওয়ান মনূর শী!। 

(৩) দেওয়ান ফিরোজ খা। 

(৪) সুস্ঙ্গ দূর্গাপুরের রাণী কমলা! দেবী । 

(8) রাজা রদু। 

(৬) চৌধুরীর লড়াই। 

(9) স্থুরৎ জামাল ও অধুয়া। 

(৮) যুবরাজ শ্তাম রায়। 

(৯) নিজাম ডাকাইত। 

(১) বার তীর্থের গান, রাজা ভগদত। 

(১১) দেওয়ান ভাবনা । 

(১২) ডাকাইত মনম্ুর। 

(১৩) হাতি খেদার গান। 

(১৪) মণিপুরের লড়াই। 

1১) সুজা-তনয়া । 
এই গানগুলিতে কিছু কিছু অলৌকিক সংস্কার ও আজগুবি গল্প আছে, কিন্ত ইহাদের 

মধ্যে যে প্রচুর খীতিহাসিক উপাদান আছে, তৎসম্ব্ধে সন্দেহ নাই। ইহা ছাঁড়াও যে'সকল 
গান আছে, তাহাঁদেরও এতিহাঁসিক মূল্য নিতান্ত কম নহে। বর্ণিত বিষয়ের পারিপার্থিক 
ঘটনা, সামাজিক রীতিনীতি, যুদ্ধবিগরহাদির বর্ণনা গ্রতৃতি সমস্ত কাঁহিনীতেই তদানীন্তন 
ইতিহাসের প্রচুর আলো পড়িয়াছে? এমন কি, অধিকাংশ নায়ক-নারিকা-_এঁতিহাঁসিক চরিত 
এবং তাঁহাদের সমন্ধে আখ্যায়িকা মূলতঃ পরতিহাঁসিক ভিত্তির উপর গ্রতিটিত। এই এরতিহপর্ 
ভত্বগুলি ময়নামতীর গান অথবা গোরক্ষবিজয়ের স্তায় নহে। সেই শ্রেণীর গানে আজগুবি 
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মংশই বেণী। কিন্তু এই সকল পালা! গান মাগী গণ্ীর বাহিরে প্রায়ই যায নাই, স্থান স্থানে 
গ্রাম্য কবিরা কিছু অতিরঞ্জন করিয়াছেন এবং কোথাও বাঁ এমন সকল বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, যাহার এঁতিহাসিক নিক্তির ওজন ঠিক যথাযথ হয় নাই। কিন্তু শিলালিপি ও 
হ্ায়শাসনও কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ? সেখানেও রাজসভার পণ্ডিতের! স্বীয় স্বীয় প্রভুর মন- 
সৃষ্টির জন্ত মিথা-বহুল অবিশ্বাস্য উপকরণের সমাবেশ করিতে জরটি করেন নাই। সামান্গ সামান্ত 
কুট সন্বেও একথা বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালা দেশের ধিনি ইতিহাস লিখিবেন, তিনি এই 
গুনগুলি হইতে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পাঁরিবেন। সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষেও 
ইগদিগের সাহীষা গ্রহণ ছাঁড়৷ গত্যন্তর নাই। পর্দ,গীজ জলদন্থ্যদের বে সকল বর্ণনা আছে, 
সাতে আমরা যেন তাঁহাদের মুর্ঠি চোখের সামনে দেখিতে পাই-_লালরঙ্গের কুর্তি পরা, মাথায় 
টুপি. এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে দূরবীণ লইয়া ইহার! ছোট ছোট ডিঙ্গায় কি ভাবে 
সমুদ্রে তীরবৎ ছুটিয়া বেড়াইত এবং লুট-পাট করিবার যোগ্য পান্সি ও সাম্পনির উপর চিলের 
মত কৌ মারিয়া আসিয়া! পড়িত, কি ভাঁবে তাহার! টট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর ধনবান্‌ বণিক ও 
বণিক্সীমস্তিনীদের হাতের তল! ছেঁদা করিয়া তম্মধ্যে দড়ি চালাইয়া তাহাদিগকে দাস-দাসীরূপে 
নাদ্রাজের উপকূলে বিক্রযন করিত, সমুদ্রে ড় উঠিলে উন্ম্ত ঢেউগুলির তাগুব নৃত্যের ফেণে 
পৃড়িয়া নাঁবিকের! কিরূপ বিপনন হইত, বাঙ্গালী মাঁঝিরা শুকুনো মাছের পশারা লইয়া কিরূপে 
সমাদ্রের দূর দ্বীপসমূহে গমনাঁগমন করিত» নৃতন চরায় তাহারা কিরূপে বসতি স্থাপন করিয়া 
ঘন্নকালের মধ্যে তাহ! নানা তর? নানা শহ্বে সমৃদ্ধ করিয়া ভুলিত, তাহা কবিরা অতি নিপুণ 
টুলিকায় চিত্রালেখ্যের মত স্পষ্ট করিয়া অকিয়াছেন, সেই মকল চিত্রের এক দিকে অতুলনীয় 
কবিত্বসম্পদ্‌, অপর দিকে সারবান্‌ ইতিকথা । আমর! আরাঞ্চিবের ভ্রাতা সাহ সুজা 
ও তাহার কন্তার ছুঃখময় শেষ জীবন সন্বন্ধে কিছু কিছু পালা গান সংগ্রহ করিয়াছি। 

এই ক্ষেত্র এত বড় যে, এখন যদি এই সংগত অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাঁড়িয় দিতে হয়, তবে 
বাঙ্গালা দেশের এক অমূল্য ধন-ভাপ্তার লুপ্ত হইবে। গভর্ণমেন্ কয়েক বৎসর সামান্ত কিছু 
সানাষ্য করিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দেশে এতগুলি ধনকুবের থাকিতে আমাদের 
কয়েকটা গীতিসংগ্রাহকের বেতন জুটিবে না,_এই যদি আমাদের দেশগ্রীতি হয়, তবে “আমার 
দেশ” “আমার দেশ” বলির! নাচিয়! কুঁদিয়া বেড়াইলে যে আমরা ম্বরাজের দিকে বেশী অগ্রসর 
চইতে পাৰিব, এমন তো! মনে হয় না। কয়েকটা সংগ্রাহক গত করেক বৎসর প্রাপাস্ত চেষ্টা 
করিয়া যে অসামান্ত দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, স্াহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমর! তাহাদের 
বহদর্শিতা ও কর্মপটুতার ফল হারাইব। তারপর এই গীতিগুলির কাব্য-কথা। ইচাতে যে 
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সবগ্চুর কবিত্বের ছটা আছে, যাহা! দেখিয়া বিদেশী পণ্ডিতগণ মুঝ্ধ হইয়াছেন, তৎসদন্ধ 
আলোচনা করিবার পূর্বে হিন্দ সমাজের পূর্ববর্তী অবস্থা লইয়! আমাদের কতকটা আলোচনা 
কর! প্রয়োজনীয়। 

চণীফাস হইতে কৃতিবাস এবং কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্্র__অর্থাৎ চতুশ শতাী 
হইতে অষ্টাদশ শতাবী পধ্যন্ত মোটামুটি ধরিলে, যে সাহিত্য বঙ্গদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে-- 
বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য বলিতে আমরা ইহাই বুঝি। কিন্তু পল্লীগীতিকা সম্পূর্ণ খহঃ 
জিনিষ। সমন্ন হিসাবে আমরা এই গীতিকাগুলির মধ্যে খুব গ্রাচীন নমুনা গাই না” 
কতকগুলি গীতিকা চণ্তীদাসের সমসাময়িক কিংবা! অব্যবহিত পূর্বববন্তী বলিয়া অনুমান করি; 
কিন্তু অধিকাংশ পল্লীগীতিকাই যোড়শ ও সপ্তদশ শতাববীর, কতকগুলি আবার অষ্টাদশ 
শতাবীর-_এমন কি, তাহা হইতেও আগুনিক। কিন্ত কতকগুলি গীতি আছে, তাহা শ্রী 
দশম-একাদশ শতাবীর। তাহাদের ভাঁষ! এখন আর তত প্রাচীন নাই, যুগে যুগে রূপান্বদিত 
হইয়া তাঁহা বর্তমান আকারে আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু এই সমন্ত গীত 
কথা ও পর্লী-গীতি_ গ্রাটীনই হউক কিংবা! অপেক্ষাকৃত আধুনিকই হউক-_ইহাঁরা সকলেই 
এক ছাঁচে ঢালা--আমরা “প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য” বলিতে যাহা! বুঝিয়! থাকি, এই পর্ী- 
সাহিত্য তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র সামগ্রী। 

এই পল্লী-সাহিত্যের আদর্শ কি, তাহা জানিতে চাহিলে বঙ্গদেশের প্রাচীন সামাডিক 
অবস্থ! কিরূপ ছিল, তাহা! আলোচনা করিব বলিয়৷ আমরা এই গ্রস্তাবটার স্চনায় বলি 
রাখিয়াছি। ও 

৩। নব ত্রাঙ্গণ্য ও প্রাচীন আদর্শ 

কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় বঙ্গীয় সমাজে হিন্দুর আদর্শ একেবারে পরিবর্তিত হা 
গেল। প্রথমত: যৌন-প্রেম ও দাম্পত্য লইয়! এই নিবন্ধের সুচনা করা যা'ক। আমরা 
দেবভাষায় দাম্পত্য ও যৌন-প্রেমের যে আকুতি দেখিয়াছি, নবোখিত 'ত্রাঙ্ণ্য ধর্ম সেই 
রূপটা স্বীকার করে নাই। ঃ 

সাবিত্রীই হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ_কিন্ত তিনি পূর্ণরূপে বযস্কা হইয়া বিবাহের জন্ত প্রস্তত 
হইয়াছিলেন, তীহার পিতা মদ্ররাজ অশ্বপতি কন্তাঁর যৌবনাগমে ব্যস্ত হইয়া সাবিত্রীকে পাত্র 
মনোনীত করিবার জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে অচ্ুমতি দিয়াছিলেন। দমযন্তী হংস-দূত দ্বার 
নলরাজার নিকট প্রেম-লিপি পাঠাইয়াছিলেন। রু্সিণী কৃষকে শ্বামিরপে পাইবার জর 
তাহার সহিত গোপনে অভিযান করিয়াছিলেন। সুভদ্রাকে পূর্ণ যুবতী দেখিয়া অঞ্ুন তাহার 


বঙ্গের পল্লীগীতিক। ১৪৯ 


্রেমাকাঙ্জী হইয়াছিলেন। কামস্বরীও পূর্ণবরঙ্কা হইয়া অন্ুরাগের পথে পা দিয়াছিলেন। 
ইহারাই হিন্দু নমাজের আদর্শ সতী ও কুললক্্ী_-ইহাদের কেহই খুকী ছিলেন না; তবে 
বঙ্সসমাজে “গৌরীদান* প্রথা কোথা হইতে আদিল? কালিদাস হি সত্যই হি সমাজের ভূষণ 
ও কবিকুলশিরোমণি হইয়া থাকেন, তবে তিনি কুমারসন্তবে গৌরীর যে চিত্র দিছেন, তাঁা 
তো একবারেই গৌরীদান সমর্থন করে না; গৌরী যখন তগস্সা। করেন, তখন তিনি পূর্ণ যুবতী । 
তাহা না হইলে কামের পঞ্চবাণ খাইয়া হঠাৎ গৌরীর মুখপন্সের দিকে চাহিয়া শিবের ধৈর্যা্যুতি 
ঘট কেন? কপট সন্গাসীর বেশে শিন যখন বান্ছলা দারা গৌরীর পরীক্ষা কবে, তখন 
মঞ্চারিণী পল্পবিনী লতার স্থা় তিনি পরিপূর্ণ যৌবন-গরিমায় ঢল চল। স্ব গৌরীর 
পন এই অবস্থা, তখন “গৌরীদান* রূপ আঁকাশকুকম কোথা হইতে আদিল? মোট 
কথা, নব ্রা্গণ্য স্বতি “অষ্টম তু ভবেৎ গৌরী” প্রস্তুতি নৃতন পাঠ শিখাটয়া হিন্দ ধর্শের 
থে আকারটা দি্লাছেন, প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি রক্ষা হয় না। পর্ী- 
গীতিকার সমস্ত স্ত্রীচরিত্রই সেই প্রাচীন আদর্শের ভন্গগামী। তাহাদের প্রত্যেকেই 
পূর্ণবযস্া হইয়া বিবাহ করিয়াছেন। 

বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের একাংশের ভিত্তি ছিল পল্লীগীতিকা। পরবর্তী তরাঙ্গণ 
প্রচাবযুক্ত কবিরা প্রাচীন গাথাগুলি ভায়া চরিয়! নৃতন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। 
বেহুলা! যৌবনকালেই লঙ্ষীন্দরকে বিবাহ করেন। পদ্লিনী নারীর যে যে রক্ষণ বর্মিত আছে, 
তাহাতে 'দৃত্যগীতানগুরক্কি একটা প্রধান। বেহুলার দৃত্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন 
এবং তাহারা তাহাকে 'নাচুনী” আখ্যা দিয়াছিলেন। বিবাহের রাত্রে স্বামী তাচার আলিঙ্গন 
জা করিয়াছিলেন এবং অবাবহিত পরেই ভেলায় ভাসমানা যুবতী বেহলার মৌন দেখিয়া 
গাঙ্গুড় নদীর কূলে ধনা, মনা, গোঁদা এবং এক কবিরাজ মুগ্ধ হইয়া তীচাকে পাবার জগ্ঘ 
চেষ্টা করিয়াছিল। খুলনা চতুর্দশ বৎসরে ধনপতির সঙ্গে পরিণয়-ুতে আবদ্ধ ভন, এবং উত্ত 
বণিক্‌ খুল্লনার বাঁক্টাতুরী ও যৌবনের ব্বপ-মাঁধুরিতে আর হর ভাঙার পাণিপ্রার্থী ইয়া- 
ছিল্নে। এ কথা কেহ বলিতে পারেন, পরবর্তী কৰিরা যখন মনসামঙ্গল ও চতীমঙ্গল নূতন 
করিয়া লেখেন, তখন বেহলার ও খুল্লনার বয়স কম করিয়া দিলেন ন! কেন? এ কথাটা 
আপনারা সকলেই জানেন যে, উক্ত ছুই কাব্য মনসাদেবী ও চণ্ডীদেবীর মন্দিরে প্রাটীন কাল 
হইতে বৎসর বৎসর গীত হইত, সুতরাং বহু পূর্বকাল হইতে কাবোর বিষ জনসাধারণের 
জামা ছিল। যদ্দিও সেই প্রাচীন কাব্যের উপর নূতন শবচ্ছটা দিয়া এবং কোন কোন নগণ্য 
মংশের উন্নতিকরে তুলি চাঁলাইয়! পরবর্তী কবির! পূর্ব কাধোর শোধন করিতেন-াকাযা মুল 
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বিষয়ের এমন কোন পরিবর্তন করিতে পারিতেন না, যাহ! লোকেরা কাব্যের অঙ্গহানি এবং 
তজ্জন্ত মন্দিরে গাঁওয়ার অন্ভপযোগ্ী বলিয়া ননে করিতে পারিভ । বেহুলার দেব-সভীয় তত 
মনসামঙ্গল কাব্যের একটা মূল ঘটনা, বেহুলা তাহার মাত! অমলার নিষেধ সব্ধেও লঙ্গ্মীনারের 
সঙ্গে বিবাঁছে আগ্র্থাস্থিতা ছিলেন, এটাও আর একটা মূল ঘটনা । কবিরা এতছ্'ভয় ব্যাপারেই 
হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই । খুল্পনা! ক্রীড়াচ্ছলে ধনপতি মদাগরের পাঁয়রাঁটী হাতে পাইয়া 
যে সকল রহস্য করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ীমগ্গলের একটা 'মতি উপভোগ্য অংশ, তাহা বদ 
দিলে কবি কখনই শ্রোভবর্গের নিন্দা হইতে নিশ্কাতি পাইঈতেন না। ধনপতির এক হর 
বর্তমান থাক! সস্কেও খুল্লনার বূপ-যে বনে দুগ্ধ হইয়া তাহাকে দিতীয় দাঁরম্বরূপ গ্রহণ করেন_ 
ইহাঁও কাব্যের একটা অপরিহার্য প্রধান অংশ, এ জঙ্গ তাহা ছাঁড়িতে পারেন নাই। 
কিন্তু কবি মুকুন্দরাম ছিলেন নূতন ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের একজন পাঁণ্ড। খুল্লনা যে বযস্কা হই 
বিবাঁহিত! হন, এ কথাটা প্রা্টীন গল্পেন খাতিরে তিনি রক্ষা করিজেও» খল্লনার গিহা 
লক্ষপত্ভিকে জনার্দিন ঘটকের মুগ দিয়! বজ্র-নির্ঘে।ষে নৃণ্তন স্মৃতির মন শুনাইয়! দিয়াছিলেন। 
পুরোহিত মহীশয় লক্ষণতির এই কাঁর্ধোর তীত্র নিন্দা ঝরিয়া সাত বংসর কিংবা আট 
বৎসব- জোর দশ বৎসর পর্যন্ত বিপাহ চলিতে পারে, ইহার বেণী বয়স পর্যাস্ত মেয়েকে বিব!ঠ 
না দেওয়া যে নিতান্ত গহিত কাঁধা হইয়াছে, তাঁত তাহাকে এক দীর্ঘ ও তীব্র বক্তৃতা ছার 
বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 

উচাই হইল নূতন ত্াঙ্গণ্য স্থৃতি সংস্কৃত প্রশ্থাবীপন্ন বঙ্গসাহিন্টোর ইভাই মূল ভব 
কিন্তু পলীগাতিকার না়ক-নায়িক|রা পূর্ন পুগের বীতি ও জাদশ রঙ্গ কৰিয়াছেন। তাহান 
শুধু বয়স্থাদের বিধাহের 'আলেখ্য দেন নাইন্পিবাহের পূর্বে দীতিমত পূর্ববরাগের বাধ! 
করিয়াছেন-__নায়িকার! “ইচ্ছাবর” . শযঙ্থর ) প্রথার অন্ভগমন করিতেন। যেখানে পিতামাতার 
মতের সঙ্গে তীহাদের মনোনয়নের সঙ্গতি হইত না, সেখানে কুমারীর! নিজের ইচ্ছার অমধ্যাদা 
করিয়া কখনই শান্ত-শিষ্ট ভাল মানুষ সাজিয়া অভিভাঁবকের মনোনীত বরের অগ্শায়িনা 
হইতেন না। এ বিষয়ে পল্লীগীতিকার নায়িকারা সতী-চুড়ামণি সাবিত্রীর পন্থার অম্সরৎ 
করিতেন। . সাবিত্রীকে যখন * নারদ ও ছ্যমৎসেন হ্বল্লাষু সত্যবান্‌কে বিবাহ করিতে নিষেধ 
করেন, তখন সাধ্বী দীপ্ত তেজের সহিত গ্রীবা হেলাইয়৷ পিতাকে বলিয়াছিজেন,€ইনি 
্ব্নায়ুই হউন বা দীর্ঘাযুই হউন--আপনি জামারে স্বয়ং বর মনোনয়ন করিবাঁর অন্যমতি 
দিয়াছিলেন_এবং আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া আমি সত্যবানকে মনরে মনে গ্রহণ 
করিয়াছি, ইহাকে ত্যাগ করিলে আমি মনে মনে ছিচাঁরিণী হইব। আমি কখনই আমার 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৫১ 


মনোনয়নের অন্যথা করিব না।” পল্লীগীতির চন্ত্াবতী,_-অতি নিষ্াপূ্ণ দেবচরিত, আচারপৃত 
রাঙ্মণ-কন্তা,-তিনি জয়চন্্র নামক এক যুবককে মনে মনে পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
যখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুবক বিবাহের পূর্বদিন এক মুসলমান রমণীর র্ল-ুগ্ধ হইয়া 
দূমলমান হইল, তখন চন্্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংণীদাস গাচাকে তাঁহার পাণিপ্রার্থী যুবকের 
মধা হইতে একজনকে বাছিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিনয়, লজ্জা ও নিষ্ঠার 
আাদশ চন্ত্রাতী সে দিন সমস্ত লজ্জাশীলতা ও কু! বিসঙ্জন দিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন,__ 
“একবার কোন লক্ষ্যে শর ছাড়িয়া! দিলে তাহা আর ফিরান যাঁয় না, আম ধভাকে মনে মনে 
ধরণ করিয়াছি+ তাহার সঙ্গে বখন বিবাহ হইল না-_তখন আ পরিণয় হইবে না, আমি আজন্ম 
কুমারী থাকিব।” শুধু চন্দ্রাবতী নহেন, েপুয়া ও সোনাই তাহাদের অভিভাবকের ইচ্ছার 
বিরদ্ধে স্বীয় স্বীয় মনোনীত বরের নিকট আত্মসনর্পণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া পালাগানের 
রায় প্রত্যেকটা নায়িকাই বিবাহের পূর্বে স্বীয় স্বামী নির্বাচণ করিয়াছেন: উাঁদের বিনয় ও 
লজ্জা আদর্শ কুলললনার মত $- কিন্তু ইহাদের দাম্পত্যের পণ ও অপ্ভিপ্রায়ের তেজ - প্রাচীন 
মস্ত কাব্যে বণিত বিশ্ব-বিশ্রত রমণীদের মতই অনিবার্য ও নিক । এই বিষম এই সকল 
পালাগানের কবিরা কালিদাস, মাঘ প্রভৃতি কবির জ্ঞাত্তি__তাহাঁরা কাথদাস € ভারভ- 
চন্দের কেহ নহেন। এই পল্লীকবিদের একজন কহিয়াছেন,_-“গ্ীত্মকালে ডাবের জল মধুর, 
ধিরহের পর মিলন মধুরতর, কিন্তু রমণী ধাহাকে মনোনয়ন করেন, তাহাকে পতিরূপে পাইবাঁর 
সৌভাগ্য যদি ভীহার হয়, তবে তাহা মধুরতম__ জগতে তদগেক্গণ শ্রেঠ জুখ কেহ কল্পনা 
কগ্িতে পারে না।” 

এই নির্ভীক ফলাফলের প্রতি ঢৃক্গাঁতশুন্ একধত প্রেম, যাঁচার উপর পৌরোহিত্যের 
কোন ছাপ নাই, যাহা অচল ও কৌচার বন্ধনের প্রতীক্ষা করে না, বাছা বিবাহের বচিরাড়গগরের 
ঘটাশৃল্ট হইয়াও প্রন্কত বিবাহ ও দাম্পত্যের পূর্ণ আদশ রক্ষা করিয়াছে_ যাহাতে ুতিমতার 
লবলেশ নাই, সতীত্বের মুখোস নাই অথচ যাহা পর নক্ষত্ের স্ঠায় নিশ্চিত, চকজ-র্ঘ। ও দিবা- 
রাত্রির স্ঠায় সত্য, যাহার মহিমার নিকট বিপৎ ও সম্পৎ ভুল্যরপেই অগ্রাহ-_বঙ্গলঙ্গীর 
ইদয়ের অন্তঃপুরের এই নিভৃত গ্রেম-_যাহা ফুলসম নিম্মল, বড্পবৎ অঙ্ষেন্য ও মধৃচক্রের স্তায় 
নধুর১_ তাঁহা যে পরিণয়ের ভিত্তি, সেই পরিণযের চিত্র যে কত উজ্জল ও কিরূপ তীব্র ভাঁবে 
দীপ্, তাহার নিদর্শন পল্লীগীতিকায় যেরূপতাবে পাইতেছি, মনে ভয়, তাার তুলনা সাহিত্যে 
বিরল ও ছুষ্নভ। 


১৫২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


(৪) ব্যভিচারী প্রেম 
এদ্দিকে ব্যভিচারী প্রেমের কয়েকটী পালা আমর! পাইয়াছি। “ধোঁপার পা্টা-এর 
কাঞ্চনমাল!.ও শ্ঠামরার, এই ছুইটী পালা পল্নীগীতিরত্রহারের মধ্যমণি-স্বরূপ। পরস্্রীর প্রতি 
অঙ্্রাগ ও তাহার প্রতিদান__এই ছুইটা গীতিকায় যে ভাবে বণিত হইয়াছে ভাঁহা সমন্ত 
স্বতির বিধানের মাথা ডিজ্লাইয়৷ নিজের হিমাদ্রি-উচ্চ গৌরব রক্ষা! করিতেছে। বিষাটা 
গুরুতরভাবে নিন্দনীয় ; সুতরাং মিনা! করিবার কোন স্থযোগ পাইবার জন্ সংস্কারবশতঃ 
পাঠকের হয়ত বা একটা ইচ্ছা জন্মিতে পাঁরে। কিন্ত শ্তামরায়ের প্রত্যেকটা ছত্র খাটিয়া তো 
আমরা তাহার কোন ছিদ্র খুজিয়৷ পাইলাম না। এই নির্মল মণিটা শৃধ্যের স্তায় উজ্জল 
ইহার কোন একটা স্থানে একটা ॥াগ বা৷ রেখা পাইলাম না। প্রত্যেক ছত্রে পাপের কথা 
অর্থাৎ সামাজিক সংস্কারবশতঃ আমরা যাহাকে পাপ বলিয়া থাকি; কিন্তু প্রত্যেকটা 
ছত্র যেন অপাপ-বিদ্ধ। কই? পাপ বলিয়া চারিদিকে যে হৈ চৈ, চীৎকার--সেই পাপের 
কিছু তো৷ এই গীতিঝাব্যে পাইলাম না1!--চোরের পিছন পিছন গেলাম, পরম্বাপহারক 
চোরের দর্শন মিলিল, কিন্তু যেন সাধু দেখিয়া ফিরিয়া আদিলাম। সংস্কার বলিল “ছিঃ ছিঃ 
সমাজ বলিল “ছিঃ ছি:'। আদালত বসিয়! গেল, শান্তি- কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হইল। 
সেই শাস্তি শান্্র-সঙ্গত; বিচারককেই বা দোঁষ দিধ কিসে? সেরূপ শাস্তি না দিলে যে মানুষের 
সমাজ টি'কে না) তবুও মন বলিল, “যাহাঁকে শান্তি দিলে, সে যে দেবতা । সে যে মনের মন্ত 
বড় একটা এ্বর্্য দেখাইয়া গেল, সে যে সমুদ্রমন্থন-লব্ধ সুধার তাও দেখাইয়া গেল, যে অমৃত 
খাইলে লোক অমর হয়, সেই অমৃত দেখাইয়া! গেল, ইহাঁর শান্তি হইল কেন? ধীহাকে 
মাথায় রাঁখিবে, তাঁহাকে পায়ে দলিতে চাঁও বে?” শত শত শ্লোক পড়িয়া শুনাইলে-_ 
তবু ত মন বুঝিল না। মন ঘাড় নাড়িয়া শত বাঁর বলিল, “একটুকুও বুঝিলাম না--পাঁরি তে) 
যিনি সমন্ত বিধানের বিধাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ।” 
কবি উপসংহারে একটা কথা বলিলেন, তাঁহাই মনে লাগিল_ “ডাই, প্রেমই জীবনের 
সার বস্ত। রোগ, শোক, দারিজ্র্য-ছুঃখ, এমন কি মৃত্যু-এ সকল সহ করিয়াও যে প্রেম 
কি তাহা! বুঝিয়াছে-_তাহারই জীবম সার্থক। অর্থ, সম্পন্তি, স্বগণ, আশার অতিরিক্ত বিদ্ধা 
বুদ্ধি, জান, সাংসারিক সফলতা এ সমঘ্তই হি অথচ প্রেম যে পায় নাই-. 
তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে।” 
গল্লীগীতিকাগুলি এই ভাবে--সমস্ত সামাজিকতা, সমস্ত সংস্কারের উর্ধে অধমাদিগকে 
লইয়ু গিয়া এমন সকল কথা শুনাইয়া দিতেছে, যাহ! নারদের বীপীয বন্ত সবর্স-সংগীত ? 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা রত 


মে স্থর অপাঁধিব অত্যার্্্য,_তাহা স্বতির উচ্ছিষ্ট নহে, কাব্যের শতবাঁর পড়! পাঁঠ- 
নীতির আবৃত্তি নহে। নিরক্ষর কবিরা মহীয়সী শিক্ষয়িত্র প্রকৃতির নিজ মুখের উ্জি শুনিয়া 
তাহাই লিখিয়াছেন,_ তাহা সহজে পাওয়া হইলেও জগতে এমন দুর্লভ জিনিষ আর নাই। 
আমাদের এই দেবভাঁষার রীতি-শাসিত, সংস্থতের বেড়ী-পর! বজসাহিত্যে একীস্ত নৈসর্গিক 
এবং নির্ভীক এই সাহিত্যের উদ্ভব কিসে হইল, তাহাই বিচাধ্য। 


(৫) পূর্ধ্ময়মনসিংহের ভিন্ন আদর্শ 


সকলেই অবগত আছেন, এই নূতন রাসথণ্য ধর্_যাহার পাণ্া। ছিলেন কনোজাগত 
রাহ্গণগণ,-_-তাহার আশ্রয-তরু ছিলেন বাঙ্গালার সেন-রাজবংশ। সেনদের যতটা অধিকার 
ছিল, তাহারই মধ্যে কনোজের এই নব হিনুধর্মের বীজ বিশেষরূপ ফলবন্ত হইছিল । যেখানে 
সেনেরা যাইতে পারেন নাই, সেই সকল দেশে সাঁবেকী হিন্দুধর্ম বিরাঁজ করিতেছিল। 

এই পালাগানের পাঠকেরা অবশ্যই জানেন ময়মনসিহ-_ধিশেষ পূর্বমযমনসি 
হইতেই এই গানগুলির অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে। 

ূর্বম্মনমিংহ বহুকাল প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত ছিল। প্রাগ্জ্যোতিধপুর এক 
সময (শ্রী চতুর্থ শতাবীতে ) গুপ্ত সমা্টের অধীন ছিল। প।লদিগের সময় এ রাজ্য নামে" 
মাত্র তাহাদের বশ্ততা স্বীকার করে, বস্তু পাল রাজাদের প্রভাব কমিয়া আসিল গ্রাগ- 
জ্যোতিষপুর ( কামক্ূপ ) সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু কাঁমকূপের শাসন জমে 
শিথিল হওয়াতে পূর্ব ময়মনসিংহের দুর্গম নদনদী ও হাঁওরসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশের বন্ধনমুক্ত 
তত ্ুদ্র নেতাগণ নিজেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পু 

এই সময় সেনবংপীয়েরা পূর্ব ময়মনসিংহ দখল করিবার ওন্ত অনেক বার চট 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন সম্রাটদের প্রবল বাহিনী গতকাল উক্ত দেশে বে বিভ়স্ 
প্রোথিত করিয়া ভ্াসিতেন, বর্ষা খতৃতে ভাহা'র লব-লেশ সে স্থানে দষ্ট হইত না । এই বরা কালে 
দুর্দান্ত বেগে কংশ, ধন, ভৈরব উদগ্র তরঙগমালা লইয়া পর্ধতে, বনারে খেলা করিতে 
ধাঁকিত, তখন সেনরাঁজগণের বাহিনী ছত্র-তঙ্গ হইয়া! পড়িত। তদ্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে 
পরিচিত পাহাড়ের লোকেরা বন্তার-মত উদ্দাম গ্রধাহে কোথা হইতে আসিয়া কোন্‌ গিরি, 
গুহায় লুকাইয়। সহাটি-সৈঙগ ধবস্ত-বিধপ্ত করিত, ডাহা বিদেগী শতরগা জানিতে পারিত না। 
কাষ্ঠবিড়ীলের আকম্মিক আগম-নির্গমের ন্তায় এই দুগম রাজ্যের অধিবাসীদের ক্ষিপ্র- 


কারিত| ও বিচরণ-কৌশলের সঙ্গে দেনরাজগণ আ'টিয়া উঠিতে পারেন নাই। এমন কি, 
হও 


১৫৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


বল্লালের শত্রুরা - তাহার অধিকার হইতে পলাইয়! পূর্বময়মনসিংহের নিভৃত কন্দরে আশ্রয় 
লইয়া নিরাপদ্‌ হইয়াছিল, এইরূপ কয়েকটা উদাহরণ আমরা পাইয়াছি। 

এই পার্কাত্য ভূমির অধিবাসীরা ছিলেন আধ্য ও অনাধ্য জাতির মিলন-সম্ভৃত। কিন্ত 
ইহারা কামর্বূপের অধীন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে হিনুধশ্মে দীক্ষিত হইয়া আম্য-সভ্যতা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইহারা সচরাচর হাঁজাং কোঁচ এবং রাজবংশী নামে পরিচিত ছিলেন। 
ূর্বমযমনসিংহে ইহাদের শামন-কেন্ত্র ছিল-স্থসঙগ-দুর্গাপুর গড় রিপা, সেরপুর, বোকাই- 
নগর, ছঙগলবাড়ী প্রভৃতি স্থান। সেনরাজগণের প্রধর্িত নব হিন্বধন্ম এদেশে প্রবেশ করিতে 
পারিল না। এখানে কালিদাস, শবভতি, নাথ ও ধাণ কধির চিন্ত। ও আদর্ণ জয় তা 
করিয়াছিল, গৌরীদানের অধাঁয়ের আমলে এই প্রদেশ গড়ে নাই । হয়া, মলুয়া, কমল! 
ইহারা শকুন্লা, দমযন্ী প্রভৃতির ভগিনী এবং এক লঙ্গণাজাস্ত _ ইহাদের সঙ্গে ভারত ৭ 
রামপ্রসাদ-বণিত উমাঁর কোন সাঁদৃঠা নাই । 

সেনরাজগণের ভাঁত এড়াইয়া 'আারও করে শতা্দী পরে এই দেশএলি দুসলমানদের 

হাঁতে আসিয়া পড়ে। সুতরাং সেনেরা দে ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম ও কৌলীনোর আয়তরু ছিলেন, এই 
দেশে তাহার হাওয়া বছিতে পারে নাই। ১২৮০ খ্ীষ্টা পথ্যন্ত কোচ-বংশীয় গারো! নামক এক 
রাজা স্থস-দুর্গাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এ মনেই উত্তর-পশ্চিম দেশীগত সোমেশ্বর সি 
নামক এক বিক্রান্তব্রাহ্মণ-যুবক এ প্রদেশ অধিকার করেন, তদবধি সেই ্রাঙ্গণবংশই দুর্গাপুরে 
রাজত্ব করিতেছেন। সেরপুর দীলিপ সামন্ত নামক এক রাজার অধীন ছিল, তাহার গড়কে 
এখনও তদ্দেশবাঁসীর! গড় দীলিপা” অথবা “গড় জরিপা” নামে অভিহিত করে। ফিরোজ সাহার 
সেনাপতি মজলিস হুমীযুন দীলিপ সামন্তকে নিহত করি ১৪৯১ খ্রীষ্টাবে এ দেশ দখল করেন। 
জঙ্গলবাড়ীতে লক্ষণ হাঁজর! নামক আর একজন 'দেশী অধিনায়ক রাজত্ব করিতেছিলেন। 
১৫৮০ শ্রীষ্টাৰে ইসা খা মহা গভীর রজনীতে তীহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া অতফিত ভাবে 
লক্ষণ হাজরার রাঁজত্ব অধিকূঁর করেন। লক্ষণ হাজরা ও তাহার ভ্রাত। রাম হাজরা কোথার 
গলাঁইয়! যান, তাহ! জানা বায় নাই । এই ভাবে মদনপুর, বোকাই নগর, কালিয়াজুরী প্রভৃতি 
গ্রদেশও ময়মনসিংহের আদিম অধিনা়কদের হাত হইতে মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। 

সুতরাং বহুকাল পর্যন্ত পূর্বময়মনসিংহ প্রাচীন হিন্দুধর্মের দীপ জালাইয়া রাখিয়াছিল, 
এই দেশ বহুদিন নবররাহ্গণ্য ধর্মের প্রতাঁপ তাহাদের গৃহের সীমান! হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। 
এজন্ত ময়মনসিংহে বন্য্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়? 'গলোপাধ্যার', ও চট্টোপাধ্যার, নাই। শ্রীহট 
জেলার লাউিডের তরা্গণগণের উপাধি ছিল দত, ধর, কর | তথাকার কৃষদাস নামক জনৈক 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৫৫ 


বাহ্গণ রাজার লিখিত “বাল্যলীলাহুত্র” নামক পুস্তকে আমরা এ কণার সমর্থন পাইতেছি। 
মযমনসি হ-দুরগাপুরের ত্রাঙ্গণ রাজাদের উপাধি “সিহ'। সেই দেশে চক্রবর্তীরাই ব্রান্মণগণের 
মধ্য কুলীন। কাঁর়স্থদের মধ্যে দত্তরাই প্রীচীন_ ঘোঁষ, বন্ু, গুহ, মিত্রের আমল তথায় নাই। 
অবশ্য আধুনিক সময়ে বঙ্গদেশ হইতে কৌলীন্তের হাওয়া তথায় ঢুকিয়া প্রাচীন ইতিহাসের 
গত্রগুলি উলট-পাঁলট করিয়া! দিতেছে । এমন কি, পল্লীগীতিকাঁগুলিতে বালা বিবাহের 
কথ। না থাকিলেও এখন গৌরীদাঁনের পাঁগ্ হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ বঙ্গের অন্তান্ত দেশের মত এই 
প্রদেশে নব্য সংস্কারের আমদানী করিতেছেন। বঙ্গদেশের স্মতিশীস্তরে সমৃদ্রযাত্রা নিষেদ করিয়া! 
দিরাছে ; কিন্তু ময়মনসিংহ, চট্টগ্রম প্রভৃতি সেনরাজাদের অধিকারের বঠিভূত স্থানে সে 
নিষেধবাণী সং্্রতি মাত্র উচ্চারিত হইতেছে। পাঁলাগানগুলিতে সমুদ্র ও বড় বড় নদীর 
উপর গমনাঁগমনকা।লে পল্লীকবিগণ ঝড়ের যে উপদ্রব বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা চাক্ষুষ ঘটনার 
সায় জীবন্ত। 
(৬) নায়িকাদের বিশেষত্ব 
বস্তুতঃ এই পল্লীগীতিগুলি আমাদিগকে এক নূতন রাজ্যে লইয় যাইভেছে। এ 
পথের পথ-ঘাট আলঙ্কারিকের! কবিদের জন্য আগেই বীধিয়! রাঁধেন নাই। কবিরা প্রাচীন 
মং্কারের কোন ধার ধারেন না। ইহারা কাঁবাজগতে সম্পূর্ণ দ্বাদীন। ইহাদের নায়িকারা 
বীরবিত্রান্ত, অদ্ভুতকম্া, বিপদে নির্ভীক, সম্পদে উচ্ছ্বসিত 'আনন্দমযী ; ফুলের ঘায়ে মূচ্ছা 
বাঁণ না, তাহারা নবনীত-কোঁমল| নহেন। ভাঙারা মু অথচ দৃঢ় কণে মন্্িমগুলীপূর্ণ রাজ- 
মভায় ঈাড়াইয়া নিভের প্রেমের কগ স্বীকার করিতে কুদ্টিং হন না ( কমলা )। ভারা কথনও 
অশ্বারোহণে বু ক্রোশ পাাড়িয়। প্রদেশে গমন।গমন করিতে হয়বাঁণ ঠইয়। পড়েন না (মহুয়া )। 
ইছাদের সংযম এত বড়-_যে অগ্নিগত প্রদাতে পাহাড়-পর্বাত ভন্ম তউয়া উড়িয়া মায়, ইচারা 
মেই অগ্নি বুকে লইয়! মৌন গা্ডীর্মো বসিয়া গাকেন ; 'অধর একটু বক হয় না? নিশ্বাসের গনি 
একটুকু চঞ্চল হই হদয়-ব্যথার পরিচয় দেন না| (ন্জাবী)। 'ঠগান্জ এত নির্ভীক যে, দখন ছুটী 
বড়, বড় চোখ উৎকট-বীর্ধয আগুনের গোলার ন্যায় কপালে তুলিয়া মম আনিয়া সন্ধে দীড়ায়। 
তখনও ইহাদের চক্ু তাহার চক্ষুর আরন্তচ্ছটা শুদে আগলে ফিরাইয়া দিতে ভয় পায় না। 
স্বতৈর অলঙ্কার পুরাঁতন বাঙ্গালা সাহিত্যকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছে; 
আঙ্গা্লঙ্ছিত বাঁছ, গৃধিনী-কর্ণ, খগরাক্-নাসিকা, বিগাপর গ্র়তি উপমা কৃষকের 
কোথায় পাইবে? রাজবাড়ীর এই সকল বছনূল্য সাঙ্গ-সক্জার কথা তাহারা জানে ন!। 
তাহারা এই সকল কবিত্বের বোঝ! কীঁধে করিয়া কখনই পথে চলিতে জানে না। কিন্ত 


১৫৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


রাজপ্রাসাদে যে মনের সন্ধান পাওয়া যায়, দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে বোধ হয়, সেই মন 
জিনিষটীর তত্ব বেশী পাওয়া যাঁয়। কুঁড়ে ঘরে যে অনাবিল পবিত্রতা, সরলতা! ও গুণের 
আদর আছে-রাঁজার বিরাট্‌ হ্ট্যেও বোধ হয়, এই সকল গুণের তেমন সমাদর নাই। বাজার 
উদ্ভান-লতা “দেখিয়া যে আনন্দ পাঁন, চাষীরা বোঁধ হয় বন-লত! দেখির়! তদপেক্ষা বেশ 
আনন্দ পায়। টবে বর্ধিত ফুলের চার! যেন ধাত্রী-ক্রোড়ে শিশু | কিন্ত প্রকৃতির দৃ্ঠ- 
পটে ফুলের চারা ঘেন মাতৃকৌলে শিশু । এই ক্ুষকগণের সাহিত্যে সম্ভোজাতি পুণের 

'কনন্ত আট দিনা গড়া-সণ ভুলাইবার পক্ষে ইহাদের অনাঁড়্বর সৌনর্য বা 
শৃক্কিশীলী, নানা এয ও 'অলঙ্কার-দৃপ্ত! রজমভাঁর কবি-বণিত নায়িকার! ততটা সদর্থ নহে। 

(৭) বিদেশীয়দের মতামত 


এই পল্লীগীতির অনেকগুলি অতুলনীয় । স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোম বোর 
লিখিয়াছেন,_"এই পল্লীগীতিগুলির মধ্যে বে সরলতা এবং ভাবের গভীরতা আঁদে, 
তাহা 'আশ্চদ্য; কিন্ত তদপেক্ষা আশ্চর্য, এই নিরক্ষর কবিদের অপামান্ট শিল্পদগ্ তা ।” 
মহুয়া, চন্দ্রাবতী, শ্ঠামরার প্রতি পালাগুলির মধ্যে কবিদের অসামান্য সংযম দৃষ্ 
হয়। তাহাদের অন্তদৃষ্টি এত প্রথর যে, সকল দৃশ্য ও ঘটনা যে বিষয়টাকে কবিত্ব-গৌরবে 
উল্জ্ল করিবার উপযোগী, ইহারা শুধু তাহাই গীতিকাগুলিতে দিয়াছেন; বাঁজে বক্তৃতা 
নাই, বাক্যপল্পৰ নাই; আখ্যানবস্তর আগ্ন্ত বাহল্যপূর্ণ বিবৃতি নাই; ঠিক ছে 
অংশগুলি মানুষের মনে কবিত্বের ভাঁব রাখিয়া বায়- কবিরা তাহাই বাছিয়া৷ লইয়াছেন। 
কোন কোন গাতিকা, যথা! শ্ঠামরায় এত সংক্ষিপ্ত যে, বারংবার ন! পড়িলে পাঠকের 
মনে হইতে পারে, যে, কবি অনেকাঁংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন, এবং কাব্যটি থণ্ডিত 
. অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে) কিন্ত ইহা আদৌ সত্য নহে | জুদক্ষ মালী যেমন বাগানে 
পুলের চারার পাশের আগছা তুলিয়া ফুলগুলিকে স্পষ্ট করিরা দেখায় কিম্বা পাঁতাগুলি 
ফেলিয়া দিয়া শুধু ফুল দিয়া ফুল-হার গ্রস্তত করে_-অমার ও কবিত্বহীন জিনিষ গুলি 
তেমনি আধ্যায্িকা হইতে বাদ দিয়া যাহ! হুন্দর, যাহ! কৌতুহল-উদ্রেককাঁরী, সেই 
সকল অংশ চূড়ান্ত সাহিত্যিক" শিল্পের সঙ্গে পর পর সাঁজাইয়! দৃশ্তগুলি চোখের 
সম্থধে আনিয়াছেন। গীতিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে এই বর্জননীতি দ্বার 
গল্লাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, বরং আবর্জনা-রহিত হইয়া আরো স্পষ্ট হইয়াছে। রোমা 
রোধ “দেওয়ান! মদিনা” পালাটার শতমুথে প্রশংসা করিয়াছেন। রৌটেনষ্টাইন 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৫৭ 


বলিয়াছেন,_“্এই পাঁলাগানের অপূর্বব নারীচরিতর লি অজন্তার নারী-চিত্রের প্রতিন্নপ, 
ইহার! তাহাদেরই জ্ঞাতি।” তিনি লিখিয়াছেন,__“সেই প্রাচীন মংস্কৃত কাব্য, বৌদ্ধ জীতক 
ও গুহার চিত্রাবলীতে নারীচরিত্ের যে পৰি সৌন্দর্য পর্য্যাপ্তরপে পাওয়া যাঁর,_ 
গ্লীগীতিকার নার্লিকাঁগুলি দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের সেই ইতিহাঁস-বিউনত নারী- 
চরিত্রের শুল্ প্রতিষ্ঠা এখনও অব্যাহত বহিযাছে।” সিলভা লেভি তো উচ্জসিত 
গ্দগ় আবেগে বলিয়াছেন,“করাপী দেশের থাতল হাওয়ায় বমিয়া যড়খতুর 
ক্রীড়াকানন, এই ভারতবর্ষর বসন্ত কালের শোভা ছিনি এই অকণ গাঠিবায় 
উপভোগ করিয়াঁছেন।” অভিনব দাম্পত্যের বু চিঞে তিনি এধবারে হমগ্ুল হইয়াছেন। 
লঙ রোনাল্ডশে তীহার লিখিত ভূমিকায় মহুয়ার নান! সৌন্দর্য) বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিয়াছেন। এবং এমেরিকান পণ্ডিত এলন বঘিদাছেন,“এই সকল গীতিকায় 
দেখা যায় যেঃ ভারতের লোক তাহাদের যৌবনের অুরন্ত বীর্য এখনও হারায় নাই, 
নব উত্মাহে পৃথিবীতে যে মকল জাতি সভ্যতার পথে ধাবিত হইয়াছেন, সেই সকল 
[তিন আশা, আকাজ্া ও উদ্ভমের সকলই এই ভারতীয় লোকের সধ্যে পুর্ণভাবে 
দল 1” স্ুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর এবং লেখিকা ম্যাঁডাম্‌ সিলা এপ্ড, হগ্রমান এই গতিকীগুলির 
নারীচরিতর গুলিকে সেক্ষপীগরের বিশ্ব-বিষ্রুত নায়িবাঁদের মথ্ধে তুলনা করিয়াছেন 
(৮) সংদ্দিপ্ত পরিচয় 
বহু পণ্ডিত এই গ্াথাশ্ুলির উচ্চ গুশংদা করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়, ইহাদের মূল্য এত থেশী করিয়াছেন নে, তদ্দারা দরিদ্র বাঙালী পাঠকের পন্গে 
এগুলি একরগ দুশ্রাপ্য হইয়া আঁছে। আমরা অতি নংগেপে এখানে কয়েকটা মাত্র 
পালার পরিচয় দিয়! বাইব। এপর্যন্ত অ|ণাদের বিগবিদ্য।লয় চৌত্রিণটা পালা প্রকাশিত 
করিয়াছেন, আরওগ্পাচটা বন্দ্ব আছে। * 
প্রথম সংখ্যায় এই দশটি £_দহয়া, মলুয়া, চন্্(বতী, কমলা” দেওয়ান ভাবনা, কেনারাম, 
রূপবতী, কন্ক ও লীলা, কাঁজলরেখা, দেওয়ান মদিনা । দ্বিতীয় সং্যার বারটা,_ ধোপার পাট, 
মহিষাল বদ্ধ, কাঞ্চনমালা, শাস্তি, তেলযা, রাণী কমলা, মাণিকভাবা, সাঁওতাল বিদ্রোহ, 
নিজাম ডাকাইত, ইশাঁধী মসনদালী, জুরৎজামাল ও আয়া, ফিরোজ পা দেওয়ান। তৃতীয় 
খ্যায় বারটী__মাঁধুর মা, কাঁফেন চোগা, ছেলুযা, হাতি খেদা, 'নায়নাবিবি, কমল বণিক্‌ঃ 
মরা, চৌধুরীর লড়াই, গোিনীবীর্ভন, সুজাতনয়ার বিলাপ, বার তীরথের গানঃ মণিপুরের 


১৫৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


লড়াই। চতুর্ঘ সংখ্যায় পাঁচটা_রাজারঘুঃ নসর মালুম নূরক্রেহা শিলাদেবী, মূকুটরায়। এই 
গীতিকার সমন্তগুলির 'আঁলে!চনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, কিন্তু কয়েকটা সন্ধে 
অতি সংক্ষেপে কিছু মতাঁমত দিয়া বাইব। 

মহ্য়া_ এই গীতিকাটী সাহেবের বেণী গছন্দ করিন্নাছেন। ডাঃক্র্যামরিস্‌ লিখিরাছেন, 
“এই গ্ীতিকা পড়িয়! কয়েক দিন বাঁধি মামি অন্ত কোন চিন্তা করিতে পারি নাই, তন 
আমার জর, এই জরের মধ্যে মর্বদ! গীতোক্ত নায়ক-ন।রিকা যেন আমি জীবন্ত দেখিয়াছি। 
মমগ ভারতীর সাঁথিতোর মণো এমন সুন্দর গল্প আ।মি পড়ি নাই” 

মলয়] বাঙ্গণ-কন্ঠা, দৈবদৌষে বেদের ঘরে লাজিত প|লিত 'ও বেদেদের খেলায় 
নানারপ বাঁয়াম ও ভ্রীড়ারিলতায় দীঙ্ষিত। পূর্ণ যৌবনে শ্রাঙ্মণডাঙ্গার নবীন রাজকুদার 
নদের টাদের সঙ্গে দেখা হয় ভদবধি উভয়েই প্রেম-পাশে আবদ্ধ হয়। মহুয়ার ধন্মপিতা 
চোঁমরা এই প্রেমেব লক্গণ টের পাইয়া গহুয়াকে লইয়া পলায়ন ধরে। যুবরাজ বাড়ীঘঃ 
ত্যাগ করিয়া মভয়ার জন্ত পাগলের মত দেশ-বিদেশে ঘুধিয়া বেড়ান। শেষে একদিন 
উহাদের দেখা হয়-__মন্থরা ও নদের টাদ তখন পলায়ন করেন। পথে মনতয়ার রূপগ্ধ এক 
বণিক ও মন্ন্যাসীর হাতে ইহারা চড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করেন। কিন্তু তারপর কয়েকটা 
দিন প্রকৃতির নিভৃত কোণে কা নদীর পুলিনে রন্তপুষ্পরগ্িত কুঞ্জে ইহারা জহি 
ভাথে সমন কন্ন করেন। কিন্ধ পরিণীমে হোষরার হাতে ধরা পড়িয়া বাঁন, তাহা 
লোকের! নদের চাঁদকে হত্য। করে এবং মন্তয়া নিজে বন্ধে ঢুরি ব্ধাইয়া আত্মহত্যা করে ' 

মুল ঘটনাটা এইরূপ” ইহার মধ্যে দম্পতির থে চিত ফুটিয়া উঠি়াছে- তাঁগা অপূর্ব । 
গ্রথম চিজ দীর্ঘ বাঁশের উর্ধে দড়ির উপর অন্তত নৃত্য দেখাইতেছেন__দর্শকেরা বিশ্িহ 
ইয়াছে। কিছু পাছে পড়িয়া মারা যায়, নদের চাদ এই আঁশঙ্ষায় ভীত। এই প্রেমের গুথম 
অধ্যায়। পরের চিত্রে মহুয়া ঘরে সাজের প্রদীপ জাঁলাইয়া নদীতে জল আনিতে গিয়াছে”, 
সেখানে নদের চীদ স্বীয় প্রেম নিবেদন করিতেছেন। ভ্রীড়াশিল! ময় কথার চাঁডর্শো আধ 
ঢাকা আন্তরিকতা ও আধ-টাঁকা বহন্টে উত্তর দিতেছেন_যেন একটা সগ্য গিবি 
নিঃস্কত নির্ঝর-ধারা 'অনাঁবিল প্রবাহে ও অনবদ্য সৌন্দর্যো পাথরে গা ঢাঁবিয়া! ছুটিয়াছে। 
ভারপর, নদীর জ্যোৎলাপ্রাবিত জিকতা-ভূমিতে উভয়ে পরস্পর থাহবদ্ধ হইয়া কত মধুর 
কথায় রাত্রি কাটাইয়া দিতেছেন। এই চিত্রখাঁনি যেন সোনা-মোড়ান ; পৃথিবীতে 
স্বর্গের একটা আঁধভাঙ্গা স্বপ্নকথা। 


চতুর্থ চিত্র_হোঁমরা মহয়াকে লইয়া পলাইভেছে। নদের টাদ ভাত খাইনেছিলেন, 
এই মংবাদ পাইয়া তাহার মুখর গ্রাস পড়িয়া গেল, তিনি এখে বার উন্মতবত ঠইলেন। 

পঞ্চম চিত্র-গ।ছের নীচে নদের টাদ শুইরা ঘুমাইতেছেন, তখন দ্বিপ্রছর রাতি, 
মহুয়া হোমর! কতৃক যুবরাজকে হত্যা করিতে আদিষ্ট । সে কি বিপদের দৃশ্ত * তারপর 
উ্য়ে অশ্বীরোহণেঃ যেন চন্দ্র ও কু্য্দী সিক্ত ভূমি অখখুরৌখিত শবে দুখরিত 
করিয়া ছুটিয়াছেন। বণিকের নৌকায় বিপদ্‌, নদের টাদ জলের পূ্ণাবন্ডে শিশিপ্প। মনয়া 
ক|নীর-অন্তগামিনী মৃর্তিমতী নাতৃকাদের মত ডি তিনি কুঠার ভগ নৌকা ত।ঙ্গিয়া 
ফেলিভেছেন। বিব ভঙ্মণে জানভীন বণিক ও ভীচার লোবজন জল ডুব্য়া মহিতেছে। 
এই দৃষ্ঠের তুলনা নাই। কে বলে মরা এখ|নে পরাঙ্গণ-কন্11 এখানে তাহার বেদেনীর 
এপ, বেদেনীর পিপ্রকীরিতা ও উদ্ভাবনী শঙ্ি । 

ভাঁঙার পরে মন্তযাসীর হস্ত ভইতে বন্দ গ1ওয়ার জঙ্ক সে কি ছুক সাম আদিম 
থামাকে কাধে ফেলিয়৷ তিনি গাড় ভেদ করিয়া ছুটিয়।ছেনঃ গদভরে দেন ধনী কাদিতেছ। 
হুগবভীর শব স্বদ্ধে একদা শিব এই ভাবে গুহাখাল পদঙেণে ছুটিয়াছিলেন। এখানে 
ন/রীহই প্রেমের অভিনেত্রী । তারপর-বক্তপুষ্পরপ্িত কুগ্ধে মহুয়া মদেশ টাদের সেখা 
করিতেছেন । ইহার পূর্বের আমরা মহয়।র বে চিত্র দেখিয়াছি_ এই গাহন্থ্য চি্খাশি 
দেরূপ নঙ্চেঃ অতি মৃদু স্বরে মহুয়। বাজারগমনোছ্যত স্বামীকে ক।নে কানে বলিতেছেন, “আমার 
ডন্ একটা নথ আনিও” ) কখনও বা শিরঃপীড়া-কাতর স্বামীর মক অঙ্কে ধারণ করিয়া 
কে|মলভাবে তিনি তাঁহার মাথায় হাত বুল|ইয়া দিতেছেন। একদিন নদের চাদের 
গলাঁয় মাছের কাটা বিধিয়াছে,_মহয়া দেবীর নিকট কাঁলাধলা! পাঠা মানৎ করিতেছেন, 
আর একদিন পীড়িত নদের ঠাদ ভাত খাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভাত দিতে না পারিয়া 
মহুয়া অজন্র কাঁদিতেছেন-_এই সকল দৃশ্তে তিনি বাজালী ঘরের গৃচ"লঙ্গী। 

শেষের দৃশ্তে-এচির-মংযত অল্লভাষী মহুয়ার দুখ কুটিয়াছে। *পিতার নির্বাচিত সুজন 
সন্ধে, তাহাকে বলিতেছেন, “একবার আমার চোখ দিয়া দেখ-_এই দ্বর্ণকল্পতরুর পার্শে কি 
বদন বেদে লাগে 1” তখনই নিজের চুরি দিয়া নিজের বক ভেদ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন । 

মহুয়ার প্রেম, মহুয়ার সংঘম, মহুয়ার তেড, ভ্রীড়াশীলতা, 'ভীষণতা ও উপায়-উদ্ভাৎশী 
শি, মহুয়ার গা্য- এ সমন্তই অতি অপুর্ব । এই চিন ধঙ্গসাছিত্যে একবারে নূতন! 
মহুয়া ভগবতীর মৃত দশ প্রহরণে সজ্জিতা, লক্ষ্মীর মত তাহার গাছ, ভগবতীর মত তীহছার 
কলা-কৌশল, সীতার স্তায় নিষ্ঠা এবং দাক্ষায়ণী মতীর স্কায় সংঘম__-ভারতীয় সপ্ত দেবীর 


১৬০ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমাল। 


গুণনিরধ্যাসে মহুয়া কুস্থম পরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ হইল যে, অপরাপর 
গালা সম্বন্ধে আমরা বেশী কথা বলিতে পাঁরিব না। ইহার মধ্যে অনেকগুলি এত উতরষ্ট থে 
কোন্টি মর্বপেক্গ! হুন্দর) তাহা বলা শক্ত। শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, 
ধৈর্য সংঘ ও তপস্ত।র চন্দ্রাবতী. সর্বশ্রেষ্ঠ $. তিনি জয়চন্্রকে ভাল ঝ1সিতেন, কিন্তু বিবাহের 
দিনে বিধিবিড়ঘনায় বিদ্ব ঘটল, চেলীপরা সিনদররঞ্জিত কপাল- বৃথা হইয়া গ্েল। আত্মীরের 
কীদিতে লাগিল, কিন্ত চন্দরীবতী কীাদিল না,_পাষাণ-প্রতিমার ন্তায় নীরব রহিল, বের 
গ্রাণাস্ত চেষ্টায় চ্দ্রীবতী তাহার শৈশবের প্রেমের শিখ! নির্বাণ করিয়া ভগবানের সেবায় লী 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কাব্য-জগতের সার কথ! । এই কাব্য-প্রসঙ্গ সমন্তই এতিষঠামিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষিত। অপর একথানি চিত্র মলুয়ার) মান্দার গাছে ঘেরা, পুঙ্সিত 
কদন্ববৃক্ষের মন্পিহিত একটা এঁধো পুকুরের পারে তরুণ যুবক চাদবিনোদ ঘুমাইয়াছিণ,_ 
জল আনিতে যাইয় মণুা এই যুবককে দেখিয়া ভুলিল। অনেক বাঁধা-বিঘ্রের পরে উ৫% 
বিবাহ হইল, তাহার পর এক পুকুরধাটে মণুয়াকে দেখিগা তাহাকে প্রলুব্ধ করিবাণ গল 
কাজি এক কুটনী পাঠাইল। মেই সমন্ত প্রলোভন এড়াইন্া মলুয়া চুড়ান্ত কষ্ট মহা করিধা 
যেভাবে সেই নিশ্নুম কাঁজির হাত হইতে আত্মরন্থ/! করিয়াছিল, তাহা যেমনই বাত 
উজ্জল, তেমনই তাহা কুলবধূর নিষ্ঠা ও প্রেমের উচ্চতম আদর্শ । জাহঙ্গীর দেওয়ানের হাতে 
পড়িয়। মে স্বীয় চরত্রগৌরব অতি দর্পের সহিত এঙ্গ] করিঝা কৌশলে দেওয়ান-বাড়ী 
হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছিল। এই পাঁলার কতকগুলি দৃষ্ঠ এরূপ সুন্দর যে, মনে হা. 
সেগুলি যেন মোনার লেখা। শেষের অঙ্ক পাঠক কখনই ভুলিতে পারিবেন না। দরদি 
আলোড়ন করিয়া ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিরাছে, বিঙ্েেভিত নগীবন্ষে মলুয়াকে লইয়া! তগ্ তরী- 
: খানি ধীরে ধীগে উত্তাল তরঙ্গতঙ্গে ছুলিতে ছুলিতে ডুবিতেছে ) বোধ হয়, এইরূপে কৌন ঘুগ্ে 
. শাপগ্রস্ত। লক্খমী জলে ডুবিযাছিলেন-__এই ভাখে বুঝি বসর বৎসর বাঙ্গাল! দেশে মালস্কার 
দশতুজা গ্রতিমা জলে *ডুবাইয়৷ যাঁন। মলুয়ার মাথার সিন্দুরবিন্দু ওন্তগামী হু্যের শে 
রশ্মিতে উজ্জল হইয়াছিল, এবং তাহার স্ুবর্ণবর্ণ তরঙ্গের উপর কিরণ বর্ষণ করি 
ধীরে ধীরে একটা আলো! কুণুলী প্রস্তুত করিয়াছিল; তীরে ঠাড়াইয়া বহু আত্মীয় বন্ধ 
এই দৃশ্ত দেখিয়া কীদিতেছিল-_মলুষা এত দিন যাঁহা বলে ন|ই, সে কথা যাত্রাকালে নিভীক 
ভাবে সকলকে বলিয়া! গেল। এই দৃশ্য খিনি দেখিবেন--তিনি হিমাপ্রর উপর কাঞ্চন 
জঙ্ঘা, যৌজন-বিস্তার চন্দ্রীলৌক-রঞ্জিত নীল সিন্ধু, কিবা এইরূপ কোন বড় বিশ্বয়কর 
দেখিয়াছেন বলিগন তাহার মনে হইবে। 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৬১ 


মদিনার প্রেম--কৃষক-পত্তীর একটী দাম্পত্য চিত্র। এরূপ চিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে 
কেন, জগতের কোন স্থানে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। চাষা ও চাঁষিনী ক্ষেতের কাজ 
করিতে করিতে কিরূপে পরম্পরের গ্রতি চঞ্চল কটাঁক্ষে চাহিয়া! জীবনের * শ্রেষ্ঠ সুখ 
উপভোগ করে, কিরূপে তাহার! কাধ্যক্ষেত্রে এবং দ্বাম্পত্য-জীবনের অপরিহার্য সাহচর্যয-ুত্র 
আবদ্ধ হয়, কৃষক-পত্ীর প্রেম কত সরল, কত বিশ্বীসপরায়ণ,- এবং এই বিশ্বাস যখন 
ছি হয়, তখন তাহার প্রাণে কিরূপ দাগ পড়ে-এই দেওয়ানা মদ্দিনার পাঠক তাহার 
ভীবন্ত চিত্র দেখিবেন। রাণী কমশ্লার আত্মবিসর্জনের স্থির সঙ্কল্প এবং শেষ দিনের 
পূনিমা রাত্রে যখন পুকুরের পাড়ের শ্রেণীবদ্ধ তরুগুলির বিকশিত পুষ্পের একটা দল 
নাঁড়াইবার জন্যও বায়ু বহিতে ছিল নাঃ তখন পুরবাসীরা সপ্ত, আকাশে বাতাস নিন্চব,-_ 
এমনই সমন রাঁণী কমল! পুকুর হইতে উ্থান করিলেন। সেই পুকুরে তিনি ডুব্যা! মরিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার অশরীরী স্পর্শে বন্ধ অর্গল খুলিয়া গেল._তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া! স্বীয় 
পুকে স্তন্ত পাঁন' করাইয়া পুনরায় গৃহ হইতে নিষ্ষান্ত হইয়া! জলে নামিবেন, এমন সময়ে 
সাহার স্বামী পাগল রাজা সেই জ্যোত্লা রাত্রে কমলা দেবীর শাড়ীর অচল ধরিয়! বলিলেন 
“আমি শ্রবার তোমায় প1ইয়াছি, আর ছাড়িব না,।” দৈবশক্তিবলে কমলা দেবী রাজার 
আকর্ষণ হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া! জলে ডুবিয়া অন্হিত হইলেন; তখন রাজার হস্তে 
শাঁত়ীর একটা অংশ ছিড়িয়া বহিয়াছিল, তাহা হাতে লইয়া তিনি সারা রাত্রি জলে 
খু'জিতে লাগিলেন, সে চেষ্টা বৃথা হইল। শেষ রান্রে কমলা! দেবীর নদীতে যাত্রা একটা দৃ্ট, 
সাহার অন্তর্ধান আর একটা দৃশ্ঠ__টেনিসনের মর্ট-ডি-আর্থারের বখা মনে পড়িবে। কন্ধ 
ও লীলার স্ুনির্ধ্ল প্রেম, পাহাড়নিঃহৃত নির্ঝরের স্ভায় হুখ-সেব্য ঃ অতি বিমল এবং 
বেগশীল, চতুর্দিকে কবিত্বের কণা কিছুরিত করিয়া মনোহর একটা প্রাকৃতিক দৃখের ভ্চার 
কবি উপস্থিত করিল্লাছেন। বণিক্-কন্ত! কমলার অপূর্ব হধ্য, ও সংঘম, কেনারাম ও 
মজুরের নতথ্য-শ্ীবনের পরিবর্তন, ধোপার পাট ও কাঞ্চনমালার করণ দৃষ্তাবলী--এ সকল 
গ্রতোঁক পালার মধ্যে যে মহ, যে অদভুতকর্মা নারক-নায়িকার চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়, 
ভাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের ত্রিশ কোটী দেবতার প্রত্যেকটার পরিকয়না এই নর- 
নারীচরিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 

বঙ্গসাহিত্যের সংস্কৃত-চিহ্িত যুগের উপর ব্রাঙ্গণ্য ্রতুত্বের যে ছাপ পড়িয়াছে, 
এই গল্নীসাহিত্যে তাহার কিছুমাঁ নাই। ইহাতে কোন কৃতিমতা বা অস্কার শাস্ত্রের 
ভাব নাই। ডিরে্টার ওটেন সাহেব এই গরীগাথাগুলির যে দীর্ঘ সমালেটন! 


এসপি 


২১ 


সদ 


১৬২ হরগ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয্নাছিলেন, সহরের ধুলি-মলিন বাস, অবিরত মিল-নি:সত 
ধুর-কুগুলী ও যান বাহনের ঘর্ধর শব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া হঠাৎ যদি কেহ 
পল্নানদীর মধ্যে আসিয়! পড়ে, তখন যেরূপ তাহার মনে একটা অনাবিল অপূর্ব 
শুর্ঠি খেলিয়া যায়, কতকগুলি নিয়ম ও শৃঙ্থলের বেড়ী-পপরা কৃত্রিম সাহিত্য পাঠ 
করার পর, এই পল্লীসাহিত্যের সংস্পর্শে আসিলে মনের উপর তেমনই একটা উচ্দিত 
আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়। 

এত বড় সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা কতটী নায়ক ও নায়িকায় মহিমাদ্বিত 
চিত্র দেখিতে পাই? যে সকল চরিত্র নতঃম্পর্শী গিরির মত সকলের উর্ধে উঠিয়া বিশ্বয়কর 
মহিমা-মণ্ডিত হইয়া আছে, সেরূপ নায়ক-নায়িকার সংখ্যা বোধ হয় আমরা নখাগ্রে গণনা 
করিতে পারি। কিন্তু পল্লী-গাথার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে 'আঁমরা তদমুপাতে বহ- 


.. সংখ্যক চরিত্র-চিত্রণ দেখিতে পাইতেছি, তাঁহাদের প্রত্যেকটা এক একটা স্বতগ্্র গৌরবের 


আসনে স্থিত। এই চাষাদের নিভৃত নিকেতেন যে এতগুলি হীরকথণ্ড লুকাইত ছিল, তাহা 
কে প্রত্যাশা করিয়াছিল ! 
চাষাদের কবিত্বশক্তি অদ্ভুত । বর্ষার বর্ণনা আছে__মাথার উপর বজ্নির্ধোষ 
এবং অবিশ্রাস্ত ঝড়-বৃষ্টির তাপ্তব নৃত্য, রাত্রি ঘোর অন্ধকাঁর_ এ সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্থ করিয়া 
স্বীয় কাস্তার মান ভাঙ্গাইবার জন্ত একটা পাখী “বউ কথা কও” “বউ কথা কও” চীৎকার 
করি রাস্তায় রাস্তায় কীদিয়! বেড়াইতেছে। আর একটি পালা গানে আছে খুনর 
£ জ্যোত্লা-ধবলিত রাত্রি, মনে হয়, যেন কোন দেব-ললন! স্বর্গ হইতে মুষ্টি মুষ্টি বেল ফুলের 
কুঁড়ি ভুতলে ছু'ড়িয়া ফেলিয়া খেলা করিতেছেন। কন্ক ও লীলা! কাব্যে বরষা বর্দনা করিতে 
যাইয়া কবি লিখিতেছেন, বারিপূর্ণ সোনার ঝাঁরি হাতে লইয়া আকাশ হইতে বর্ষ 
নামিতেছেন। 
আমরা এই পন্মীগীতিকাগুলি সনবন্ধে আর বেশী কিছু লিখিব না। 


বাহার সংবর্ধনার জন্ত আমার এই সামান্ত প্রবন্ধটী লিখিত হইল, তিনি বঙ্গসাহিত্যের 
বর্তমান কালের গুরুকল্প ; ইনি আমাদের সাহিত্যের কত দিক্‌ দিয়া যে নূতন আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা বল! যায় না। একদিকে প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস, অপর 
দিকে বৌদ্ধ যুগের কাব্য, জাতক ও অনথশীসন ইহার নখাগ্রে। ইহার সঙ্গে ফিনি এক ঘণ্টা 
আলাপ করিবেন, তিনি অনেক নূতন কথা গুনিবেন ও শিখিবেন। বোঁধ হয়, এ বুগে 


বের পল্লীগীতিক৷ ১৬৩ 


ভারতবর্ষের তত্ব-বহুল ইতিহাসের প্রত্যেক শীখা'প্রশাখ! সন্ধে ইহার মত অভিজ গপ্ডিত 
আর নাই। আজকাল যে দিন আসিয়াছে, তাহাতে এই পাত্ডিত্য ও অগাধ শীন্রজান 
দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী যতদিন থাকিবেন, ততদিন আমাদের 
বাঁদালা দেশের পাততিত্যের গৌরব অক্ষ থাঁকিবে। কিন্তু ইনি সংস্কৃত জানেন বলিয়া 
বাঙ্গালাকে উপেক্ষা করেন নাই। বন্ততঃ, ইনি যে বাঙ্গালা লিখেন, তাহা মংস্কত-ব্যবসারী 
উট্রাচার্াদের বাঙ্গাল! নহে, তাহা যেমন ভাঁবগন্ভীর, তেমনই কবিত্বময় ও সরল। বঙ্গ- 
ভাষার ইতিহাস ইহার মৌলিক অনুসন্ধানের নিকট কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ খণী। 
ইনিই প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাঁ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের 
ফলে, বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন অধ্যায় খুলিয় গিয়াছে। ইনি যেরূপ বহু উপকরণ 
লইয়া সর্বদা নিবিড়ভাবে ব্যত্ত তেমনই সেই নিবিড় উপকরণরাশির বৃহ ভেদ করিনা 
অন্তদৃষ্টিবলে ইনি নৃতন নৃতন এতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিবার উপযোগী প্রতিভ| 
হয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকেন। 
আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার অন্থগত, গুণমুগ্ধ শিষ্যকল্প ) তীহার সংবর্ধনার জন্ত এই 
সামান্য অর্ধ্য প্রদান করিয়া কুষ্টিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি : এই সামান্ঠ দাঁন কি তীহার 
গরহণীয় হইবে? 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 


অস্ত তাম্ত্রশোনন 


প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষাঁধিপতি ইন্ত্রপাল বর্ঘদেবের অচিরাবিদ্ৃত (দ্বিতীয় ) তাত্রশীদন- 
খানি একটি অদ্ভুত জিনিষ। এ যাঁবৎ অন্মৎপরিদৃষ্ট কোনও তারশাসনে যাহা দেখা যায 
নাই--ইহাতে তাহা রহিরাছে_এবং তাহারই বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। 

ধাহারা কামরূপের প্রাচীন ইতিহাসের খবর রাখেন, তাহাদের নিকট ইন্ত্রপালের 
নাম অপরিচিত নহে। ইন্ত্রপালের প্রথম শীসনখানি আসামের (ইংরেজী ) ইতিহাঁম 
প্রণেতা মহামতি স্যর এডোয়ার্ড, গেইট্‌ বাহাদুর কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া স্গ্রসিদ্ধ ডক্ট্‌ হরণ্‌লি 
সাহেব দ্বার! এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে ( ১৮৯৭ সনের পত্রিকার ১ম ভাগে) প্রকাশিত 
হয়, পশ্চাৎ এই লেখক কর্তৃক রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁয় (১৩১৯ সাজে ২য় ও চর্ঘ 
সংখ্যায় ) বঙ্গান্থবাদসহ পুনরালোচিত হইয়াছে। 

ইন্্রপালের এই দ্বিতীয় তাত্রশাসনখানি আজ প্রায় ছয় বংসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
আমি তাহা ১৩৩২ সালে স্বর্গীয় বন্ধুবর হেমচন্্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাই। 
তাহার অন্থুরোধে শাসনের শেষাঁ্ধের পাঠোদ্ধার যথামতি সম্পাদন করি। প্রথমার্দ__বংশপ্রশস্তি- 
অবিকল প্রথম শীসনথানির অনুলিপি হওয়াঁতে তাঁহার পাঠোদ্বার গোস্ামী মহাশয় অনায়াসেই 
করিতে পারিয়াছিলেন। শেধার্ে শীসন-গ্রহীত। ব্রাহ্মণের প্রশত্তি ও প্রদত্ত ভূমির বর্ণনা 
অভিনব অর্থাৎ প্রথম শাসনের লিগি হইতে ভিন্নক্ূপ হওয়াতে তাহার পাঠোদ্বারে গোস্বামী 
মহোদয়কে আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।* 

এই দ্বিতীয় শাসন ইন্্রপাঁলের রাজত্বের ২১শ বৎসরে (প্রথম শাসনের ১৩ বৎসর পরে) 
যনুর্কেদ কাথশাখার কা্ঠখগোত্রীয় দেবদেব নামক ব্রাঙ্গণকে প্রদত্ত হয়। ' এতদ্বারা ব্পুত্রের 
উত্তরকূলে মন্দিবিষর়াস্তঃপাতী পরগুরী * নামক ভূভাগ্গে ২০০৯ ভোগ ধাস্ উৎপন্ন হইতে গারে, 
এই পরিমাণ তূমি দান কর! হইয়াছেল। 








১ শ্বগীয় বন্ধুবর অনুগ্রহ পূর্বক এই দ্বিতীয় শাসনখানি সানুবাদ প্রকাশিত করিতে জনুমতি দি 
এবং শেষ (তৃতীয়) কলকথামির ফটো! পাঠায়! জামাকে “চিরবাধিত করিয়া! পিয়াছেন। হতসংকল্সিত 
“কামন্ধগ শাদনীবলী”তে এ কফলকের চিত্রসহ সমগ্র শাসনথামি প্রকাশিত হইবে। ৮ 

২ আজ প্রায় »** বংসয় পরেও 'গগুরী' নামে একটি মৌজা! ( স্পরগণ!) সংজিত হইতেছে। 


অন্ভূত তাত্রশাসন রি 


অগ্তান্ত তাশাসনে প্রদত্ত ভূমির সীমাবর্ণনার পরেই লিপি শেষ হইয়াছে? ইন্্রপাঁলের 
প্রথম শাসনেও তাহাই হইয়াছে । এই দ্বিতীয় শাসনেও সীমাবর্ণনার পরিশেষে ইতি, 
আছে এবং তাঁর পর ভবল দাড়ি (॥ যু ॥) রহিয়াছে । তথাপি আশ্চর্যের বিষয় যে, এখানেই 
লিপি শেষ হয় নাই। ্ 

ইহার পর যাহা আছে, তাহা এই, 

্রীমৎ পরমেশ্বরপাদানাং দ্বাত্রিংশননামান্মুনি । ১।১ কীষ্িকমলিনীমার্ডগু। ২। লক্্ী- 
ভারোদ্হনাচ্যুত। ৩। মকললোকশঙ্কর। ৪। করুণাঁজীমৃতবাহন। ৫। সংগ্রামন্তস্ত। 
৬। 'অরসিকভীম। ৭। অপ্রতিহতশক্তিকার্ডিকেয়। ৮। বিপক্ষবলভিৎ। ৯। নরমিংহবিক্রম। 
১০। কলিকালজলধিনিমজ্জদ্নুদ্ধরাদিবরাহ। ১১। সাহসৈকসহায়। ১২। ধমর্ধরৈকপার্থ। 
১৩। অনতক্ষত্রবংশভাগ্ন্যব। ১৪ । উদ্ধততৃভদশনিপাঁত। ১৫। অন্তঃপুরতজঙ্গ | ১%। সরন্বতী- 
নিজনিবাঁস। ১৭। সুহৃম্মানসরাজহংস। ১৮। কামিনীমনোমোহনৈকমন্তর। ১৯। অনবস্য- 
বিদ্াধর। ২০। সমরসাগরমূগাঙ্ক। ২১। গ্রজ্ঞাবধূবল্লভ। ২২। কলাবিলামিনীসুভগ। 
২০। অধিজনমনোরথকক্পক্রম । ২৪। মিত্রোদয়প্রভাতসময়। ২৫। ধর্মমবিরোধিবন্তীরু। 
২৬। সদ্‌গুণকর্রণীবতংস | ২৭। সচ্চরিতচন্দনমলয়গিরি ৷ ২৮। মেদরিনীতিলক। ২৯। প্রচণ্ড- 
নরগণ্ড। . ৩০। তরুণীতরণ্ড। ৩১। তুরঙ্গরেবস্ত। ৩২। হরগিরিজাচরণপন্কজরজো- 
রঞ্জিতোত্তমাঙ্গ।” 

ইহাতেও শেষ হয় নাই ; অন্তঃপর এক পঙ্ুক্তিতে চারিটী ছবি রহিয়াছে,_১ম, সর্পের () 
উপ্নর উপবিষ্ট পক্ষী ( বোঁধ হয় গরুড় )) ২য়, পন্ন ) ওয়, শঙ্খ ৪র্স চক্র। 

ছবিগুলির বাম পার্থ একের নীচে আর-_-এই ভাবে তিনটী শব্ধ রহিয়াছে-_শনি, ঢনি 
অনি) আমার বোধ হয়, তাত্রফলক প্রস্তুত করার এবং তাহাতে লেখা পৌদ1ইবার ব্যাপারে 
যাহারা নিযুক্ত ছিল--এই তিনটা শব্ধ তাঁভাঁদের নাম অথবা নামের আগ্ভাগ ; আবার 
ছবিগুলির নীচে “একট! লেখা আছে, ভাহা 'পুস্তসিরিঅ্টহেম্ত এইরূপ পড়া যায় ) হয়তো 
এও (দেশজ প্রারুতভাষায়) এতৎসম্প্‌ক্ক কাহারও নাম হইতে পারে। [সিরি- 
| মনে হয়, তাইি এন্সপ অন্মান কর! হইল। ] 








১ ১,২ ইত্যাদি সংখ্যা মুল শীদনে নাই । ঠিক ঠিক ৩২টা নাম অর্থাৎ বিশেষণই যে লিখিত হইয়াছল, তাহা 
রার্পনার্ঘ সংখা। দেওয়া! আবগ্তক মনে করিলাম। উদ্ধত লিপিতে মধ্যে মধ্যে বানান তুল জাছে, সেইগুলি 
মংশোধিত করির! দেওয়া হইল-_অন্ুদধি পরার্শন বাল্য বিবেচিত হইল। 
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এতটা অন্তত্র কুত্রাপি দেখা যাঁয় না। কাঁমরূপের অপর শাসনগুলির মধ্যে কেবল 
ভাঙ্করবন্্ীর শাসনে “সেক্যকার: কালিয়া ॥” এবং ধর্মপাঁলের দ্বিতীয় শাসনে “তক্ষকার- 


শ্রীবিনলেন ধনিতমিতি ॥” আছে। অন্তান্ঘ শাসনে_-এমন কি, ইন্্রপালের প্রথম শাসনেও;- 
ঈদ্বশ কোনও নাম নাই। 

এই অস্কুত ব্যাপার কিরূপে ঘটিল, তদ্বিষয়ে অুমাঁনতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
যাইতেছে। এই শাসনখানির ফলক তিনটা ; প্রথম ফলকের ১পৃষ্ঠা, ২য় ফলকের উভয় পৃষ্ঠা 
এবং তৃতীয় ফলকের ১ পষ্ঠা- এই চারি পৃষ্টা লেখা হইয়াছে; প্রথম তিন পৃষ্ঠায় ১৮১৯ 
পঙক্তি করিয়া লিখিত কিন্ত চতুর্থ পৃষ্ঠায় (অর্থাৎ তৃতীয় ফলকের লিখিত পৃষ্ঠায়) 
মাত্র পাচ পঙক্তিতেই জেখিতব্য বিষয় শেষ হইয়া গেল। তাঁরপর, এতটা জায়গা 
খালি পড়িয়া রহিবে-_ এইটা বোধ হয়, শাঁসনাধ্যক্ষ মহাঁশয়ের শোভন বলিয়৷ মনে হইল 
না। তাই রচয়িতা সভাপত্ডিত দ্বার রাজস্ততি আরো! কিছু যৌজিত করিয়া দিলেন। 
সরসিক পণ্ডিত মহাশয় বিষ্ণুর ষোড়শ নাম, শিবের সহন্্ নাঁম--এই সকলের অনুকরণে 
নরদেব ভূপতির *্প্রীমৎপরমেস্বর? এই সংজ্ঞা দিয়া তাহার বত্রিশটি নাম অর্থাৎ বিশেষণ রচিযা 
দিলেন। তথাপি দেখা গেল; ফলকের কিছুটা অংশ বাকী রহিল; তখন এ্রময্লারায়ণের 
বাহন ও পল্সশঙ্খচক্রের ছবি অঙ্কিত হইল__এবং তৎপার্থে তিন সারিতে এবং অধোঁভাগে 
(পূর্বে উল্লেখিত ) কতিপয় নামও লিখিত হইল। 

পরবর্তী আহোম ও কোচরাঁজগণের সময়ে আসামের হস্তলিখিত পুণিতে 
অনেকশ: চিত্র দেখ যায়ঃ তবে এ সব চিত্র ্রস্থোক্ত বিষয়ের সম্পর্কিত। কিন্তু এই 
তামশাসনে অক্ষিত চিত্রের সঙ্গে শাসনোক্ত কোনও কিছুরই সম্পর্ক পরিলক্ষিত 
হইতেছে না।* পরম্ত চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও খোঁদকের নিপুণতাব্যঞ্কক, সন্দেহ নাই। 

শাসনের যে পৃষ্ঠা উপরি উক্ত অন্ভুত বিষয় রহিয়াছে, ভাঁছার চিত্র এতৎসহ 
প্রকাশিত হইল। 

ভ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা 


১ এইরপ বাদ্ৃক্ষিক চিত্রের একটি মাত্র মুন! ডাঃ ক্লিটের গণ্ত লিপি সংগ্রহে দেখা গিকাছে। গুণাৰ 
হ৬৯ সনে খোদদিত মহানামের শিলাজিগিতে ধেনুবৎসেয় চি জাছে | “73610 (106 11501106107, (০%/2105 
105 0076: 7788 5106 01006 51076) 11066 81৩ 620615550 ঠা 000176৪0০0৮ 210 
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০৮ 11],7-27% 0 তবে মুজ্িত লিগিতে উ্ত ছবির উর্ঘ তাঁগের অতি স্পাংশ মা দুষ্ট হয়। 


অশ্ব ঘোষের মহাকাব্যঘয় 


॥১॥ 

বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্যে অশ্বঘোষের স্থান কালিদাঁসের পরেই। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, 
এই মহাকবির জীবনবৃততীন্তের অতি সামান্ত কিছুই এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে। আমর শুধু 
এইটুকুই জানি যে, তিনি জাতিতে ব্রাঙ্ষণ ছিলেন,তাহার মাতার নাঁম ছিল জ্ঞুবর্ণাক্ষী এবং 
ত্হার বাসস্থান ছিল ক্ষেত (নামান্তর, অযোধ্যা )। অশ্বঘোষ নিজেকে আধ, 
ভদ্ভ্ত, সহাক্তি, আহাবাদিন.. এবং আচীত্ধ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
চীনীয় ইতিহাস হইতে জানা যাঁয় যে, এই মহাঁকবি প্রথমে আর্য ঝা ত্রাঙ্গপ্যধর্মীবলহী 
ছিলেন। পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, এবং কুষাঁণ সমাটু কনিষ্ষের গুরু হইয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধর্থ আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই এই মহাঁকবির কাব্য ভারতবর্ষে একরকম লোপ 
পাইয়াছিল। আমাদের দেশের পণ্ডিতের! তাহার গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, তাহার নামও কখনও 
শবনেন নাই। বদ্দিও ওুভ্ভাম্মিতা লী প্রসতি সংগ্রহগরন্থে অ্বঘোষের নামে কতিপয় 
শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তথাপি তার শ্রেষ্ঠ গ্রস্থসমূহ-_কাবা ও নাটক-_ বহুপূর্বেই লোপ 
পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

. ॥২॥ 

অশ্বঘোঁষ বহু গ্রন্থ রচন! করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে কেবল দুইটা মহাকাঁবা, 
বুদ্ধচলিলিত এবং স্পৌম্দল্লানল্দদ, আর একটা নাটকের (ম্পান্রীপুত্র-প্রক্নরণ ) 
কিছু কিছু অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু অনেকগুলি গ্রন্থ চীন ও তিব্বতী ভাষায় অনুষ্দিত 
হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। 

চীন ভাষার এই বইগুলি বর্তমান আছে--(১) গুরুসেবা ন্বন্ধ পঞ্চাশটী স্নোক, 
(২ দশশপৃষ্কন্্াপ্পুত্র, (১ বুষচব্রিতকাব্য, () মহাম্বান-ভুন্সি 
গুহাবাচোম্মুতলম্পাতস। (৫) স্মহাম্ান-শ্রক্ষোঞ্পাদন্যুত্র এবং (৬) 
সুত্রালক্ষাল্র শান । 

তিব্বতী ভাষায় এইগুলির অন্বাদ আছে-_(১) অস্ত্বিগ্রকথা, (২) গণ্ভীন্োত্র" 
গাথা, (৩) লম্পকুষ্পলকর্জপথনির্দেদেস্প, €) পল্পমার্থবোধিচিজ- 


১৬৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


ভা বনাশ্রন্মবর্ণসৎগ্রহ, (৫) লুদ্বল্লিত্হাক্াব্য, ৬) মনিদীপ- 
সহাকাক্ুশিকপঞ্চদেবস্ভোত্র ; (৭) জ্রত্বানমুলাপমিসংগ্রহ, 
(৮ শত লখগাম্ণশুকনামভ্ভোত্র, (১ সোকভিন্োদন্ন, ১.) সহক্তি- 
বোশ্রিচিক্তভানবনোপদেম্পবর্শসৎগ্রহ, (১১ সুলাপজি। 
॥৩॥ 

নুদ্ধচন্লিত, যাহ! কাউয়েল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া অক্স্ফোর্ড হইতে ১৮৯৩ শরী্ঠাে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় ন!। প্রকাশিত গ্রন্থে সতেরটা সর্গ আছে; কিস্ক 
শেষের তিন সর্গ ও চতুদ্দশ সর্গের কিয়দংশ আদর্শ পুথির লেখক অবস্মত্ভানন্দেল্্ রচিত। 
এই অমৃতানন্দ উনবিংশ শতাীর প্রথমাংশের লৌক। এই অমৃতানন্দের পুথিই কাউরে 
সম্পাদিত বুদ্ধচরিতের একমাত্র অবলম্বন । পুথির শেষে অমৃতাঁননদ লিখিয়াছেন- সর্ত্ব- 
ভ্রান্নিম্থ্য নো লক্ষ] চতুঃ২নর্গৎ চ্চ নিনর্ষিভস্ম। বুদ্ধচরিতের চীনীয় অন্বাদে 
আটাঁশটা সর্গ আছে। এতদিন ধারণা ছিল যে, চীনীয় অঙ্বাঁদটা ঠিক যথাযথ নহে _উহ্াতে 
মূলকে ফেনানো হইয়াছে। মহাঁমহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাল্্রী মহাশয় নেপালে বুদ্ধ 
চরিতের কিন্তু এক প্রাচীন (্রীটায় দ্বাদশ শতকের) অসম্পূর্ণ হস্তলিপি পাইয়াছিলেন; 
তাহাতে নবম সর্গে অতিরিক্ত সাড়ে এগারটী রক পাওয়া গিয়াছে । সে শ্লোক কয়টা 
কাউয়েলের সম্পাদিত পুস্তকে নাই, অথচ চীনীয় অন্গধাদে আছে [৮8 [6 115. ০৫7০- 
139001)808119৭) 0100 17218075580 91055075 1001081 01072 51500 50960 
0€78678থ, 1909 ]1 ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, চীনীয় অন্থবাঁদ যথাযথ, এবং কাঁউয়েল 
প্রকাশিত বুদ্ধচরিত খুবই অসম্পূর্ণ। সেই সাঁড়ে এগারটা গ্লোক এখানে তুলিয়া দেওয়া গেল। 

জাঙ্গ'নদং হমমিব প্রদীপ্তং বিষেণ মংযুক্তমিবোত্তমারম্‌। 

গ্রাহাকুলং চ স্থিরমণরবিন্দং রাজ্যং হি রম্যং ব্যসনাশ্রয়ঞ্চ 18১। 

ইঞ্চ রাজ্যং ন সুখং ন ধর্ম পূর্ব্বে তথাজাতন্বণা নরেন্ত্রাঃ। 

£প্রকর্ষেহপরিহায়ছুঃফে রাজ্যানি মুক্ত বনমেব জগ্ু$ 18১ ক॥ 

চিরং হি মুক্তানি তৃণাণ্যরণ্যে ্রিষংকবে। (1) রত্বমিবোপগুপ্তঃ 

সহোধিতং শ্রীস্বলভৈ নঁচৈব দোষৈরদৃশ্ঠেরিব কৃষ্সর্পৈঃ 8৪১ খ॥ 

শ্লাঘ্যং হি রাজ্যানি বিহায় রাজ্ঞাং ধর্মাভিলাষেণ বনং প্রবেষ্টম্‌। * 

* তনপ্রতিজ্ন্য ননৃপপন্নং বনং পরিত্যজ্য গৃহং প্রবেষ্টম্‌ 18১ গ ॥ 
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জাত; কুলে কোইপি নরঃ সসতে ধর্দাভিলাষেণ বনং প্রবিষ্ট; । 
কাষায়মুৎস্জ্য বিষুক্তলজ্জঃ পুরম্দরস্ত| পি পুরং শ্রয়েত ॥9১ ঘ॥ 
লোভাদ্‌ বিমোহাদথবা ভয়েন ষে৷ বাস্তমন্্ং পুনরাদদীত। 
লোভাৎ স মোহাদথবা ভয়েন সম্ভজ্য কামান্‌ পুনরাদ্দীত 8৪১ ঙ॥ 
যশ্চ প্রদীপ্তাচ্ছরণাৎ কথক্চিৎ নিক্রুম্য ভূয়ঃ প্রবিশেৎ তদেব। 
গারস্থ্মুস্জ্য স দৃষ্টদোষে মোহেন ভূয়োইভিলষেদ্‌ গ্রহীতুম্‌ ॥৪১ চ॥ 
বহ্ছেশ্চ তোয়স্ত চ নাস্তি সন্ধি; শঠস্ সত্যন্য চ নান্তি সন্ধিঃ। 
জার্ধ্যস্ত পাপস্ত চ নাস্তি সন্ধিঃ সামস্য (1) দ্স্য চ নাস্তি সন্ধি; 78১ ছ॥ 
যা চ শ্রুতিঃ মোক্ষমবাপ্তবস্তো নৃপা গৃহস্থা ইতি নৈতদস্তি। 
সামপ্রধানঃ ক চ মোন্গধর্ট্ো দগুপ্রধানঃ ক চ রাজ্যধর্দঃ 18১ জ॥ 
শমে রতিশ্চেৎ শিথিলঞ্চ রাজ্যং রাজ্যে মতিশ্চেৎ শমবিপ্লবশ্চ। 
শমশ্চ তৈক্ষ্য্চ হি নোপপন্নং শীতোঞয়োরৈক্যমিবোদকাগ্ন্যোঃ 08১ ঝ॥ 
তন্নিশ্চয়াদ্‌ বা বনুধাধিপাস্তে রাজ্যানি মুক্তা! শমমাগ্ুবস্তঃ। 
রাজ্যার্দিতা বা নিভৃতেক্জিয়স্থাদ নৈষ্টিকে মোক্ষকৃতাভিমানাঃ ॥৪১ এ ॥ 
তেষাং রাজ্যেইস্ত শমে। যথাবৎ প্রাপ্তা বনং মোহমনিশ্ঠয়েন | 
(ছিত্বা হি পাশ গৃহবন্ধু্গং মুক্ত পুন নপ্রবিবিক্ষরন্মি ॥৪১ ট॥ 
ৃদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের প্রথম কয়েকটা স্সোকও প্র্ষিপ্ত। ইহা টীনীয় এবং তিব্বতী 
অস্বাঁদে পাওয়া যায় না। এই শ্লৌকগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও উহাদের গ্রকষিপ্তা 
ধরা পড়ে। কাব্যের আরস্ত হইয়াছে ভী শব লইযা-_শ্রিস্তঃ পন্তাহ্ধ্যাৎ বিদধদ্‌ 
নিথাতুজি। মৌন্দরননে' অশ্বঘোধ এই প্রথা অবশ্বন ক্রেন নাই। কালিদাসও 
নয়, ভারবিতেই প্রথম পাও যায় ্রিস: কুন্দপাম্‌ অধিপস্য পালনীম্। 
|॥৪॥ 
মহামহোপাধ্যার প্রযুক্ত হরগ্রসাদ শাতী মহাশয় সৌন্দক্রুনল্দ ন্ষান্যয নেপালে 
আবিষ্কার করেন। তাহার সম্পাদকতায় ইহা এসিয়াটাক সৌসাইট কর্তৃক ১৯১০ রটে 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্যের কোন চীনীয় বা তিববতী অঙ্বাদ নাই। ফাব্যাংশে 
সৌন্দরনন্দ বুদ্চরিতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । খুব সম্ভব ই কবির পরবর্তী রচনা। বাকগালা দেশে 
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এই কাব্যের এককালে সমাদর ছিল বলিয়! বোঁধ হয়) কারণ, সর্ববানন্দ( ১২শ শতক ) তীহার 
অমরকোের টাকায় ইহ! হইতে ঙ্লৌকাংশ উদ্ধত করিয়াছেন ( সম্পাদকের ভূমিকা দ্রব্যে) 
মধ্য এসিয়ার তুয়ফান প্রদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি তালপত্রের পু খির ট্ক্রা ভোট 
দিয়া বালিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ল্যুডার্স ([,050619) একটী অমূলা গ্শ 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুম্পিকা অংশ হইতে জানা গিয়াছে যে, ইছা 
অশ্বনোষ্ব-বিরচিত ম্পাল্লীপুক্র-প্রকল্পণ। (অথবা ম্পাল্সব্বভীপুজ্ 
প্রকল্পণ ) নামক একটা নাটক। নাটকটার খণ্ডিতাংশ বার্লিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে 
[19600৩, 73100)30060105 130001)1501501)51 10181061) 7911 ]1 নানা দিক্‌ দিয়া 
এই আবিষ্কারটী অপূর্ব 
॥৬॥ 

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চক্ত্র, ন্ুভান্ষিতাবলী প্রভৃতি কাব্-সংঃ 
্রন্থে অস্বধোষের বলিয়৷ কতকগুলি কবিত! উদ্ধত করা আছে। একটা ব্যতীত যেগুলি 
বর্তমানে প্রচলিত অশ্বঘোষের কোন বইয়ে পাওয়া যাঁয় না। ভর্ভৃহরির শতকগুলিতে 
এই গ্লোক কতকগুলি ধরা আছে। 

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হ্বদয়ে হালহলং মহদ্‌ বিষম্‌। 


পৌন্দল্রনন্দেল্প [৮ ৩৫] এ্রই হ্োকার্দটা ভর্তৃহরির লৈল্লাগ্যস্তকে 
আছে। বলপতদেব জ্এুভাম্বিতান্বলীতে [৩৩৮] যে শোকে এই অংশটুকু 
আছে, তাহাকে কালিদাস ও মাঘের যুক্ত-রচনা বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 
আবাহুদ্গতমণ্ডলা গ্ররুচয়ঃসন্নদ্ধবন্ম-স্থল।ঃ 
* সোম্বাণো ব্রণিনো বিপক্ষহ্ৃদয়প্রোন্নাথিনঃ কর্কশাঃ। 
উৎস্টাস্বরদৃষ্টবিগ্রহতরা যস্ত ম্মরাগ্রেসরা , 
যোধা বারবধূত্তনাশ্চ ন দধুঃ ক্ষোতং স বোহব্যাজ্জিনঃ ॥ 
এই স্নোকটা কবীত্দ্রন্বচন্ন-সম্মুচন্সে [২] আছে। স্সুভান্িতা্বলীতে 
[৭৪] এবং রামনের ক্কাব্যালক্ষানন্ত্রনতিল্প টীকাস্্র [৪ ৩৭] ইহ 
অজ্ঞাত কবির বলিয়! উল্লিখিত আছে। 


জয়স্তি জিতমৎসরাঃ পরহিতার্থমত্যুস্ভতাঃ 
পরাসথদয়নুস্থিতাঃ পরবিপত্তিখেদাকুলাঃ। 


অশ্বমঘোষের মহাকাব্য ১৭১ 


মহাপুরুবসংকথাশ্রবণজাতকৌতৃহলাঃ 
সমন্তছুরিতার্ণবপ্রকটসেতবঃ সাধবঃ॥ 


এই কবিতাটা স্ুভাম্বিতান্বলীতে [১৯৮] আছে; ৮ 
কদধিতভস্তাপি হি ধৈর্ধ্যবৃত্তে বু্ধে বিনাশ! ন হি শঙ্কনীয়ঃ। 
অধঃকৃতস্তাপি তনৃনপাতো। নাধঃ শিখা যাঁতি কদাঁচিদেব ॥ 

নুন্ডাম্বিতালী [৫২৮] এবং ভত্হরির বৈরাগ্যশতক্কে [৭৫] এই 

গ্লোকটা পাওয়া যায়। ম্পার্জপরল্রপন্ধতিতেও [২২৭] ইহা ভর্তৃছরির বলিয়া 
উল্লিখিত আছে। 

জাতাশ্চ নাম ন বিনওক্ষ্যস্তি চেত্যযুক্তম্‌ 

উৎপাদ এব নিয়মেন বিনাশহেতুঃ। 

তুল্যে চ নাম মরণব্যসনোপতাপে 

মৃত্যুব'রং পরহিতাবহিতাশয়স্য ॥ সুভ্ভাম্বিতালী [৫২৯] 


নৈবাকৃতিং ফলতি নৈব কুলং ন শীলং 
বিদ্ভা সহশ্রগুণিতা ন চ বাঁগ.বিশুদ্ধিঃ। 
কর্মাণি পূর্ববশুভসঞ্চয়সঞ্চিতানি 
কালে ফলস্তি পুরুষস্ত যখৈব বৃদ্ষাঃ ॥ 
সুভাম্মিতাবলী [৩১০০]। বৈল্লাগাশতক্েও [2৪] এইটী 
পাওয়া যায়। 
বযায়স্তন্নপি কশ্চিদর্থিতফলপ্রাপ্তেরভাগী ভবেৎ 
সর্ববারস্তনিরুদ্যমোহপি লভতে কশ্চিদ্‌ যথেষ্ট ফলম্‌। 
হস্তাৎ কন্তচিদাণ্ড শ্ততি ধনং তেনাপরো যুগ্্যতে 
বালোম্বত্জড়োপমস্ত হি বিধে নরনাবিধং চেষ্টিতম্‌ ॥ 
নুভ্ডান্বিতাবলী [ ৩১৪২ ]। 
॥৭॥ 
রায়মুকুটকত পদচত্বদিন্কান্্র এবং সর্ধাননদ-বিরচিত চীকা অন্বধচ্ছে (এই 
ছুইটাই অময়কোষের টাকা) লৌীন্দলন্ন্দ্র হইতে একটা খ্োক (১১ ২৪) এবং 
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বুন্ধল্লিত হইতে একটী শ্লোক (৮, ১৩) তোলা আছে। বুদ্ধচরিতের এই গ্লোকট 
উজ্জলাত্রুত উ্পাদিন্নুজ্রেন্প চীক্কাস্তরঃ এবং জিনজ্ভভ্রীস্ নামক অমরকোযেৰ 
অপর একটা টাকায় উদ্ধৃত আছে। 
" ॥৮॥ 
অশ্বঘোষ কালিদাঁসের প্রায় আড়াই শত, কি তিন শত বংসর আগেকাঁর লৌক। 
অশ্বঘো ্রীটীয় প্রথম শতকে বর্তমান ছিলেন, আর কালিদাস চতুর্থ শতকে । অশ্বঘোযের 
কাব্য হইতে কালিদাস যথেষ্ট প্রেরণ! লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয। অশ্বঘোষের নদ 
চরিতে সিদ্ধার্থের উপবনযাত্রার বর্ণনার [৩; ১৩-২৪] সহিত কালিদীসের রঘুবংশে অজের বিবাহ 
সভায় যাত্রা [ ৭, ৫-১২ ] এবং কুমারসম্তবে শিবের বিবাহসভায় যাত্রার বর্ণনার সঙ্গে ভাবে ও 
ভাষায় চমৎকার সৌসাদৃশ্ত আছে [0০%০]1) 215650০ (01118 131100119021118? 0. » 0] 
এবিষয়ে কালিদাস যে অশ্বঘোঁষের নিকট খণী, এ কথ! অস্বীকার করা! চলে ন। 
এই ছুই মহাঁকবির রচনার মধ্যে ভাষাগত ও উপমাগত মিলও অনেক দেখা ঘাঁয়। 
সেগুলি এখানে দেখাইতেছি। 
(ক) ছিস্পও প্রস্সেদূঃ প্রত্ভ্ নিশা্লরঃ [বুদ্ধরিত ১৩, ৭৩] 
দিল্পঃ প্রলেনূজ, স্লুতে] বুঃ হাত [ রঘুবংশ ৩ ১৪ || 
খ) ননবৎ স্তো! দীগুমিদৎ পুশ্চ [বদ্ধচরিত ১০ ২৩] 
লহ অস্সঃ ক্ামতনিদহ নপুশ্চ [ রঘুবংশ ২+ ৪৭ ]। 
গ) প্রমদা নাম্‌ অগতিল্প,.ন ব্রিদ্যতে [ সৌন্দরনন্দ ৮, ৪৪ ]-. 
সলোন্পখানাম্‌ অগতিনংন্ন লিদ্যত্তে [ কুমারসম্তব ৫+ ৬৪ ]| 
ঘে) শ্বাতাবধিল্রিন্বাখাাতে পানি তোহক্ষল্পচিস্তক্ৈঃ 
[ সৌন্দরনন্দ ১২, ৯]। 
প্াতোঃ ছান ইবাদেস্শহু সুপ্রীবহু সম্যক 
[ রঘুবংশ ১২ ৫৮] 
(৩) কিস অত্র চ্ত্রহ ব্য বীতমোহ: বনং গত: [ সৌন্দরনন্দ ১৬,৮৪1- 
ক্ষিম্‌ অত্র চিত্র জ্বি কামন্র্ং [রঘুবংশ ৫, ৩৩ ]| 
€) নাপি হ্ত্বৌ নন তচ্ছো [ সৌনদরনন__সম্পীদকের ভূমিকা জটব্য ]-- 
শৈলাধিরাজতনয়া নন আ্বব্যৌ ল তন্ছোৌ [ কুমারস্তব ]। 
(ছ) মহাত্বনি ত্বহ-ুপপক্সহ্ম এও [[ বুদ্চরিত ১, ৬* ]-- 


€জ) 


(ঝ) 


(ঞ) 


(ট) 
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সর্বাং সথে তম্য্যপঞ্সস্্‌ এতঙু [কুমারসম্ভব ৩, ১২]। 
প্রত্যক্বনেস্মবুন্িও [ সৌন্দরনন্দ ৫, ১৭1__ 
মং পর প্রত্যন্মনেন্সন্যুজিঃ [মালবিকারিমিত্র, প্রস্তাবনা ]। 
বাঁতেক্লিতঃ পল্লবতাঅলাগ্ কিকারঃ [ সৌন্দরনন্দ' ১৮, ৫] 
সল্লবনলাগতাজআ! প্রভা পতনশ্য [ রঘুবংশ ২, ১৫], এবং__ 
বাতেল্পিতপল্লম্বান্থলীভিরিতন্ততস্থরয়তি [ শকুকলা, গ্রথন অন্গ ]। 
স্তলভ্ভিল্সহার।ঃ [ মৌন্দরনন্দ ১০১ ৩৬ ]_ 
স্তননভ্ি্মবন্ষলা [ কুমীরসস্তব ৫, ৮৪ ]1 
করণা্কুলান্‌ অবতংসকাংস্চ প্রাত্যহীভিিতান্ন ইব কুগুলানাম্‌ 

[ সৌন্দরনন্দ ১০, ২০ ]__ 
প্রত্যহীভতাম্্‌ অপি তাং সমাদেঃ [ কুমারসন্তব ১, ৯৯ ]। 
বিশীর্পপুস্পস্ভতববক্কা লত্েল [ সৌন্রনন্দ * ২৮] 
প্্যাপুপু-্পম্ভববক্ষাবনআা সঞ্চা রিণী পল্পবিনী তেল [কুমাবসন্তব ৫, ৫৪ ] 
শ্ু5শুমহতা শ্রমণেন [ সৌন্দরনন্দ ৯, ৫০ ]-- 
সবন্বতী শুঁভতহমহতাহ মীয়তাম্‌ [ শকুষ্কলা, ভবস্টবাকা || 
মুখেনন সাচীক্কৃত্কু গুলেন [ সৌন্দরনন্দ ৪ ১৯ ]-- 
সাীক্কুতচারুলক্ভ; [ রপুঝশ ৯১৪] 


॥৯॥ 


বুদ্চরিত ও সৌন্দরদন্দের কয়েকটী ক্সোকে ভগবদ্গীতানপ কোন কোনও 
লোকের বেশ স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যথা, 


(ক) ব্রীম্যহমহং বেক্ছি গচ্ছামাহমহং স্থিতঃ। ' 


ইতীহৈবমহস্কারস্তরনহস্কার বর্ততে ॥ 
[বৃদ্ধচরিত ১২, ২৯ ]-- 


তুলনীর ভ্ভগবদগীতা ১৬, ১৩ ১০। 
(খ) প্রাপ্তি পদমক্ষরমূ্‌ [বৃদ্ধতরিত ১৯১৪১] 
তুলনীর ভগনবদ্গীত। ২, ০৯) ১০ 97 ৯৮:০৬. 
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(গ) মনোধারণয়া চৈব পরিণাম্যাত্মবান্‌ অহঃ। 
বিধূয় নিপ্রাং যোগেন নিশামপ্যতি নাময়েং॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১৪, ২৯] 
তুলনীয় যা! নিশা সর্ববভূতানাং তস্তাং জাগণ্তি সংঘমী [ভগবদগীতা ২, ৩৯ ]। 
(ঘ) বিষয়েরিন্দিয়গ্রামো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি। 
অজত্রং পূর্্যমাণোইপি সমুদ্রঃ সলিলৈরিব ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১৩, ৪৯] 
তুলনীয় আপূর্ধ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যন্ধৎ 
[ ভগবদ্গীতা ২, ৭০; দ্রষ্টব্য, এ ২, ৬৪ ]। 
(উড) ততঃ স্বৃতিমধিষ্ঠায় চপলানি স্বভীবতঃ। 
ইন্দরিয়াণীব্দ্িয়ার্থেভ্যো নিবারয়িতুমর্সি ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১৩১ ৩* 1 
তুলনীক্ব তল্মাদ্‌ যস্ত মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্ববশঃ। 
ইন্জরিয়াণীন্রিয়ার্থেত্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ 
[ ভগবদ্গীতা; ২, ৮৮) & ২৫৮] 


॥১০॥ 


অশ্বঘোষের কাব্য ছুইটাতে বাক্যাংশের এবং গাদ বা পাঁদাংশের পুনরক্তির বাঁছলা 
দেখা যাঁর। ইহা অবস্ত কবির শ্তিহীনত। প্রমাণ করে না) কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 
কৰি কাব্যকে প্রযস্বিশিষ্ট অথবা মার্জিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন,নাই। কবিকি 
উদ্দেন্তে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। ৬ 
গুরুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁইতেছে। 

ক্কুতাঞ্জতিন বাক্যসম্-বাচ নম্দ? [ সৌনরনদ ১০) ৪৯) ১৮, ৩৯ ]। 

নম ভাত্র ভিত্রেৎ আদি [8৯৩]; কি অত্র চিত্রা বলি 

[8১৬৮৪]। 

ল্লাজেব জঙ্গী অজিতাহ জিগীহ্নন, [ও ১৬১৮৫ ]7 স্লফীজের 

দেশ্ান, অজিত, জিগীমুঃ [এ ১৭, ৫৬] 


অশ্বঘোষের মহাকাব্যঘয় ১৭৫ 


মুখে সাচীক্কতনুশুলেন [ $ ৪ ১৯]) ঘুশ্ডেন তির্ম্যঙনত- 
বুগুলেন ৪৬ ২]। 

গিল্ম্‌ ইত্যুলাচ [ ৬ ২০) ১০১ ৪৭  বুদ্ধচরিত ৭, ৩৭, ইত্যাদি ]। 

বচ্াহন্যবাচ্ি | সৌন্দরননদ ৬ ৩) বুদ্ধচরিত ১, ৫৯]। 

ন্িল্লাপ শক্ত [ সৌন্দরনন্দ ৬, ১২) ৭, ১২]। 

বিস্বদ্‌ উৎপত্য ৪ ৯ ২৮]) িস্বদ্‌ উপপাতি [ ৪১৯ ৩]। 

ইলাবভাম্লে-_ & ৫, ৫২, ৫৩০ ১০১৮ ১৭,৬১]। 

আর্থ্েপ আর্গেশ-_[ ১৬, ৩৯ ১ ১৭ ৩৪ ) বুদ্ধচরিত ১১ ৮৪ ]1 

গৃহপরয়াণায মতি চক্াল্_ সৌন্দরনন্দ ৫১১১] ) তদ্িপ্রয়োগায় ম্তিহ 
টব [ এ ১৭ ৪৪ 17 অর্বলাভায় মতিহ চন্চারর [ এ ১% ৫৬] 7 অভিনিরধ্যাণ- 
বিধী সতিৎ চক্ষার [বুদ্ধরিত ৫ ২১ 1) পরিনির্বাপবিধৌ তিহ 
চকাব [ & ২৫]; তুরগস্তানয়নে তি চক [8৫৭১ ]) তকধৈর্যাভেদার 
মতিহ চাল & ১৩ ৩৪]। 

ক্ষাধিপা: অংপপ্ষিতার্থ্য তদ্ছুঃ [ই ১, ৩৬]। ত্ষুস্চ পলিবাশ্যৈনম্‌ 
[৪৪,৩৮]; মম পলিবাধ্য তদ্ছুঃ [8 *৩৭]। 

লোকস্য কাট নহি তৃপ্ডিরত্তি [ সৌনরননদ ৫, ২৩]) হেসাকস্যয 
কানৈন ম'নিিতিত্তিন্ভ্ভি[ বধচরিত ১১, ১২]। 
* ম্কনন্কাবদাত-[ সৌন্দরনন্দ ১০১ ৪ ১ ১৮, ৫) বুদ্ধচরিত ১১ ২১] 

আংদুস্পাছতন- সৌন্দরনন্দ ১, ৬) বুদ্চরিত ৩, ১ ]। 

র্তি দৃষ্ট বপুম্াক্ষিপন্ভযঃ | সৌন্দরনন্দ ১০ ৩১]) ভস্তত! বপুহ্বা- 
ক্ষিওাঠ | বুচরিত ৪, ৬ ]। 

মদনৈহক্কার্থ্য. সৌনদরন্দ ৪, ১) ১০ ৩৫ ]। 

* সো শ্রু5বহ বারণবস্তিকোশম্‌ [ বৃদ্ধচরিত ১, ৬৫ ]) দা শুভ্যোর্শভ্রবম্ম্‌ 

আাযতাক্ষম্‌ [ এ ১০ ৯]) কার্প ভহগমবহুজালপাণিপাদ-[ শারীপুতপ্রকরণ ১৬] 

অবিকৃথিত্েন হিদরেন আদ ধ্াজ্পক্িতলেধা [ & ৮৬1) 

লেখার্ধম আদর্শ অন্চিতো বির্যনত্যা মম ধারা [সৌদরনন্দ ৬ ১৮) 

কালাধিণলাস্াম্‌ [ & ১ ৩৮) বু্ধরিত ৩, ১৬ ]। 

কবি চল এই বিশেষণটা বোধ হয খুব পছন্দ করিতেন। এটী বিশেষণ হ্ষাঁবে 
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বহল প্রয়োগ করিয়াছেন। সমাসের মধোও যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা-_চিতননু5ত্ল, 
চতলচিত্রচ ক্ষ, চললুপুল্প, চলম্মোজ্জু কু,চিলসৌহ্দদ, চলাক্মন,, 
চলোক্ষণ, চলেন্ড্রিশ্ব, চঙ্পাক্ষ । কালিদাঁসের কাঁব্যেও এই শ্রুতিমধুর-বিশেষ্ণটার 
অনতিবিরল প্রয়োগ আঁছে। যথা”_ 

সন্্ভঙ্গং মুখমিব পয়ে! বে্রবত্যা স্চলেলোর্টর্ঘি [ মেঘদূত ২৪ ]। 


॥১১॥ 
অশ্বঘোঁষের লেখায় অনেক অপাঁণিনীয় বা আর্ধ প্রয়োগ 'মাছে। ইচার অধিকাংশই 
( বিশেষত: বুদ্ধচরিতে ) অবশ্ঠ লিপিকার প্রমাদ-জনিত। বুদ্ধচর্িতর ভাঁষাঁর 'আলোচন! 
অন্যত্র করা হইয়াছে [ 5. 961১0. (1৩ 130001)908110, 01 4১5821059) 10019 
12751011081 0081151155 1926 1 বৌক্ধ অনহস্কফংতেন্ল অনেক পদ ও বাক্য 
অশ্বঘোঁষ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আআ ভহক্কুতেলুল (72015 58779700) 
বিশিষ্ট বাক্যও অনেক আছে, যথা/_ধ্রিন্যগ্য [_আবাঁস 7, ককুপ্পনন [স্বর্ণ ] গন্জরী 
[-শকট 1, লেখম্মভ [_ইন্্ 7, আটিতক্ [- খণ) জ্টব্য পাঁণিনি ৪, ৪১ ২১৭, 
তত্ডি্র [-অগতীর নিদ্রা ]. নিভভী [-ভীত ), িনাক্কত [সবিষুকত 1 ইত্যাঁদি। 
অশ্থঘোষ হননম্তু ক্রিল্নাপদ ও অসমাঁপিকার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাঁকাবা 
ছুইটাতে এই সকল সনস্ত পদের প্রয়োগ করিয়! গিয়াছেন।__- 
ঘিযাসস্তি, পরীপ্পস্তি, জিগীষস্তি, জিদুক্ষতি, অচিকীর্ধাৎ, অজিহীরষ, 
অবিবঙ্গীৎ, অদিধঙ্দীৎ, প্রধিবিক্ষতি, তিতীর্যতি, তিতীর্ষেৎ, অভিলিপ্লে, 
চিক্রীষন্তি, চিকিৎসয়েৎ। চিকীর্বস্তও রিরক্ষিনস্তঃ আরুরকষত্তঙ জিহীর্যন্ত+ 
উজ্জিহীর্স্ত ঈপ্সত্ত * মুমূ্বস্তং দিৎসম্ভং জিগীষন্ত.। নিশ্চিকমিযুং, মুযুক্ষু? 
অমুযুক্ষ-। নিক্ষুুক্ষু। বিমুমুক্ছ-, যিযান্থ-, বিজিজ্ঞান্- বৃতুক্ষু পিপাহ" 
তিতীর্য, নিস্তিতীর্ঘ.. দিদৃক্ক-, জিহীর্যঘ, উজ্িহীর্ু অভ্যুজ্দিহীযু শুধু 
প্রেগ্., অনীপ্লমান-, জিগীষু: জিদ্কষু-, জিঘাংনু- বিজিঘাংসু-, দিধক্ষু। বিবংসু- 
শিশয়িমু-, বিবক্ষু-, প্রবিবন্ু" যুমূষুঁ+ জিজীখিষু-, বিবিজ্ষু-প্রবিবিক্ষু- উৎসিম্থন্ষু+ 
পিপঠিযু, জিজাগরিযু-, চিকীর্যুঁ, যুযুতস্-। দিদৃক্ষা চিকীর্ধা, *জিঘাংসা, 
বির্ক্ষা প্রবিবক্ষা, ভি জীবিষাঁ, বিবৎসা, নিশ্চিক্রমিষা, দিৎসা, বুভৃৎসা, জিগীষা, 
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অনুজিদবক্ষা, বিনিনীষা, আরুরুক্ষা, প্রযিযাসা, তিতাড়য়িষা, ইল্লা, লিগ্লা, 
রিরংসা, তিতীর্যা, নিস্তিতীর্যা, নিম্মযুক্ষা, অনুজিষৃক্ষুতা। 
ভট্টিকাব্যেও এত সনন্তের প্রয়োগ আছে কিনা সন্দেহ! 
অশ্বঘোষের কাব্যে ক্রিয়াপদের এতাদূশ বাহুল্য দেখা যায় যে, স্থানে স্থানে 
তট্টকাব্যকেও পরাজিত করে। যেমন,- 
ন চাজিহীর্যাদ বলিমপ্রবৃত্বং ন চাচিকীর্ষাৎ পরবস্তৃতিধ্যাম্‌। 
ন চাবিবক্ষীদ্‌ দ্বিষতামধর্মং ন চাদিধক্ষীদ্‌ হদয়েন মন্ুযুম্‌॥ 
[ বুদ্ধচরিত ২, 9৪ ]1 
নাধ্যে্ট হংখায় পরস্ত বিষ্যাম্‌। 
জ্ঞানং শিবং যত, তমধ্যপীউ ॥ [২৩৫] । 


রুরোদ মক্লৌ বিরুরাব জগ্র বত্রাম তস্থৌ ধিললাপ দধ্যো। 
চকার রোষং বিচকাঁর মাল্যং চকর্ত বন্ত,ং বিচকর্ষ বস্বম্‌ ॥ 
[ মৌন্দরনন্দ ৬ ৩৪ ]। 
॥১২॥ 
সম্ভবতঃ অস্রঘোষ সৌীল্দল্লন্নস্দ এবং নুদ্ধচক্লিত ঠিক কায হিসাবে রচনা 
করেন নাই। এই ছুইটা বৌদ্ধধর্শের মূলকথা কাঁব্যের আবরণে প্রচারের উদদেশ্তে রচিত 
হইয়াছিল বলিয়া বোঁধ হয়। হয়ত সৌল্দল্ন্নল্দ রচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের 
সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, যেমন ভটিকাব্য রচিত হইয়ছিল। কিন্তু এই সবল বাধা মত্ধেও কাব্য 
ছুইটাতে_-বিশেষতঃ সৌন্দরনন্দে-_-অশ্বঘোষের অসাধারণ ববিত্ব-শক্তি ফিছুরিত হ্ইয়াছে। 
সমগ্র সসস্কত-সাহিত্যের মধ্যে শুধু কালিদাস ভিন্ন এই রকম অসামান্ত কবিত্ব শক্তির 
অধিকারী কেহই ছিলেন না__এই কথা খুব দৃঢ়তার সহিত বা যায়। এমন কি, কৰি- 
কুলগুরু কাঁলিদাসও স্থানে স্থানে অশ্বঘোঁষের উপমা! ব্যবহার না করিয়! থাকিতে পারেন নাই । 
নিযন্ধৃ মনৌকগুলি হইতে অশ্বঘোষের কবিত্বশক্তির পরিচয় কিছু গাওয়া যাইবে। 


(ক) ততঃ স বাঁলার্ক ইবোদয়স্থঃ সমীরিতো বহ্ছিরিবানিলেন। 


ক্রমেণ সম্যগ্‌ বৰৃধে কুমারস্তারাধিপঃ পক্ষ ইবাতমাস্থে ॥ 
[ বৃদ্ধচরিত্ব ৯১২? ]। 


১৬০ 
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ইহার সহিত তুলনা করুন কাঁলিদাসের 
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরমুপ্রবেশাদ্‌ ইব বালচন্দ্রমাঃ॥ 
[ রঘুবংশ ৩ ২২]। 
এবং--পুপোষ লাবগ্যময়ান্‌ বিশেষান্‌ জ্যোৎস্সাস্তরাণীব কলান্তরাণি ॥ 
[ কুমারসম্ভব, ১২৫ ]। 
(খ) সুজাতা বুদ্ধের নিকট আহার লইয়া আসিয়াছেন। কবি তীহার বর্ণন। 
করিতেছেন, 
সিতশক্ধোজ্জলভুজ। নীলকম্বলবাসিনী । 
সফেনমাল! নীলাম্ুর্ধমুনেব সরিঘ্রা ॥ | বৃদ্টচিত ১২, ১০৭ ]। 
তুলনা করুন-_ 
অস্তাবরোধস্তনচন্দনানাং প্রক্ষালনাদ্‌ বারিবিহারকালে। 
কলিন্দকন্থ। মথুরাং গতাপি গঙ্গোন্মিসংসক্তজলেব ভাতি ॥ 
[ রঘুবংশ ৬১ ৪৮ ]) 
(গ) হিমালয়ের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,-_ 
বহ্নায়তে তত্র সিতেহপি শৃঙ্গে সংক্ষিপ্তবর্হ: শয়িতো। ময়ুরঃ। 
ভূজে বলম্তায়তপীনবাহে। বৈুর্ধ্যকেয়ুর ইবাবভাসে ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১০, ৮ ]। 
ইহার সহিত তুলন্য়_ 
শোভামত্রেস্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিভ্ত্রীম্‌ 
অংসন্তন্তে সতি হুলভূতো মেচকে বাসসীব ॥ [ মেঘদূত ৫৯ ]। 


(ঘ) কাসাঞ্চিদাসাং বদনানি রেজু বনাস্তরেভ্যশ্চলকুণ্ডলানি। 
ব্যাবিদ্ধপর্ণেভ্য ইবাকরেভ্যঃ পল্লানি' কাদস্ববিঘট্রিতানি ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১০১ ৬৮ ]1 


অরধালঙ্কারের মধ্যে অশ্বযোষ উপপসা এবং উতপ্রেক্ষান্রপ্রয়োগই বেশী 
করিয়াছেন। অন্থান্ত জটিলতর অলঙ্কারেরও অবস্ত অসস্ভাব নাই। শবালঙ্কারের মধ্যে কৰি 
অন্প্রাস ও যমকের খুব ভক্ত ছিলেন। তবে সে যমক অর্ধাচীন সংস্কৃতকাব্যে প্রযুক্ত উৎকট 
ঘমক নহে। কালিদাসের মধ্যেও এইরূপ মৃছ যমকের প্রয়োগ দেখা যায়।  , 
(ক) সল্লীজহ মুগল্লীজগামী সংগাঁজিরং তন্‌ স.গবৎ প্রবিষ্ট 
তলক্ষ্গীবিযুক্তোৎপি শরীরলল্গ্গ্যা চক্ষংষি সর্বাশ্রমিনাং জহার ॥ 
[বৃদ্ধচবিত ৭ ২]। 
তুলনীর_ 
ততো হম-গেত্রস্ত সগেত্দ্রগামী অধীর অধ্থাস্ত শর স্রণ্যং। 
জাতাভিহ্বঞ্জে। নুপতি নিষঙ্গাদ্‌ উউচ্ছর্ড,ম্‌ এচ্ছৎ প্রসভোদ্লাতারি: ॥ 
[ রঘুবংশ ২, ৩*]1 
(খ) সা পছ্মরাগং বসনং বসান। গছসাননা পজদলার়তাক্ষী। 
পন্মা জিপ্পদ্য। পতিতাঁচলাঙ্দী গুশোষ গ্ঞা্গিবাতপেন ॥ 
[ সৌনদরনন্দ ৬ ২৬]। 
(গ) স্থিতে বিশিষ্টে ত্বয়ি সংশ্রক্ষে শ্রাস্ম্ে যথা নযায়ী বহস'দিষ্শং দি্শম্‌। 
বথ! চ লব্ধ ব্যসনক্ষম্থাথ ক্ষম্বহ ব্রজামি তন্‌ মে কুরু শংতনত৪ ভত৪ ॥ 
[ও ১০১ ৫৭]। 
তুলনীয়_ 
ব্যস্থিতসিন্ধুম অনীরষ্প লৈ? স্পনৈনৈয় অমরলোকবধৃজহানৈপ্ল, নৈঠ। 
ফণভৃতাম্‌ অভিতো! দিবি ত£. ততহ দরিতরমালতাবকুহতৈনঃ ঝু.লৈলঠ। 
[ কিন্নাতার্জুনীয় ৫, ১১ ]। 
॥১৩॥ 
কাব্য ছুইটাতে এবং খণ্ডিত নাটকটাতে এই ছন:গুলি প্রযুক্ত হইয়াছে । 
অনুষ্টভ$ উপজাতি, বংশস্থ, মালিনী, শিখরিপী, বসস্ততিলক, পুষ্পিতাগ্রা, 
প্রহধিণী, ছুঙ্দারী, রুচির, স্থবদনা, শার্দলবিজীড়িত, শালিনী, হরিণী। 
অদ্ধরা। আরব । 


১৮০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 
সৌন্দরনন্দে আরও তিন চাঁর রকমের ছন্দঃ আছে। তন্মধ্যে একটী এই রকম-.. 


সাপটা শশী শশ্পা্াশী প্রেথম ও তৃতীয় পাদ। 
সাপ সপাশািস্পা্াশিিসপাশাটী াশিশি ্পাশাসসপস ( ছিতীয় ও 
চতুর্থ পাদ )। 


অশ্বধোষের প্রচলিত কাব্যে ক্ষণ ্রণস্তান্ল প্রয়োগ নাই ) তবে তত্তুল্য হ্ুস্ম্মিত. 
লতাবেন্লিতক্কেল্প প্রয়োগ আছে [ মৌন্দরনন্দ ৭৫২]। ইহাঁর পাঁদবিভাগ 
এই রকম, 


 . জী. লস ১ রত | ৯১ পরপর পি ২ উপ 
তস্-স্নাদ্‌ ভিক্ক-আলালখছ আম গু-ক্রু- ল্িতে ম্বা-ধদেব 
১১০4 
প্র-স্নাতঃ 


[ তন্মাদ্‌ ভিক্ষার্থ: মম গুরুরিতো যাঁবদেব প্রযাতঃ ] 
আগ্য গুরু অক্ষরটা ছাড়িয়! দিলেই ইা মন্দাক্রান্তা হইয়া পড়ে। 
সৌন্দরননের অপর একটা ছন্দঃ [ ১২৭ ৪৩; ১৩১৫৬ ] এই রকম-- 


সস পচ পি উর ১২১২ ১২ পর পপ চা ৯ পপ জপ 
শঙ্ন.স্মাদ্‌ এ আহ্‌ আ-কু-্ণল- ক- ল্াণীম্‌ অব্লীলাম্‌ 
[ তন্মাদেষামকুশলকরাণীমরীণাম্‌ ]। 


এই ছন্দের শেষে একটা লঘু ও ছুইটী গুরু অক্ষর যোগ করিলেই ইহা মনদাক্রা্ত 
হইয়া গড়িবে। « 

মন্াক্ান্ত। ছন্দের প্রথম গ্রয়োগ হরিষেণ কত সম্মুদ্রগুপ্ডে প্রস্পভ্ভিতে। 
মহাভারতের প্রন্গি্ত অংশেও পাওয়া যায়। কালিদাস সম্ভবতঃ হলিষেণের সমসামরিক 
ছিলেন । খুব সন্ভব হয়ত কালিদাসই মনাক্রান্তা ছন্দের স্ষ্টি করিয়াছিলেন। কালিদাম 
যদি সমুদ্রগুপ্ের গ্রশত্তি হইতে এই ছন্দ পাইতেন, তাহ! হইলে ইহ! অবশ্ই তিনি কুমীরসস্তবে 
প্রয্বোগ করিতেন, কারণ এই ছন্দটা খুবই স্থললিত, এবং ইহা কালিদাসের খুবই প্রিয় ছন্দ 
ছিল বলিয়া মনে হয়। ক্ষু্মাল্পসম্ভ্ব কালিদাস্রে যদ্র-রচিত কাব্য ) অতএব এই ছন্দের 
অস্তিত্ব তাহার জানা থাকিলে তিনি ইহার প্রয়োগ অবশ্তই করিতেন। কালিদাসের 
লেখার মধ্যেই এই ছন্দের পরিপত্র একটা ইতিহাস পাওয়। যা়। 'মালািকাণ্রি' 


অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয় ১৮১ 
মিত্র এই ছন্দঃ বেশ স্থললিত নহে ? একটু বিষম, চেষ্টারুত বলি বোধ হয়। বিজ্ঞ 
মোন্বপ্ী-্র, অভিভ্ঞান-শকুহল এবং লহ্মুবহশ্শে, মনদাক্রা্ীর গর পর 
উন্নতি হইয়া মেঘপূতে ইহার চরম পরিণতি হইয়াছে। হয়ত মেছিদুতি কবির শেষ 
বয়সের রচনা। 

॥ ১৪ ॥ 
সৌন্দল্ন্নলেদ্‌ কি মিত্রাক্ষর ছনের প্রয়োগ বহস্ছলে করিয়া গিয়াছেন। এই 
প্রয়োগ লরামাক্সরণে (বিশেষতঃ অর্ধাচীন অংশে ) খুবই পাওয়া যায়। 
দরীচরীণাম্‌ অভিস্থন্দরীণাম্‌ মনোহরশ্রোণিকুচোদরীণ।ম্‌। 
রন্দানি রেজুর্দিশি কিন্নরীণাং প্রষ্পোৎকিরাণামিৰ বল্লারীণাম্‌ ॥ 
[ যৌন্দরননা ১০, ৩ ]। 
ততো মুনিস্তং প্রিয়মাল্যঙ্তারং বসন্তমাসেন কৃতাভিহারম। 
নিনায় ভগ্রপ্রনদাবিহারং নিগ্ভাবিহারাভিমতং বিহারম্‌। [৬ 4,২,]। 
এই শ্লৌকটাতে প্রথম ও দ্বিতীয়, এব তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে মিল আছে _ 
গুণবৎস্থ চরস্তি ভর্তুবদ্‌ গুণহীনেযু চরস্তি শক্রবং। 
ধনবংস্থ চরস্তি তৃফয়া ধনহীনেযু চংক্ত্যবজ্ঞয়া॥। [8৮8০ ]। 
হুদ্ধল্িত্ে কেবল এই ছুটা গ্লেঃকে মিল দেখিতে পাওয়া যায় - 


বচ্েশ্চ তোয়ন্ত চ নাস্তি সন্ধি; শঠস্ত সত্যন্ত চ নাস্তি সদ্ধিঃ। 

আধ্যস্ত পাপস্ত চ নাস্তি সন্ধিঃ সামস্য দণ্ডস্য চ নাস্তি সন্ধি: ॥ 
[৯,৪১]। 

লৌভাদ্‌ বিমোহাদথব। ভয়েন যো বাস্তমন্ং পুনরাদদীত। 

লোভাৎ স মোহাদখবা ভয়েন সন্ত্যজ্য কামান্‌ পুনরাদদীত ॥ 
[৯৪১ গ]। 

পাদমধ্ো মিলও মাঝে মাঝে আছে ।- 
চলতকদদ্ে হিমবন্িতান্থ 
তন প্রলম্থে মরে লল্ষ্বে। [ সৌন্দরনন্দ ১০১ ১১ ]। 


১৮২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 
সন্থত্ববর্্মা কিল সোমবন্া [এ৭,৪২] 


সংরক্তক্ঠেরপি নীলকণ্ঠেঃ 
, তুষ্ট; প্রহৃষ্টেরপি চাগ্পুষ্টেঃ [ এ৭, ১১]। 


এই,বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা বলীয় এসিয়াটাক সোসাইটার পত্রিকার প্রকীশিক 
হইয়াছে। 


শ্রীস্কুমার সেন 


ন্কাকউ্মগঞস্ 
বা 


কামর প্রাচীনত্ব 


নেপাল-রাজবংশাবলীর মতে কাঠমণ্ুর প্রাচীন নাম ছিল কাঙিপুর। কলিদুগের 
৩৮২৪ বৎসরে (- ৭২৪ খ্রীষ্টান ) রাঁজা গুণকাঁমদেব নেপালের সিংহাসনে প্রতিঠিত হন। 
তিনিই কাস্তিপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। একদিন মহালক্ষী পুজার জন্ট ঝা উপবাস 
করেন। সেই দিন দেবী স্বপ্নে রাজাকে বিষ্তমতী ও বাগ্তীর সঙ্গমে নূতন নগর প্রতি 
করবার আদেশ করেন। দেবীর খোর অম্নরূপে এই নগর নির্মাণের আদেশ হয়। 
নগরের নামকরণ হয় কাস্তিগুর। এই কাস্তিগুরই বহুকাল ধরে নেপালের রাজধানী থাকে। 
পরে লক্ষমীনরসিংহমল্লদেবের সময় (১৫৯৫ খ্রষ্টা্) এই নগরের নাম কাষ্ঠমণ্ুপে পরিণত 
ইয়। মন্তেন্্রনাথের যাত্রার সময় এক নাগরিক “কল্পবৃক্ষে'র সন্ধান পান। কর়বৃক্ষ সাধারণ 
মান্ষের দেহ ধারণ করে যাত্রা দেখছিলেন। নাগরিক তাঁকে চিন্তে পেরে পাকড়াও 
কমনুলেন ও বর চাঁইলেন। বহুদিন থেকে তার ইচ্ছা! ছিল যে, গোটা একটা গাছের কাঠ 
দিয়ে পরিব্রাজক সঙ্ধ্যানীদের থাক্বার জন্ত একটী মণ্ডপ তৈরী করেন। সে কাজ 
সাধারণতঃ অসম্ভব বলেই তিনি কল্পবৃক্ষের কাছে সেই বর চেয়ে বদলেন। কষ্বক্ষ 
“তথাস্ত” বলে নিষ্কতিলাঁভ করলেন ও অন্তর্ধান হ'লেন। তারপর নাগরিক একটা গাছের 
কাঠ দিক্লেই মণ্ডপ তৈরী করতে মমর্থ হ'লেন। এই অলৌকিক ব্যাপারের পর থেকেই 
কান্তিপুরের নাম বদলে গিয়ে কাষ্ঠমণ্ডপ হ'ল। কাঁঠমঠর প্রাচীন রাজগ্রানাদের সাম্নে 
লোকে আজও সেই কাষ্ঠমণ্ডুপ দেখিয়ে থাকে । সে মণ্ডপ এখনও পরিরাঁক 
মন্্যাসীদের আবাসস্থল হিসাবে ব্যব্ত হয়। 

কল্পবৃক্ষের আবির্ভাবের কথা বাঁদ দিলেও এটা রাজবংশাবলী-রচয়িতার যে কপোঁল- 
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১৮৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


কল্পিত গল্প, তা'তে সনেহ নাই। তা” সত্বেও সকল পণ্ডিতই কাষ্ঠমণ্ুপ নাম হে 
১৫৯৫ শী্টা্ষ থেকে প্রাচীন নয়, তাই দমনে করে আঁস্ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি একথানি 
প্রাচীন পুথি আমার চোখে পড়েছে । নেপালের রাজকীয় পুস্তকাঁলয়ে লক্ষ হোঁমবিধির 
একথানি প্রাচীন পুথি আছে। গ্রস্থকর্তা শৈবাচার্য তেজব্রন্ধ। পুথি নেপাল সম্ঘৎ ৫৩১. 
১৪১১ শ্টীবে লিখিত। এই পুখির অন্ত্যবাঁক্যে কাষ্ঠমগ্ুপ নগরের নাম দেখা যাঁয। 


শ্রেয়োৎস্ত, সন্থৎ ৫৩১ বৈশাখ শিতনবন্যাস্তিথৌ 

লিখিতং ইদং শ্রীকাস্তমণ্প নগরে শ্রীভীমদত্ত 

সোমশন্্ণা লিখিতমিদং ২ 
নেপালী লেখক "ট" বর্ণকে “ত+ উচ্চাঁরণ করত বলে কান্তমগ্ুপ লিখেছে । বস্ততঃ প্রকাঁন্ুমণ্ডপ 
নগর শ্রীকাষ্ঠমণ্ডপ নগর ব্যতীত অন্ত কিছু নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কাষ্ঠমগ্ডপ নাঁদ 
রাজা লক্ষীনরসিংহমল্লদেবের আবির্ভাবের (১৫৯৫ খ্ীটাঝ ) প্রায় ২০* বৎসর পূর্বেও 
গ্রচলিত ছিল। কিন্ত প্র সময়ের শিলালেখে ও পুথির অন্ত্যবাক্যে কাস্তিগুর নাদের 
উল্লেখ দেখা যাঁয়। ইহাতে শ্বতঃই মনে হয় যে, যুগবিশেষে ছুই নামই প্রচলিত ছিল। 
পরবস্তী কালে কাষ্ঠমগ্ডপ নামই সার্বজনীন হ'য়ে ওঠে ও কান্তিপুর নাম রাজকীয় পুথিপধে 
গরিত্যক্ত হয়। প্রাচীন কাষ্ঠটমণ্ডপ নগরের এক অংশ এখনও কান্তিগুর নামে পরিচিত। 
অন্ত অংশ কাষ্টমগ্ুপ নামে অভিহিত। এই অংশের রাঁজপথকে “আসন টোল? বলা হয়। 
“আসন টোল" নামও বে প্রাচীন, ভাতে কোঁন সন্দেহ নাই। সম্থৎ ১০৩-৯৮৩ শ্রী্টাকে 
লিখিত এক ক্রয়-বিক্রয় পত্রে প্রআসমগ্ুপ টোল”-এর উল্লেধ আছ।" পু 

২ নহানছোপাধ্যায় যুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ী সহাণযও উই পুধির বর্ণনা করেছেন। 4. ৫8/41%646 €/ 
11171121717 56121 2870 155. 001070181₹ 00 770 1014747 1167279, 144] 115 পু ৮৪1 কিন 
তীর বর্ণনায় কয়েকটা ত্রম রয়েছে । তীয় বর্ণনার অন্থ্যবাকা এই ভাঁষে লিখিত হয়েছে__*লরেয়াহস্ত সন্ঘং ৫৩১ 
বৈশাখ পিতদবদ্যাং তিধো িখিভমিদং প্রীকান্তমগ্ডগ নগরে ্রতীমদত্ত সে'মশর্দপৌহলিঘিং*। 

৩. ১৫৯৫ শ্রীাবের পরেও 'কান্তিপুরী' নগরের উল্লেখ দেখ! যার়। শাস্ী, 17/4782৮ 2740 
04210021150 197, পার্থিবাঞ্চন চূড়ামশি-_ ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ) “নেপালে বহু গীঠমগ্ডিভশিবে 
কান্ধপূরী রাজতে।” পৃ. ১৯৬ পুজা কল্পগত।, (লিণিত ১৬৯১ হ্রীঠান্ে ) "কাস্তপুরীর রাজ! প্রতাপমল্লের গুরু নারারণ 
ভাহকের পুধি।” পৃ ২2৩ পিতৃতক্তিতরসিণী--( লিখিত ১৬৭৪ খরীযীৰে )-কাস্তিপুর নগরে লিখিতৈষ! ।” 

৪ এই সব ক্রয়-বিক্রয়-পত্রের কয়েকখানি আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। সব চেয়ে ধে প্রাচীনধানার 
পরাস্ত এইরপ-_শ্রেযোহস্ত ১০৩ পৌষ শুরুত্রয়োদশ্য। ীবংবু-জমানা ভগাংগুল্যোশঃ প্রীজাসমন্তগঞ্টরলকে..**"” 
€সন্বৎ ১৩ ৯৮৩ ্রীষ্টাব )। 


কাষ্টমণ্ডপ বা কাঠমণুর প্রাচীন এর 


পূর্বেই বলেছি যে, বংশাবলীর মতে কাস্তিপুর বা প্রাচীন কা্ঠমগুপের প্রতিষ্ঠাতা 
রাজা গুণকামদেব। প্রতিষ্ঠাকাল_-৭২৪ খ্ীষ্টাৰ। পণ্ডিতের প্রায় সকলেই বংশাবলীর এই 
নির্দেশকে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরেছেন। স্তর খ্ী্টীয় অষ্টম শতাবীর পূর্বের কাষিপুর 
ঝ কাষ্টিগ্ডপের অস্তিত্ব ছিল না বলেই মনে হয়। নেগাঁল উপত্যকার প্রাচীনতম 
উপনিবেশ লঙগিতপষ্ন (বর্তমান পাঁটন) এবং দেবপট্টন ( দেওপাটন | পক্ঠ্পতিনাথের 
মন্দির দেওপাটনের অংশবিশেষেই প্রতিষ্টিত। অষ্টম শতাঁবীতে অংস্বর্শণের শিলীলেখসমূহে 
নে কৈলাসকূটের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা এবং তৎপূর্কবর্তী লিচ্ছবিরাজ মানদেব কর্তৃক 
স্থাপিত রাঁজধাঁনী মানগৃহও সম্ভবতঃ দেওপাটনের অংশবিশেষে প্রতিঠিত ছিল।" 

দেওপাটন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সন্নিবেশ ছিল ; এ্রবং মনে হয়, গুণকাঁমদেবের সময় এই 
মন্নিবেশের বিস্তার আবশ্তক হয়। তখন বাঁগ্রতী ও বিষুমতীর সঙ্গমন্থলের দিকে অর্থাৎ 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। কারণ, দেওপাঁটনের উত্তর-পূর্বে 
বাগ্ততী পরিধারূপে প্রবাহিত। জমিও অপেক্ষাঁরুত নীচু। নূতন প্রতিঠিত কান্তিপুর নগর 
কারক্রমে কাষ্টিনিশ্ষিত গৃহসমূহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং সেই জন্তই বোধ হয়, কাষ্মগ্ুপ নাম 
সার্বজনীন হয়| 

নেপালের প্রাচীন ওপনিবেশিক নেওয়ার জাতি এই স্থানকে অগ্ নামে অভিহিভ 
করিত। ্রীষ্টায় দশম শতাবীর ক্রয়-বিক্রয-পত্রে *্যংবুক্রমায়াং গাংগুলজের** উল্লেখ 
দেখ! যায়। গাংগুলল্গ কা্ঠমগুপের অংশবিশেষের নাম। শ্রীযংবুক্রমা কামপ্ুপের নেওয়ারী 
নাম। ললিতপটনও ললিতক্রামা" হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। নেওয়ারী ভাষায় 
াষ্গুপের বর্তমান নাম “র়ে। তিব্বতীরা কাষ্ঠমগ্ুপ নগরকে যংবু নামেই অভিহিত 
করেছে। শ্রী একাদশ শতাঁবী থেকে ত্রয়োদশ শতাবী পর্যন্ত এই যংবু নগরের বৌদ্ধবিহার- 
মুছে অনেক বোদ্ধগ্রস্থ তিব্বতীতে অন্থবাদ হয়। সে সমপ্ত অঙ্গবাদ তান-ভুধের 
মন্ততূক্ত করা হয়েছে। যংবু নগরে বিহারসমূহে যে সমস্ত বৌদধগর্থ তিব্রতী ভাষায় অনুবাদ 
হয়, তার তালিকা--0010167) 1745 4 85/4%-7/% থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া গেল. 








৫ | 51,6৮1, 1.5 [46221 [1। পৃ ১৬, ১৩৮। 
৬। শাস্রী ষহাঁপর (94:27 170 051 পু ৮) লিখেছেন।--176 ৪০৫৫ গানগুলঙ্গ 15 ৪ [৩9০17 
300, 71821100 15511 কিন্তু ভা ঠিক নয়। 
৭1. 9,19৮, [৩ বৈত91,1, পূ ৫৪. প।. টী. ২ 
২৪ 


১৮৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাঁল। 


(পৃঃ) বুদ্ন্ত স্তোত্রনাম। অন্ুবাঁদক- জেতকর্ণতত্র ও ক্রধ্যরাজ শ্রীভদ্র। স্থান 
রম্‌-বু--নেপাঁল। 

(পু ১৬) পরমার্থসংগ্রহ নাম সেকোদেশ টীকা। অন্থু_কাঁশ্সীর দেশীয় ধর্ণধির। 
স্থান-রম্বু। 

(গু ২৭) শ্রীচক্রসম্বরনামপঞজজিক1'। অন্গু--দেবীকোট নগরের অতুল্যবজ্জ। স্থান-_ 
র-পন্-ব-রো (1%:/2%-86210, বিহার যম্নবু। ঃ 

(পৃ ৩১) শ্রডাকার্ণবমহাযোগিনীতত্্রাজটাকা । অনু-জয়সেন। স্থান_লুনগি- 
গুপা (5080-2015-810৮-29), যুতুত্যম্বু নগর | 

(পৃ ধ*) ্রীসম্বরোদয়সাঁধন। গ্রস্থকাঁর-_নেপাঁলী ক্ষান্তি্রী। অনু শোংদেরিগ 
স্থিরমতি। স্থান-নেপাল রাজধানীর গৌহম্‌ বিহার। 

(পৃ $-৭৮) ভিক্ষাবৃত্তি । গ্রন্থকীর--ডোশ্বীপাদ। অঙগ-_জেতকর্ণ ও হুর্যধ্যত 
শ্রভদ্র। স্থান_যম্-বু। 

(পৃ ১৪৯) চতুরঙ্গসাধনটীকা | গ্রন্থকার-সমন্ততদ্র। অনু. নয়লশ্ী। স্থান- 
নেপালের রাজধানী । 

(পৃ ২২৫) চর্ধ্যাগীতিনামকোষবৃত্তি। গ্রস্থকার_মুনিদভভ। অনু-__কীষ্চিন্তু। 
স্থান--যম্.বু। 

(পৃ ২৫২) চিন্তরত্রবিশোধনমার্গফল ।  গ্রস্থকাঁর__কাশ্বীরদেশয় শাক্যরজ্ঞন 
'অন মৈত্রীর | স্থান-নেপাল-যম্-গল, “৪10-10881' বিহাঁর। 

(পৃ ২৫২) বন্ধবিমুক্তিউপদেশ । ভ.ুমৈত্রজ্রী। স্থান- নেপাল। গু-লং ফের 
খং (00-181) 85217017717) বিহার 

(পৃ ২৬৫) ক্রিশ্নাসংগ্রহ। গ্রস্থকাঁর__কুলদত। অন. কীত্িচন্ত্র। স্থান-নেগাল 
রাজধানীর সুই কুন-গ-রুব, 35198111-%01) 08৪1:-75-৪ - ধবস্বারাম নাঁসক মহাবিহার। 

(পৃ ৩৫৫) ক্রোধরাজৌজ্জলবজ্াশনিনামমণ্ুলবিধি। অঙ্গু-_নেপালী দেবপর্ণমতি। 
স্থান_নেগাল। নেপাল রাজধানীর যে সব বিহারের নাম করা হ'ল, তক্মধ্যে গৌহুম্‌ বিহার ও 
রাজা অংশুবর্শণের শিলালেখে উল্লিখিত গুম্‌ বিহার এক হালেও হ'তে পারে। গুম্‌-বিহারের 
সংস্কত নাম- মশিটৈত্য । মণিচৈত্য শক নগরে অবস্থিত। লুন-গি-গু পা বিহার হয় 
রূপন্ব-রোষম্গল ও গু-লং সের-খং বিহার কোথার অবস্থিত ছিল, তা নির্ধারণ 
করতে পারিনি। 


কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাঠসপুর প্রাচীন ১৮৭ 


তিব্তীতে নাম নানাভাবে লিখিত-হয়েছে যম্‌পু থা.) বু 
ড৫0-৮ম)1 পার্কার সাহেব মনে করেছিলেন যে, ই্চা বয় নামেরই রপান্তর। কিন্ধ 
দে সিদ্ধান্তের মূলে কোনই সত্য নাই; কারণ, তিব্বতী পত্তিতের৷ 'রম্‌-ব ও দ্যূ'কে 
পৃথগৃভাবেই দেখেছেন। তাঁন্-্জুরের অন্তর্গত শ্রীডাকারব-মহাযোগিনী-তত্ত্রাজটাকার তিষ্তী 
অন্বাদের অন্ত্যবাক্যে প্রম্বু নগরস্থিত যুতুংগ্রামের লুন-গি. গুপ1 বিহারের” উল্লেখ 
রয়েছে। (1৬ ছাট 09 27%4-215-2187-4 5 ০-6০০ 0805 15 ৮1116 77718 
৪] 6991.-001010 100৫: 0 735691-111) [ 0.3). কর্দিয়ে সাহেব বিহারের 
নাম “নিরাভোগ+ এবং য়ম্-বুর নাম "্বযন্তুতে, পরিবন্তিত করেছেন, কিন্তু এর কোনই নজীর 
নাই। কারণ, 'লুন্-গি-গ্র-পা'-এর অর্থ 'নিরাভোগ” নভে ব্য (৭56160671৩0৮--5, 
0. 085, 7248 70129157339 )। সুতরাং গ্রন্থের অন্তাবাকোর ঠিক অর্থ 
হচ্ছে_“্যম্-বু নগরের অন্তঃপাতী যুতুং গ্রামন্থিত স্যস্থ বিহার ।” উপরষ্ধ “বয়” যুগেই 
নমক্রমেও নগর আখ্যা পেতে পাঁরে না। কারণ, ইহা! একটা ছোট পাছাড়ের উপরে 
অবস্থিত চৈত্য। এই চৈত্যের চারিদিকে প্রাচীন বিহার এখনও রয়েছে। এবং গুন্কাও 
বর্ধমান। গুল্ষা তিব্বতী কথা। এর অর্থ হচ্ছে বিহার। স্বয়স্ু চৈত্যের এক কোণে 
মবস্থিত এইপুক্ফায় এখনও তান্-জুর ও কান্ভুর সংরক্ষিত রয়েছে। তিষ্বতী লামারা 
এখনও মাঝে মাঝে এসে সেখানে অবস্থান করেন। 
সৃতরাং তিব্বতীদের য়মূ-বু নগর প্রাচীন কাষ্ঠমগ্ুপেরই নামান্তর। দশম শতাবীর 
নেওয়ারী-ক্রয়-বিক্রয়পত্রের যংবুক্রমাঁও বর্তমান নেওয়ারদের য়ে" থেকে পৃথক নয়। 
ভিব্বতীরা নেওয়ারদের থেকেই যে এ নাম গ্রহণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। নেওয়ার 
জাতি নেপাল উপত্যকার প্রথম অধিবাসী এবং তাদের দেওয়া নামই ঈ্তবতঃ কাঠমর 
সব চেয়ে প্রাচীন নাম। অষ্টম শতাবীতে শুণকাঁমদেবের কাস্তিপুর প্রতিষ্ঠার পূর্বোও 
বাক্মতী ও বিষুমর্তীর সঙগম্থলে অবস্থিত কোন সলিবেশ এই নেওযারী নামে পরিচিত ছিল। 
সেই* ল্িবেশ যখন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল, তখন কৈলাঁসকূটের রাজাদের দৃষ্টি আবরণ 
করেছিল এবং নূতন নামে (কাস্তিগুরে) অভিহিত হয়েছিল । 
শ্রীপ্রাবোধচন্দ্র বাগচী 


মহাযানবিংশক 


নিবেদন 


এই পুস্তিকাখানির মূল সংস্কৃত এখনো পাওয়া যাঁয় নাই। জাপানের পণ্ডিত রীমুক্ত 
সুনুমু যমগুচি খ্রী্টায় ১৯২৭ সালে 276 2458 2৫715 (৮০), 1) ০৪, 172, 60, 
56-$7, 767-776 )-নামক পত্রিকায় হ্বরুত ইংরাজী অন্বাদের সহিত ইহার তিব্বততী ও চীনা 
অন্বাদ প্রকাশ করেন। ইহা পড়িয়া আমার মনে হয় বে, এ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্তক। 
তাই আমি যত দূর পারিয়াছি, এ তিব্বতী ও চীনা অস্থ্বাঁদ মিলাইয়া, ভাঁহা হইতে মূল সংস্কৃতকে 
পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করি। পাঠকগণের নিকটে আক্গ তাহাই উপস্থাপিত হইল । 

মূল গ্রন্থের তিব্বতী অঙ্ন্বাদ ছুইখানি আছে (তি” ও তি২)। শ্রীযুক্ত বমগুচি ইহার 
“লোহিত” বা পেকিং সংস্করণ ( প) ব্যবহার করিয়াছেন; আমি ইহা আমাদের বিশ্বভারতী 
রস্থশালীর “কষ” বা নারথাঙ সংস্করণের (ন) সহিত মিলাইয়া লইয়াছি। চীনা অঙ্গবাদের 
(চী) সংস্করণের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই, আমি ইহ! সাজ্বাই সংস্করণের সহিত মিলাইয়া 
লইয়াছি। 

যুক্ত বমগুচি কাঁরিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তুলনার সবি! 
হইবে ভাবিয়া আমি সেইরূপই অন্থসরণ করিয়াছি ; কিন্তু আমার ক্র মতে এ মংখ্যা যেরগ 
হওয়া উচিত, সেইরূপেও তাহা কারিকাগুলির উপরে দেওয়া হইয়াছে। 

আমার মনে হর, চারিটি কারক মূলে পরে সংঘৌঁভিত হইয়াছে । এই কারিকা 
কয়টিকে ক্ষু্ূতর অক্ষরে মুদ্রিত করা হইয়াছে। 

আমি আমার শ্বরচিত কষুত্র বিবৃতিতে পূর্বোক্ত অন্থবাদ তিনখানি (দুইখাঁনি তিত্বতী 
ও একথানি চীনা ) হইতে প্রতোক কারিকাঁর প্রত্যেকটি চরণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে সংস্কৃতে উদ্ধার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্থানে-স্থানে অতি সামান্ক হইলেও ইতাঁদের পরস্পর এক্য ও 
অনৈক্য দেখাইবার এয়াস করিয়াছি। কোন্‌ অঙ্ুবাঁদের কোন্‌ অংশ বা শব লইয়া কতটুকু 
কি পুনরদ্বত হইয়াছে, তাঁচাও দেখ]ইতৈ যত করিযাছি। পুনরদ্ত বারিবঠহির ঢা 

বাক্য বা শব-সমূহের ব্যাখ্যা করিতেও কিছু চেষ্টা করিয়াছি। 


মহাযানবিংশক ১৮৯ 


একটি বঙ্গান্গবাদও যোজিত হইয়াছে । 

স্থানেস্থানে উদ্ধত ভিব্বতী ও চীন! শববগুলিকে উপযুক্ত অক্ষরের অভাবে বাহলায় 
বাযথভাবে অন্লিখিত করিতে পারা যায় নাই। পাঠকগণ, ইহা গম! করিবেন। 

এই প্রবন্ধের চীনা-অংশে আমার প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জি. তুচ্ছি দয়া করির 
মামাকে যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছেন, এ জন্ক আমি তীষ্গার নিকটে অভ্যন্ধ খনী। 


পল্লি 
$ ১। মহাযানবিংশক 


এই পুস্তিকাঁখানির নাম মহাযানবিংশক। তিব্বতী ও চীনা, উভয় অঙ্গবাঁ 
হইতেই ইহা জানা যাঁয়। ভিব্বতী অনুবাদে তে৷ এই সংস্কৃত নামটিই অলিখিত হইয়াছে, 
এবং ইহার আক্ষরিক অনুবাঁদও করা হইয়াছে থেগ. প. ছেন. পো. নি, রি, ্ু। চীনা অচ্ুবাে 
ইহাকে বলা হইয়াছে ত| শাঙ এর শি সুঙ লু$। ইহার আক্ষরিক অর্থ মহাযান 
গা থা-( অথবা কা রি কা-) বিং শ ক শান্তর । 

_. বৌদ্ধ গ্রস্থসমূহের মধ্যে এই অথবা ঠিক এইরূপ নামের 'অ।বো দুইখানি পুস্তিকা আছে, 
মহা য! নবিং শ তি (তিব্বতী নাম থেগ. প. ছেন. পো. ডি শু) ও তব্ব্াঘযানখিংশক 
(ভিব্বতী নাম দে. খো. ন.ঞ্চিদ. থেগ. প. ছেন. পো. ঞি. প)1১ এই পুস্তিকা দুইখানি যে, 
আমাদের ম হা য!.ন বিং শ ক হইতে একবারে ভিন্ন তাহা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝ! 
যাইবে। এই বই ছুইখাঁনির মূল সমস্ত পাওয়া গিয়াছে, এবং মম. শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় অত্বয়বন্ সংগ্রহেং এই দুইখানিকেই প্রকাশ করিয়াছেন) কিন্ক এখানে 
নাম দুইটি একটু ভিন্ন দেখা যাঁর, যথাক্রমে ম হা যা ন বিং শতি কা ও তন্ববিংশিকা। 
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১৯০ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 
$২। গ্রন্থকার 


মহাযা নবিং শকে র রচয়িতা যে নাগার্জন তাহা তিব্বতী ও চীনা উভয় অম্নবাদের 
ভপিতা হইতে জানা যাঁয়। তি* (তরষ্টব্য 8 ৩) অনুবাদে তাহার নামের পূর্বে আ চা 
(লো দর্নোন) এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু তি+ (দ্রষ্টব্য 8 ৩) অনুবাদে 
সেথানে দেখা যায় আচাধ্য আধ্য (স্লো. দপোন, ফগস ?, এবং চী অনুবাদে নামের পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে ম হা- (ত1)। বৌদ্ধ সাহিত্যে একাধিক নাঁগার্জন দেখা যাঁয়। মাধাদিক 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক নাগাজ্জুন স্বগ্রমিদ্ধ। ৮৪ জন সিদ্বের মধ্যে অগ্ভতম নাগাঞ্জুন, ইহাও 
প্রসিদ্ধি আছে। তিব্বতী তথুরের গ্রস্থতালিকার তততবৃত্ি (গঁয দ. "গ্রেল) গ্রকরণে* নাঁগার্জুনের 
রচিত বলিয়া বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির রচয়িতা যে বন্ততই 
নাগার্জুন, ইহা বোধ হয় ঠিক করিয়াই বলিতে পাঁরা যাঁয়। পূর্বোক্ত আঁ চাঁ ধ্য ও আচার্ধা 
আর্ধ্য ছাড়া নিয্লিখিত বিশেষণগুলিও তাঁহার নামের সহিত গ্রযুক্ত দেখ! যাঁর, ম হা চা ধ্, 
মহাচার্্য আর্য, ভিক্ষু ও তট্টারক। এই ছুই নাগাঙ্জুনের কে এই পুস্তিকাখানির 
রচয়িতা এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হয়, কিন্তু যত দিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত উপকরণ না! পাওয়া বায় 
তত দিন এ প্রশ্নের হুমীমাংসা হওয়া সম্তব নহে। প্রথম নাগার্জুনকেই ইহার রচিয়ত। বলি 
মনে করিবার পর্যাপ্ত কারণ পাওয়া বার না। গ্রথম নাগার্ডন আমানিক প্রায় দ্বিতীয় 
শতকে ও দ্বিতীয় নাগার্ষুন সপ্তম শতকের মধ্যভাঁগে ছিলেন বলিয়া ধরা হয়। 


$ ৩। তিববতী ও চীন! অনুবাদ 


এই পুস্তিকাথানির দুইখানি তিব্ৰতী অন্থবাদ আছে, এবং উভয়ই তঙুরের তালিকার 
সত্রবৃত্তি ( মদো. "গ্রেল ) প্রকরণে রক্ষিত হইয়াছে।' আমাদের আলোচনার সুবিধার জ্ত 
এই ছুইখানিকে যথাক্রমে্তি, ও তিৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইবে। এই উভয় অনুবাদের 
কর্তা পরস্পরকে জানিতেন বা এক জন ত্ৰপর জনের অহ্থ্বাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন,, ই 
বুঝা যায় না। . - 
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মহাযানবিংশক ১৯১ 


তি অনুবাদ করিয়াছিলেন কাশ্মীরের পণ্ডিত আদ :- য়ন) ও ছিষতের ডিক্ষু 
বাঁ্টিতৃতিপ্রজ্ঞ (দগে. লোঁঙ, গ্রগস. 'ব্যোর. শেস. রব » আর তি” অন্কুবাদ করিয়াছিলেন, 
ভারতের পণ্ডিত চন্দ্রকুমার ও ভিক্ষু শাক্যপ্রভ ? দগে. লোও. শা ক্য.ওদ )। শাক্যপ্রত 
পূর্বোন্লিখিত তত্ব ম হা বাঁ ন বিং শ তি-রও তিষ্বতী অচ্বাদ করেন | এই উভয় 
অনুবাঁদকের মধ্যে কেবল শাক্যগ্রভের সময় জানিতে পারা মায়। তিনি পালবংশের 
প্রতিষ্ঠাপক গোপালের সময়ে (৮ম শতক ) ছিলেন।* আমরা ইহার একখানি মাত্র চীনা 
অনুবাদ পাই । দীনপাল (শি হু) ইহা গ্ঁটীয় দশম শতকে (৯৮০--১০০০) করিয়াছিলেন।» 

$ ৪ মুল পুত্তিকার কাল 

বে পর্যন্ত ইহার ঠিক রচয়িতাস্থির না হইতেছে অথব1 আরোউপকরণ পাওয়া না মাইতেছে, 
সে পর্ান্ত ইহার সময়ও নির্ণয় করা সম্পূর্ণ ঠিক হইবে না। তবে দশম শতকে যে ইহা চলিত 
ছিল, তাহা পূর্বোক্ত চীনা অন্বাঁদেরই দ্বারা জাঁনা যায়। ভিব্বতীতে দ্বিতীয় তঙগবদক 
শাক্যপ্রভ ধখন গোঁপাঁলের সময়ে ছিলেন, তখন সহজেই বলিতে হয়, অষ্টম শতকে যে পুস্টিকা- 
থানি প্রচলিত ছিল, তাঁহাতে সন্দেহ নাই। রচয়িতা বলিয়া নাঁগার্ছুনের নাম সংসষ্ট 
থাকাঁয় বলিতে পারা যায় যে, ইহা সপ্তম শতকের পরবর্তী নহে। এই সময়টি তন্ত এবটি 
ঘটনার দ্বার!ও সমর্থিত হয়। বলা গিয়া থাকে যে, ইন্্রভূৃতি সপ্রম শতকের অথবা তাহার 
কয়েক বদর পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি তাহার জানসিদ্ধিতে' (৯৮) 
লিখিয়াছেন-_ 

করনাজলপূর্ণন্ত মংসারন্য মহোদখেঃ। 
বজ্রযানমনারত্থ* কো বা গারং গমিষ্যতি ॥ 

ই বন্তত আমাদের মহা যান বিং শ কের ২২শ হোক, কেবল 'এবটু মা ছেদ এই 
বে, তৃতীয় চরণে বজ যান শবের স্থানে শেষোক্ত গ্রস্থথানিতে মহা যান আছে। জান- 
সিদ্ধি তেবজসযান, এবং ম হা বা ন বিং শ কে মহাঁান আলোচিত হইয়াছে বলির এই তেদটি 
খুবই যু্তিযুক্ত। উর গ্রচ্থের মধ্যে এই এরক্যটি যে 'আঁকশ্মিক নহে এব ইন্রভূতিই বে 
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১৯২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


ইচ্ছা করিয়া ইহা ম হাঁ ধা নবিং শ ক হইতে উদ্ধৃত করিয়। ও সামান্য একটু পরিবর্তন করিয! 
নিজ গ্রন্থে যোগ করিয়াছেন, তাঁহা এই ঘটনা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে তিনি ভন্থান্ত 
পুস্তক হইতে বহু উপকরণ ও গ্লোক লইয়া নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন) এ কথা তিনি নিজেও 
প্রকাশ করিগাছেন। * 

$ ৫। ইহার প্রামাণিকত৷ 


আলোচ্য পুন্তিকাথানি যে প্রামাণিক, তাহা জা ন সি দ্ধি তে উদ্ধত পূর্বোক্ত ক্লৌকটি 

হইতে বুঝা যাঁয়। ইহ! ছাড়া শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শীস্ত্ী মহাশয়ের বৌদ্ধগান ও দোহায় 
(পৃ.৬)আ! শ্চ ধ্য চ ধ্যা চ য়ের+' অ্কৃত টাকায় মহাযা নবিং শকে র নিম্নলিখিত 
্নোকটি আগ ম ১১ বলিয়া উদ্ধত্‌ হইয়াছে__ 

যথা চিন্্রকরে! রূপং বক্ষস্যাতিভয়ঙ্করম্‌। 

সমালি্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেংপ্যবুধস্তথা ॥ ১০ ॥ 
উল্লিখিত টীকাথানিতে আ গ ম শবটি যেভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সর্বত্রই যে 
তাহা বিশেষ বা! একইরপ প্রীমাণিকতা গ্রকাঁশ করিয়াছে, তাহা মনে না করিতেও পারা যায়? 
কারণ, উদ্দাহরণশ্বন্ূপে বলিতে পারা যায় যে, যদিও এ শব্দটি কোনো! কোনো স্থানে (পৃ. ৫১) 
সমাধি রা জং অথবা (পৃ. ৫৮) গ ও ব্য হে র১* মত অতি প্রাচীন শাস্ত্কে বুঝাইবার 
জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি সময়ে সময়ে তাহ! বছ পরবর্তী গরস্থকেও বুঝাইতে প্রয়োগ করা 
হইয়াছে। যেমন, এক স্থানে (পৃ. ৭০) একটি অপন্রংশ-বাক্যকে১*১ অথবা (পৃ. ৭৩) অ স্ব য়- 
বনে রমহায/নবিংশতির(কিংবা মহা যাঁনবিং শিকা র)১* একটি শ্লোককে১* আ' গম 
বলিয়া উ্ধৃত করা হইয়াছে। বলা! হইয়া থাকে অন্ব য় ব জে র সময ্্ীটায় ৯৭৪-১*৩* মধ্যে। 


০৯ ০৯১১ 

»। পূর্বে গ্রন্থ পূ ৭৫) "পর্বতে স্থিতং তত্বং তেতাঃ (1) কিফিন্লিগদ্যতে” ; পৃ ৫৯ “তত্বসংগ্রহতক্রাদৌ 
স্িভম্” ) পৃ ৬৯, * যুকতিরপ্যচাতেধুন! । যোগতস্ত্রোভদৃ্টান্তৈ:।? পৃ ৬৫) “উক্ত চ রানা” টব ১৫শ 
গরিচ্ছেদ। 

১০) চর্ধা!চ ধা বি নিশ্চয় নহে। জট প্র বাসী, কার্তিক, ১৩৩৬ পৃ. ১১। 

১১ চনুষীর্তি ্কীয় ম ধ্য ম ক বৃত্তিতে (পৃ. ৭৫) বলিয়াছেন-__“সাক্ষাতীলরিয়াবিদামাপ্তানাং বচনং 
সআগমঃ1” 

১২ সযধ কু্দীরী" ইতযাছি (8901151 1586 59016105029 )। এখানে বহু জগ্ুদ্ধ পাঠ দেওয়! 
হইয়াছে জট্টবা-চল্কীর্তিয় মধ্য মক বৃতি, পৃ. ১৭৮। 

১৩) পধুমেন জাতে বফ্িং”। জট ভা বিত সং গর পৃ--১৩। 

১৪) প্জিম জল” । 

১৫) অন্বর বন সংগ্রহ(0095),পৃ ৫৪। 

১৬) “নরেশ বোধিতে। ভিক্নাঃ' | 


মহাষানবিংশক ১৯৩ 
$ ৬। কারিকার সংখ্যা 


মুল গ্রন্থের কারিকার সংখ্যার সন্ন্ধে অনথবাদ কখাঁনির মধো ভেদ আছে; তি+ অচুবাদে 
কুট তি অঙ্থবাদে তেইশটি, এবং চী অস্বাদে চবিরশটি কারিকা দেখা যার পুস্তকথানির 
নামের (মহা যা নবিং শ ক)বিং শ ক শবটিই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়! দেয় যে, ইহাতে মোট 
কুড়িটি কারিকা আছে। কিন্তু কেবল ইহাতেই একেবারে এরপ সিদ্ধান্ত করা রক নিরাপদ 
নহে। অনেক স্থানে দেখা যায় যে? পুম্তকের নামে যে সংখ্যা পাওয়া যাঁয়, বন্তত তাহার মধ 
ততগুলি কারিকা পাওয়া যায় না। উদাহারণস্থরূপে বন্বনধুর বিং শতিকারি কা উল্লেখ 
করিতে পাঁরা যার। যদিও ইহার নামে কুড়িটি কাঁরিকাঁর কথ! পাঁওয়! যাইতেছে তথাপি 
উহাতে ব্তত বাঁইশটি কারিকা আছে। আলোচ্য স্থলে যেখানে একই মুল গ্রন্থের বিভিঞ্ন বিভিন্ন 
গ্ঠবাদে কারিকার বিভিন্ন বিভিন্ন সংখ্যা পাঁওয়! বাঁইতেছে, তখন তাহাদের এই ভেদকে 
একেবারে উপেক্ষা না করিয়া তাহার কারণ অন্সসন্ধান কর! উচিত। 

এই জাতীয় প্রশ্ন আলোচনায়, যে অঙ্বাদে সর্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক কারিকা থাকে) 
তাহাকেই সাধারণত আদর করা হয়) কিন্তু ইহা সব সময় নিরাপদ নহে। কেননা, কোন-না- 
কোন কারণে ইহা হইতে কয়েকটি কারিকা স্থলিত হইয়া যাইতে পারে। যাহাতে সর্বাপেক্ষা 
বেশী কারিকা আছে, তাহাকেও কেবল এই জন্তই উপেক্ষা করা সঙ্গত হয় না। অতএব 
এই বিষয়টি অতি সাবধানতাঁর সহিত আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, এবং ইহা করিতে 
হইলে বাহ্‌ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রমাণেরই উপর বেণী নির্ভর করা ভাল, মি তাঁহা থাকে। 

পাঠভেদ থাকিলেও, যদি কোন কারিকা তিনখাঁনি অন্গবাঁদেই পাওয়া যায় তবে আমরা 
অনায়াসে ও নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, তাহ! মূল কাঁরিকারঅন্তর্গত। কিন্ত 
যদি তাহা সেরূপ না হয় তবে বস্ত তাহা মূল গ্রন্থথানির অন্তগতি কি না, এ বিষয়ে সনোচ 
উপস্থিত হয়, এবং আমাদিগকে ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। . * 

এইরূপে আলোচনা করিলে বুঝা যাঁয় যে, ৮ম, ৯ম, ১৮শ, ও ২৩শ কারিকাঁটি মহাযান 
বিং শ কে পরে যোজিত হই্াছে। 

এই টারিটি কারিকা বাদ দিলে তি* অগ্গবাদে মোট ২+টি কারিকা থাকে। তি* অঙুসারে 
১৮ক সংখ্যক (অর্থাৎ বন্তত ১৭শ ) কারিকাটি ১৯শ কারিকার পূর্বে ১৮শ কারিকার স্থানে 
বলিবে। পূর্ববোক্তরূপে চী অন্তবাঁদে কুড়িটি কাঁরিকা হয়। কিন্তু তি* অনুবাদে হয় উনিশটি। 
ইহার ইহাই কারণ যে, ১৮ক সংখ্যক অথবা তির ১৭ সংখ্যক কারিকাটি (যাহার চী অল্গবাদে 

২৫ 


১৯৪ হরপ্রমাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


অংশত ১৮শ ও অংশত ১৯শ কারিকার সহিত মিল আছে) চী অনুবাদে একবারে 
ত্যক্ত হুইয়াছে। 
$৭। কারিকাগ্চলির ক্রমিক সংখ্যা 


তি ও ঢী অঙ্থ্বাদে কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা কিরূপ তাহা নিয়লিখিত তালিকার 
দেখা যাইব _- 


তি১ তিং চী 
১77৫ ১7৫ ১৮৫ 

ঙ ষ্ ৭ 
৭ ৬ 
থু চা ৮ 
৪ নি ৯ 
৮ ১০ ১5 
নি ১১ ১১ 
১৩ ১২ ১২ 
১১ ১৩ ১৩ 
১২ ১৪ ১৪ 
১৩ ১৫ ১৫ 
১৪ ১৩ ১৩ 
১৫ ১৭ ১৭ 
৬ ১৮ ৬০ 
১৮ ১ ২০ 
১৯ ৪ ২ চি 
% 

ও ৪ ২ $ ২৪ 


৪ হও ২ 
তি+১৬শ, ১৭শ) ভিং২১শ)ওচী ১৮শ ও ১৯শ কারিকার জন্ত২১ সংখ্যক টাকা 
ব্য । 
আমরা দেখিতে পাই, তিঅন্বাদে তেইশটি কারিকাঁর মধ্যে মোট উনিশটি তিনধানি 
অন্থ্বাদ্দেই আছে। ইহাদের সংখ্যা ১+-৭১ ১০:১৭, ১৯--২২। অতএব আমর! এই 
উনিশটি কারিকাকে মূল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এখন সনেহ আসিতেছে অবশিট 
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চারিটি (৮ম+ ৯ম, ১৮শ, ও ২৩শ) কারিকায়। এই চাঁরিটি তি-এ মোটেই নাই, ফেবল 
তি ও চী-এ আছে। 

সর্বাপেক্ষা বেণী কারিক! আছে চী-এ, এবং বলা হইয়াছে, ইহার কারিক! সংখ্যা চষিশি। 
এই অতিরিক্ত সংখ্যার ইহাই কারণ যে, এক স্থলে যেখানে তি' অনুবাঁদে একটি কারিক! 
আছে, টী ও তি অঙ্বাঁদে সেখানে ছুইটি কারিক! আছে ) তিং-এ ইহাদের একটি কারিকা 
বাঁদ গিয়াছে (২১শ কারিক! দ্রষ্টব্য )। 

১১শ ও ১২শ কারিকা সমস্ত অম্বাদেই আছে। এই ছুই কাঁরিকাঁয় “কল্পনার কথা বল 
হইয়াছে । এই জন্ত মনে হয়, কেবল চী ও তিং অনগবাদে প্রাপ্ধ ৮ম কারিকাঁর আর প্রয়োজন 
ছিল না । এই প্রকাঁরেই, যখন সমস্ত অনতবাঁদেরই মধ্যে গ্রাঞ্ত ২য় কারিকাঁয় “স্ঘ' ব! জীবের 
কথা) এবং ৩য় ও ১৫শ কারিকাঁয় প্রতীত্যসমূৎপাঁদের কথা বলা গিয়াছে, তখন কেবল ভিঃ ও 
চী অনুবাদের মধ্যে প্রাপ্ত ৯ম কারিকাঁর আর বিশেষ প্রয়োজন মনে হয় না। অতএব কেহ 
বলিতে পারেন যে, এই ছুইটি কাঁরিক! (৮ম ও ৯ম ) পরে যৌজিত হইয়া থাকিবে। এখানে 
ইহা বলা উচিত যে, এই যুক্তিটি তেমন প্রবল নহে। 

১৮শ কারিকাটির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, যখন পূর্বেই ওর কারিকা “সংস্কতকে' 
শুন্ট' বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছেঃ তখন ১৬শ ও ১৭শ কারিকার পর, আবার ভাহা ১৮শ 
কারিকার (কিছু অতিরিক্ত কথ! থাঁকিলেও) ) বঙলিবার আবশ্ঠকত| দেখা যায় না। চী- 
অনুসারে শেষ বা ২২শ কারিকার (-তি২০শ, তিং ২২শ, চী ২৪শ) পূর্বেও ইহ থাকিতে 
পারে না। 

শ২শ কারিকা (₹তি+ ২*শ, তিং ২২শ, চী ২৪শ) সমস্ত অহ্বাঁদেই পাওয়া যায়। ইছার 
আলোচা বিষয়, তি* ও চী অনুবাদে প্রাপ্ত ক্রমিক সংখ্যা (যথাক্রমে ২*শ ও ২৪শ ), এবং 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী (২১শ) কারিকাঁয যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই 
বুঝ! যাইবে যে, তাহাই হইতেছে গ্রন্থধানির অস্তিম কারিকা। অতৃএব ২৩ কারিকাটি শেষ 
কারিকা বলিয়! গণ্য হইতে পারে না, যদিও তিং অনুবাদে এইরূপ করা গিয়াছে। চী অন্বাদের 
ভ্রমিক সংখ্যা (২২শ) দেখিলেও ইহা বুঝা যায়। ২*শ কারিকাটি টী অন্বাদের ২১শ। 
ইহার পর ২৩শ কারিকাটি পড়িয়া দেখিলেও স্পষ্ট জানা যাইবে যে, এখানেও ইহা ঠিক থাকিতে 
পারে না। 

$৮। কারিকাগুলির পরস্পর সম্বন্ধ 


তুলনামূলৰ টীকা গুলি দেখিলে জাঁনা যাইবে বে; তি* অপেক্গ। চী-এর সহিত তি-র 
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ীক্য বেশী। কেবল চারিটি কারিকায় ( ৪র্থ, ১৪শ, ১৫; ও ২২শ) চী অপেক্ষা ভিং-ব 
সহিত ইহার এঁক্য বেশী। 
$৯। আলোচ্য বিষয় ও তাহার আলোচনা 

গ্রন্থকার প্রথমে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া! মাধ্যমিক মতের কয়েকটি সাধারণ কথার 
উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল শৃস্ততাবাঁদের উল্লেখটি ছাড়িয়া দিলে এ কথ! কয়টি যোগার 
বা বিজ্ঞানবাদীদের মতেও খাটে । তিনি তাঁহার পর বুদ্ধত্ব লাভের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন 
যে, জীবের মিথ্যা কল্পনায় কষ্ট পার, বৃদ্ত্ব লাভ করিলে তাহার দ্বার! তাহাদের উপকার কর৷ 
যাইতে পারে। প্র তীত্য সমু পা দজানিলে পরমার্থ জানিতে পারা যায়, এবং ভাগ 
জানিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জগৎ শৃন্। জ্ঞানীদের নিকটে স"্সার বলিয়া কিছু নাই) 
যেমন দ্বপ্রাবস্থায় যাহা দেখা যায় জাগ্রদবস্থায় তাভার কিছুই থাকে না। গ্রচ্ভকাঁর পৰে 
বলিয়াছেন যে, এক চিত্ত বা মন ছাড়া কিছুই নাই। শুভাশুভ কর্ণ, তাঁভার ফল, ইনি 
বুদ্ধি চিত্তের কণ্ননামাত্র। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে এ সব কিছুই থাকে না। যে-কোনো বন 
দেখা যাইতেছে ততমমন্তই নিঃস্বভাব, স্ব-ভাব বলিয়া ইহাদের কিছু নাই, স্বাধীনভাবে বস্বত 
ইহাদের কোনো সন্ত নাই, তথাপি লোকে এই সমুদয়কে বিবিধরূপে কল্পনা করে, 
আর এই প্রকারেই সংসারসমৃদ্রে পতিত হয়, এবং যতক্ষণ পধ্যন্ত মহাযান-পোঁভকে আশ্রয় 
না করে ততক্ষণ তাহা! হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। 

উল্লিখিত বিষয়টির কেবল বর্ণনাই করা হইয়াছে, এ সন্ধে কোঁনো যুক্তি বা আঁলোচন! 
নাই। পু 

এখানে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিঠাপক 
নাগার্জুন যদি এই পুস্তকের রচয্লিতা হন, তবে তিনি কিরূপে ইহাতে বিজ্ঞানবাদের অবতারণ! 
করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত যমগুচি তাহার প্রস্তাবনায় ( 77 74547 %4275%, 1926, 
৬০. 1৬, [3০, 1, %2.57-58) ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন ফে নাগার্জুন নিজের 
যুক্তিষষ্টিকায় (ঞ্লোক ৩৪, ৩৬) বিজ্ঞানবাদও আলোচনা করিয়াছেন। ধর্পীস্ীয 
প্রাচীন বহু গ্রন্থে বিজ্ঞানবাঁদের . উল্লেখ পাওয়া যায়। মাধ্যমিকগণ তাহ! এই বঙিয়াব্যাধ্যা 
করেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি তেমন তীক্ষবুদ্ধি নহে, তাহাদিগকে ক্রমশ পরম সত্যে আনয়ন 
করিবার উদ্দেস্টেই শী সমত্ম গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদের, অবতারণা করা হইয়াছে ।১* শ্বযং 
নাগার্জুনও বলিয়াছেন ( স্থ ভা ধিতসং গ্রহ, পৃ. ২০) 

৯৭। জইব্য--স ধা ম কৰৃ ভি,পৃ. ২৭৬। 





শশা জী শীত 
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চিত্তমান্্ং জগৎ সব'মিতি যা দেশনা মুন: । 
উতত্রীসপরিহারার্থং ৰালানাং সা ন তত্বতঃ॥১* 


অতএব বলিতে পারা যায় যে, মহা যা নবিংশকে বিজ্ঞানবাদ ও শুন্ঠবাদ উভয়ই 
বা্ণত হইয়াছে, ইহা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নহে। ইহাতে সাঁধারণ মহাগ্মানের কথা 
রহিয়াছে । গ্রন্থখাঁনির নামটিও ইহা প্রকাঁশ করিতেছে । $ 


$ ১০ । পুস্তাকের সার 


গ্রন্থকার প্রথমে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া স্চন! করিয়াছেন ঘ়েঃ ভিনি যে তন্থ প্রকাশ 
করিতে বাঁইতেছেন, তাহা বাঁকা দ্বার! প্রকাঁশ করা যায় না। পরমার্থত কোনো বস্তর 
উৎপন্ভিও নাই, নিরোধও নাই। আকাশের ন্যায় বুদ্ধ ও জীন উভয়েরই উৎপত্তি ও নিরোধ 
নাই। সংসারের এপারে বা ওপাঁরে কিছু উৎপন্ন হয় না। উপাদান ও নিমিত্ত কারণে যাহা 
কিছু উৎপর হয় (“সংস্কৃত' ) বন্বত তাহ “শন” । সমস্ত বন্তই ম্বভাবত প্রতিবিদ্বের ষটায়। 
বাহা বস্তুত আত্মা নহে সাধারণ লোকেরা তাহাকেই আত্ম! মনে করে। এইরূপে তাহারা হৃখ, 
ঢুঃখ, দ্র্গ, নরক ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকে। দাঁবাক্সিতে যেমন বন দগ্ধ হয়, মিথ্যা কল্পনা" 
হেতু জীবেরাও সেইরূপ রাগ-ঘেষাদি রেশে দগ্ধ হইয়া থাকে। কোনো চিত্রকর যেমন নিজেরই 
অস্বিত যক্ষের চিত্র দেখিয়! ভীত হয়, নিবেণধ ব্যক্তিও সেইরূপ সংসার দেখিয়া ভয় পায়। 
যেমন কোনো মূঢ় ব্যক্তি নিজেই গিয়া পঞ্ধে নিমগ্ন ভয়, জীবও সেই কমনা-পক্কে নিম 
হইয়া তাহা হইতে উঠিতে পারে না। সাধারণ লোক-সমূগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া তাহাদের 
উপক্কারের জন্ত বু্ত্ব লাভ করা উচিত। থে ব্যক্ত গ্রতীত্যসমুৎপাদ? জানিয়! পরমার্থ দর্শন 
করিতে পারে, দে এই জগৎকে "শল্ত' বলিয়া জানে। সংসার ও নির্বাণ বেবুল গ্রতিভাতই চা, 











১৮ জিষ্টব্য-_ 
অস্তি খষিতি নীলাদি জগিতি জড়ীয়দে। 


ভীবগ্াহগ্রহাবেশ ( পঠনীয়--০বেশাদ্‌ ) গ্ভীরনয়ভীরবে 
বিজ্ঞানগাব্রমেবেদং চিত্রং জগহ্ীরিতস্‌। 
পরাজাহকভেদেন রহিত মন্মেধদে॥ 
গৃ্নগরাকারং সতাছিতযলাফ্িভদ্‌। 
অঙ্নন্তকল্ধৌখভাবনাপদ্বৃদ্ধয়ে। 

সৃতাবিভদংগ্রহ। প১৪,১৫। 


১৯৮ 


হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


তন্বত এ ছুইটি নাই। এই যাহ! কিছু আছে সবই চিত্ত, চিত্ত ছাড়া কিছুই নাই, ঠিক মায়া 
মত। চিত্রচক্র নিরুদ্ধ হইলে সবই নিরদ্ধ হয়। মহাযানে আরোহণ না করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি 
খই কল্পনা-জমপূর্ণ সংসার মহাসমুদ্রের পর পারে যাইতে পারে? 


অপপ্র-পা »₹ 


অ.বস 


কেউ » 
বোচ'প ল 


মকা -₹ 


মব্‌ 
মনুআ লু 
লঅ ₹ 
শিস হু 


সত পন 


সাঙ্কেতিক অক্ষর 


অষ্টসাহশ্রিক! গ্রজ্ঞাপারমিতা ( রাজেন্জলাল মিত্র, এসিয়াটিক সোসাইটা, 
বেজল, ১৮৮৮ )। 

অদ্বয়বজজসংগ্রহ (ভ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শী্ত্রী, গাইকোয়াড় 'ওরিএ্টাল 
সীরিজ, ১৯২৭) । 

কেনোপনিষৎ 

বৌধ্চ্যযাবতারপঞ্জিক! ([.0015 06 18 ৪116 [005517, এসিয়াঁটিক 
সোসাইটী, বেল )। 

মধ্যমককাঁরিকা (10815 0৩18 71165 7005510) 73111011762, 
1800011109১ 7903 )। 


». মধ্যমকবৃতি চন্দ্রকীর্তি-কৃত। ৫ 


মহাযানহৃজালঙ্কার (1.5, 122115১1907 )। 
লঙ্কাবতার (13. 50010, 75010 1925 )। 
শিক্ষামুচ্চয় (96709]1, 81510017508 13000177109) 1902 )। 


ক, খ, গ ঘ ,এই কর়টি বর্ণ ক্লৌকের, বথাক্রমেঞ্ঞথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণকে 


বুঝাইবার জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। 
কোনে! গ্লোকের পুর্বে নক্ষত্র চিহ্ন (* ) থাঁকিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহা মূল, পুনরু্কৃত 


নহে। 


মহাযানবিংশক 
পুনবন্ধত সংস্ষুত 
॥ মহাযানবিংশকমু ॥ 


নমে! বাঁচাহবাচ্যমপি দয়য়! যেন দেশিতম্‌। 
ধীমতে বীতরাঁগায় বদধায়া চিন্ত্শক্রয়ে ॥ ১॥ 


২ 


পরমার্থেন নোৎপাদো নিরোধোৎপি ন তন্বতঃ। 
বুদ্ধ আকাশবত তদ্বৎ সন্া অপ্যেকলক্গণাঃ ॥ ২। 


৩ 


নাম্সিংস্ত্মি-স্তটে জাতি: সংস্কৃত: প্র্যায়োছবম্‌। 
শৃন্গমেব শ্বরূপেণ সর্বজজ্ঞনগোচরঃ ॥ 
৪ 
সর্ব ভাবা: শ্বভাবেন প্রতিবিসমা মতা; । 
শুদ্ধাঃ শাস্তশ্ব ভাবাশ্চ অছয়ীস্তথতা সমা: ॥ ৪ ॥ 
৫ 
তত্বেনানাত্মনি পৃথগ.জনেনাত্মা বিকল্লিতঃ | 
সুখং দুঃখমুপেক্ষ! চ কেশো মোক্ষত্তখৈব চট) £ 7 
ঙ৬ 


গতয়: ষড়, হি সংসারে সুগতৌ লাখমূভ্তমম্‌। 
নরকে চ মহন্দঃখ* সর্বং ন তন্বগোচরঃ । ৬ 

৭ 
অশুভাদ্‌ দুংখমত্যস্তং জ্রা ব্যাধিস্তথা তি: 1 
কর্মভিস্ত শুভৈরেব শুভমেব হি কেবলম্‌॥ ৭) 


মিধ্যাকনয়! সন্ধা দাবাপ্লিনেষ কাননন্‌। 
জ্লেশীনলেন দহত্তে নরকাদৌ পতন্ধি চ॥ ৮ 
যথা যথা! তবেম্‌ মায়! সন্াঃ হথারগেচরাত্তখ! । 
জগন্‌ মায়ান্বরপং হি প্রতীতাসন্তবং তথ] ॥ ৯ 


১৯৯ 


হরপ্রসাদ-সংবর্দান-লেখমালা 
৮ 
* যথ| চিত্রকরো রূপং হক্ষগ্ঠাতি ভয়ঙ্করম্‌। 
সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেংপ্যৰ,ধস্তথা ॥ ১০ ॥ 
৯ 
স্বয়ং চলন্‌ যথা পক্কে বাল: কশ্চিন্‌ নিমজ্জতি | 
নিমগ্নাঃ কল্পনাপক্কে সত্বান্তথোঁদগমাক্ষমা: | ১১ ॥ 
১৩ 
ভাবদর্শনতোইভাবে বেস্ততে হুঃখবেদনা | 
তয়োজ্ঞনবিষয়য়োর্বাধস্তে কল্পনাবিষৈঃ ॥ ১২7 


১১ 


আলোক তানশরণান্‌ করণাঁবশমাঁনসঃ | 
সত্বানামূপকাঁরায় বোধিচর্য্যাঃ সমাচরেৎ ॥ ১৩ 
১২ 
তাতিঃ সঞ্চিত্য স্তারং প্রাপ্তো ৰোধিমন্তরাম্‌। 
কর্পনাবন্ধনান্‌ মুক্ত: স্তাদ্‌ বন্দ্ধো লৌকৰান্ধবঃ ॥ ১৪ ॥ 
৬৩ 
বঃ প্রতীত্যসমুৎপাদাদ্‌ ভূভার্থমবলোকতে । 
সজানাতি জগচ্ছ তমা দিমধ্যাস্তবর্জিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
১৪ 
দ্রশনেনৈব সংসারো নির্বাপং চন তকতঃ। 
নিরঞ্জন: নিবিকারমাদিশীস্তং প্রভা স্বরম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
১৫ 
বিষয়ঃ দবপ্নবোধশ্য প্রব,দ্েন ন দৃশ্ঠতে। 
মোহান্ধকারোদ্বুদ্ধেন সংসারে নৈব দৃশ্থাতে ॥ ১৭ ॥ 


মারব দৃষ্ততে মায়।নির্শিতং সান্কতং যদ! | 
নৈব কিছিত্তদা! ভাবে। ধরাণাং সৈব ধস ॥ ১৮ ॥ 


মহাযানবিংশক ২৯১ 
১৬ ও 
জাতিমান্‌ নস্ব়ং জাতো| জাতিোঁকৈবিকল্িতা। 
বিফল্াশ্চৈর স বাস্চোতয়মেতন্‌ন যুজাতে॥ ১৮ ক। 
১৭ 
চিত্তমা্রমিদং সব“ মায়াবদবতিষ্ঠতে। 
ততঃ শুভাগুভং কম” ততে জাতিঃ শুভাশুভা ॥ ১৯॥ 
১৮ 
সবে ধম? নিরান্তে চিত্ক্রনিরোধত: | 
অনাত্মানন্ততো ধম বিশ্দধাস্তত এব তে ॥ ২০॥ 
১৭ 
ভাবেধু নিঃশ্বভাবেযু নিত্যান্মস্থধসংজয়া। 
রাগমোহতমশ্ছরস্তোত্বুতোইয়ং ভবার্ণবঃ ॥ ২১ ॥ 
ও 
* কল্পনাজলপূর্ণন্ত সংসার মহোঁদধেঃ | 
মহাযানমনারঢ়ঃ কো বা পারং গমিষ্তি ॥ ২২ ॥ 


আবিস্তাপ্রতায়োংগন্নান্ত লোকন্ত সংবিদঃ। 
কুতঃ ধলু শবেদেষাং বিতর্বাণাং সমুস্তবঃ || ২৩1 


॥ আচার্ধযার্্যনাগাঙ্জু নকুতং মহা যানবিংশকং সমাপ্ুম্‌॥ 


অনুব্বাদ 
১ 


যাহা বাক্যের বার! প্রকাশের যৌগ্য নহে, এমন বিষয়কেও যিনি ঈয়া করিয়া উপদেশ 
দিয়াছেন, সেই হীসম্পন্ন, অচিন্তযশক্তি, বীতরাগ, বৃদ্ধকে নমস্কার ॥ ১॥ 


খু 
পরমার্ধত উৎপত্তি নাই, তত্বত নিরোধও নাই। বুদ্ধ আকাশের স্বায় । অন্তংপঞ্জ ও 
অনিরদ্ধ), জীবসমূহও সেইন্গপ। ( অতএব ; ইহাদের ঙ্গণ একইন্প ॥ ২ 


সখ 


২০২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 
| ১ 
(সংসারের । এপারে ও ওপারে জন্ম নাই। সংস্থৃত১; বস্ত অবস্থাবিশেষে (প্রত্যয়), ' 
উৎপর্ন হইয়া থাকে ; অতএব তাহা ম্বরূপত শূম্তই । ইহাই সর্বজ্জের১ জানের গোঁচর 
হইয়া থাকে॥ ৩ 
৫ ৪ 
সমস্ত পদার্থকেই প্রতিবিদ্ধের ম্যায় মনে করা হয়। ইহারা শুদ্ধ, শানতত্থভাঁব) অদ্য, সম *, 
এবং ইহারা সর্বদা ও সর্ব অবস্থায় সেই ভাবেই থাকে ( “তথতা” )॥ ৪ ॥ 
৫ 
যাহা বন্তত অনাত্বা সাধারণ লোকে তাহাঁতেই আত্মার কল্পনা করে। (তাঁহারা এ 
সমন্তও কল্পনা করে, যথা । সুখ, দুঃখ, উপেন্গ1,৩, ক্লেখ১ "১ মোক ॥ ৫ 


৬-* 


সংসারের ছয় থোনিতে জম্ম, ম্বগে উত্তম সুখ, ও নরকে মহৎ দুঃখ, এ সমস্ত তত্বের বিষয় 
হয় না। অশুভ কর্দে অত্যন্ত দুঃখ, জরা, ব্যাঁধি ও মৃত্যু; এবং শুভ কর্মে কেবল শুভ হয়, 
(--ইহাঁও তত্বের বিষয় হয় না )॥ ৬--৭। 


বম যেমন দাবাগ্সিতে দগ্ধ হর) জীবসমূহও সেইরপ মিথ]! কল্পনায় ক্লেশ-আগ্রতে দগ্ধ হয় ও নরক প্রতৃতিতে 
পতিত হয়। ৮1 

যেমন-বেমন মাগীর উদ্ভব হয়। জীবসমুহও তেমন-তেমন (জানের) গোচয় হয়। এই জগ 
মায়ান্বরূপ, ইহ। ইহার হেতু ও প্রতায়কে ২৫ অগেক্ষ| করিয়। উৎপর ৯ 


৮৮ 
চে 


যেমন কোন চিত্রকর য্গের অতিভয়্কর রূপ নিজেই অস্কিত করিয়া ভীত হয়, নির্বোধ 
বাক্তিও সেইরূপ সংসাক্ে ভয় পাইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ 








১৯। অর্থাৎ মূল ও সহকারী কারণে উৎপয় 1 ্ 

২*। সহকারী কারণ, যেমন অভুরের উৎপত্তির বীজ দুল কারণ বা হেতু, খড় প্রদ্থতি সহৰরী 
করণ বা প্রতায়। 

২১। বুদ্ধের । ২২। বিবৃতি ষ্টব্য। 

২৩। বে বোন! হখগড নহে, হুঃখও নহে, তাহাকে “উপেক্ষা” বল। হইয়! থাকে। 

২৪। রাগ, ছে, মোহ) মল। ২৫। পূর্বন্তা ২*শ টিন জষ্টব। 


মহাযানবিংশক ২5 
ম 
যেমন কোন মুঢ় ব্যক্তি নিজেই গিয়া পঙ্গে নিমগ্ন হয, জীবগণও সেইরূপ কল্নীপন্কে 
নিমঞ্গ হইয়া উঠিতে পারে না ॥ ১১। 
১৩ রি 
যাহা (বস্তুত) অভাব, তাহাতে ভাব দর্শন করায় দুঃখ-বেদনার অনভবঠ্য়। মেই থে 
বিষয় 'ও তাহার জান, ইহাদের কল্পনারূপ বিষে জীবগণ পীড়িত চয় ॥ ১২ ॥ 
১১ 
তাহাদিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া দয়াগরবশচিত্ত হয়া, জীবগণের উপকারের মন্্র বোণি 
লাভের অনুষ্ঠানসমূহ আচরণ করিবে ॥ ১০ ॥ 
১২ 
তাহা দ্বারা ! পুণ্য) সঞ্চয় করিয়া অন্কত্বর বোধি লা করিয়া, কল্পনা বন্ধন ছইতে মুধ' 
হইয়া লৌকবন্ধ বুদ্ধ হইবে ॥ ১৪ | 
১৩ 
যে ব্যক্তি পপ্রতীত্যসমূংপাঁদ'* ১জানিয়া পরমার্থ দর্শন করে, মে আদি) মধ্য, ও 'ঘন্ত-ব্ষিত 
জগতকে -শৃন্ত”* * বলিয়! জানিতে পারে ॥ ১৫ ॥ 
১৪ 
ংসাঁর ও নির্বাণ কেবল প্রতিভাতই হইয়! থাকে বক্সত উর! নাই । (পরম তব 
নিরঞ্জন, নিবিকার। 'আদিশাস্ত, ও প্রভাম্বর” ॥ ১১॥ 
১৫ 
বপ্জানের বিষয়কে প্রবু্ধ ব্যকি দেখিতে পায় ন1) মোহান্ধকার ঠইতে উদ বযপ্রিও 
সংসারকে দেখিতে পায় ন। ॥ ১৭ ॥ 





৭৬। হেতু ও প্রতারকে অপেক্ষা! করিয়া বন্তর যে উৎপত্তি, তাহার নাম 'প্রভীতাসমুংগাদ' | “অনুর বলি। 
শ্বতঃমিদ্ধ কোন বন্ত দাই । অবুরের স্ব-তাঁব যলি্া কিছুই নাই, দি থাকিত তবে অর চিরকালই খাকিত, 
বী্গের কোন জপেক্ষা রাণিত ন|। কিন্তু ব্তত সেরগ থাকে না। অনুর নিজের ছেতু বীজ। এবং প্রতায় 
খু, ক্ষেত, ইত্যাদিকে অপেক্ষা! করিয়াই উৎপল হয়। এই জনক অধুরকে 'প্রতীতাসমুৎপর” বলা ছয়, জার 


অসুরের এ উৎগত্তিকে বলা হন 'প্রভীতাসমুৎগাদ'। 
২৭। শুন্কসএভীতানমুখগর। ২৮। এই বারিকার বিবৃতি দেখ। 


২০৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমালা 


১৬ 
মায়া-নির্শিত বন্ত মায়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে। (বস্ত) যখন সংস্কৃত তখন কিছুই ভাব 
বলিয়া নাই। পদার্থের ইহাই পদার্থতা ॥ ১৮॥ 
রি ১৬ 
যাহার,জাি ২* আছে সে ম্বয়ং জাত হয় নাই, লোকে জাতিকে কল্পন! করিয়াছে। 
কল্পনা ও জীব এই উভয়ই যুক্তিযুক্ত হয় না ॥ ১৯। 
১৭ 
এই সমন্তই চিত্তমাজ, ও মায়ার স্তায় অবস্থিত রহিয়াছে। তাহা হইতে শুভ ও অপ্তভ 
কর্ম, তাহ! হইতে শুভ ও অণ্ডভ জন্ম ॥ ১৯॥ 
৬৮ 
চিত্তক্রের নিরোধে সমন্ত পদার্থের নিরোধ হয়। অতএব সমস্ত পদার্থই অনাত্ম 
এবং সেই জন্তই তাহারা বিশুদ্ধ ॥ ২০ | 
১৯ 
নিংক্বভাব পদার্থসমূহকে নিত্য, আত্মা ও সুখ বলিয়া মনে করায় রাগ ও মোছের 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তির এই ভবসমুদ্র উত্তুত হইয়াছে ॥ ২১॥ 
৪ 
মহাযানে 'আরোহণ না করিলে কোন্‌ ব্যক্তি কর্পনাজলপূর্ণ সংসার মহামমুদ্রের পারে 
গমন করিবে? ॥২২। 
ধিনি বিশেষরূপে জানেন যে, এই লৌক অবিদ্া হইতে উৎপন্ন, তাহার এই সমন্ত কল্পনা কোথ। হইতে 
উৎপন্ন হইবে 1২৩ না 


॥ আচা্ধ্য আধ্য নাগার্জুনের রচিত ম হা যা ন বিংশ ক সমাপ্ত ॥ 


২5 অর্থাৎ জন্ম। 


শিপ পাপী 





মহাযানবিংশক রি 
ভুনা 


১ 


ক চী নমোহচিন্তযভাঁবরূপেভা: 
তি যেন বাগ ধমে ণ 
তি. বীতরাগৈরবব,দ্বৈদৈ: 

খ চী ৰদ্ধেভ্যো বীতরাগেভ্যঃ সত্প্রজেভ্যঃ 
তি অবচনম্‌ (-অবাচ্যম্‌) অপি দয়য়া দেশিতম্‌ 
তি বচনেন অবাচ্যম্‌ 

গ চী ধমণ অবচন! নাঁবচনাঃ 
তি বীতরাগায় মতিমতেহম্ৃত্বর- 
তিখ দয়য়া নুপ্রকাঁশিতম্‌ 

৭ চী ৰুদ্ধেন দয়য়া সুদেশিতম্‌ 
তি, শক্তয়ে বদ্ধায় নমঃ 
তিং অচিন্ত্যশক্তয়ে নমঃ 

তুলনা 


চীক্ষ, তি গ ( শেষ অংশ), ভি) টীঞ্চ তি গওঘ) তিক) টী গ, ভিন, 
তিখখ) চী ঘঃ তিখ। তিংগ। 


পুনরুদ্ধার 
ক. চীক,গ,ঘ) তি কখ) তি খ। খটীত্,তি”খ,তি গ। 
গ. চীখ্তিওখটতিক। ঘ. চীক,দট ভিগুও তি? খ। 


চর 
ক চী পরমার্থেন নোৎপাদঃ 
তি, উৎপাঁদো বন্ততো নান্তি 
তিঃ পরমার্থেনানুৎপাঁদাৎ 
খ চী অনুবৃত্তিশ্চ ন শ্বভাবত: 
তি, নিরোৌধোষপি ন তথতঃ 


২৯৬ 


হরপ্রসাঁদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 
মোক্ষোৎপি নাস্তি ততঃ 
বদ্ধ: সত্ব একলক্ষণঃ 
আকাশবদ্‌ যথা বদ্ধ 
আঁকাশবৎ তথা বধ: 


. আকাশবৎ সামান্ততো দৃষ্টি 


সত্তা অপ্যে কলক্ষণা: 
মস্বাশ্চ একলঙ্গণাঃ 


তুলনা 


চীফ, তি, ক, তি ক; চীখ তি,খ তি খ;)চীঘ, তি % তিঃ গ) চীগ্ তি ঘ। 


তিৎ্ঘ। 


পুনরুদ্ধার 


কফ চীকঃতি,ক'তিংক। খটী*তি১*,তিৎ খ। গ টীঘতি,গতিংগ। 
ঘ চীগ,তি+ ঘ)তিং ঘ। 


কফ চটী 
তি», 
তি 
ধ চী 
তিঃ 
তিং 
গ চী 
তি, 


৩ 


নাম্মিংস্তশ্মিংস্টে জাতিঃ 
পরেখ্গবে তীরে জাতিনাম্বীতি 


স্বভাবেন প্রত্যয়-( গ্রতীত্য-) সঙ্কুৎপন্নাঃ 
“সংস্কতানি প্রত্যয়োৎপন্জানি 
নন্বাণং ক্বতাবতঃ 
তাঁনি সংস্তানি সর্বাণি শৃন্কানি 
স্বরূপেণ শৃঙ্ঠান্যেব 


 ব্যক্তং তথা সংস্কৃতং শৃন্তম্‌ 


সবজজানগোঁচরঃ 


মহাধানবিংশক ২৭ 


তুলন। 
চীক, তি* ক; তি কঃটীঞ তি১ খ) চী গ তি গ, তি গ) চীঙ্খতি, ্ু 
তিংঘ। 
পুনরুদ্ধার ঃ 
ক চীকতি১ কতিংক। থ চীখতিঃখ। গ চীগ তি গ' তিং গ। 
ঘ চীষ্,তি, ঘ)তিৎ ঘ। 
তিৎ খ এর সহিত কাহারো মিল নাই। 
তিন ক চরণে নারথাঁও সংস্করণের পাঠ ও তিৎ ক ঢহপের পাঠ একই, কিন্ত পেকিং 
সংস্করণের পাঠ অন্যরূপ। এই পাঠ সমর্থন ক?1 যায় না। 
৪ 
ক চী অক্রিাস্‌ ( -শ্দ্ধান্‌) তখতাপপ।; 
তি" সবে" ভাঁবাঃ ক্বতাঁবেন 
তি সর্ব ভাবাঃ স্বভাবেন 
খ চী অথয়াঃ শাস্তাঃ 
তি গ্রতিবিদ্বসমা মতাঃ 
তিং প্রতিবিশ্বসম! মতাঃ 
গ চী সবে ধম? লক্ষণন্থভাবেন 
তি শুদ্ধাঃ শান্তশ্বভাঁবাশ্চ 
তি বিশুদ্বাঃ শীস্তশ্বরূপাশ্চ 
ঘ চী প্রতিবিদ্বোপমা অভিষ্নাঃ (- সমা:) 
তি অদ্বয়ান্তথতা৷ সমাঃ 


তি ,অদ্বয়ান্তখতা সমাঃ 
তুলনা 


" চী ক) তি, গ৭) তি) চীখ) ভি) ভিং-৭) চীগ তিক তিক) টা তি? 


খ-ঘ) ভিংখ-ঘ | 
পুনরুদ্ধার 


ক চীগ তিঃক, ভি২ক;খ চীধঃ তি তিৎখ।গ চীব-ধ তিগ) ভিগ। ঘ চীক-খ ঘ, 
তিঃঘ, তিংঘ। 


২০৮ ইরপ্রসাদ-সংবঙ্ধন-লেখমাল। 


৫ 
ক চী পৃথগ.জনো বিকল্পচিত্তেন 
তি, পৃথগজনেন তত্বেন 
ডি আত্মানাত্ম৷ ন সত্য: 
শ্রী ৬. তত্ৃত অনাত্মানমাত্মেতি মন্ততে 


তি, অনাত্মস্তাত্থা 
তি পৃথগ্জনেন করিত: 
গ চী তম্মাদৃতি্স্তি কেশাঃ 


তি” স্থুখং ছুঃখমুপেক্ষা 
তি, স্ুখং ছুঃখমুপেক্ষা 
ঘট পুনহূ:খং স্থখমুপেক্ষা 
তি, ক্রেশাঃ সর্বত্র বিকল্লিতা: 
তি ক্লেশো মোক্ষত্তথা 
তুলনা 
চীক। ভিক-থ, ভিৎথ। চীখ, তি*ধ, তিক; চীগ, ভি+ঘ, তিৎ ঘ) চীঘ) তি গ, তি+গ। 
পুনরুদ্ধার 
ক টীথ তি১খ, তিংক ) খ চীক, তিক, তিংখ) গ চীগঘ) তি১গ, তিংগ; ঘ চীগ, 
তিশয, তিৎ ঘ। 
গ চরণে “উপেক্ষা” (তি১গ প্বতোড, স্ঞোমস” চী হ শে” স্থানে তিৎগ-র পাঠ 
“অপেক্ষা ! বিলুতোস, প'); কিন্তু নিশ্চই ইহা চিফ পাঠ নহে । 
ঙ 
ক চী দেঝাতৌ (-্বর্গে) বিশিষ্টং সথম্‌ 
তি”. সংসারে গতর: যু 
তি সংসায়ে গতর; বট 
খ চী . নরকেহতিমাত্রংছঃখম্‌ 
তি” স্থগতাবুত্ধমং সুখম্‌ 
তিং পরমঃ স্বরগঃ সথুখং চ 
গ চী সর্বং ন সত্যগোচরঃ 


মহাযানবিংশক ২৯৯ 
তি. নরকে চ মহাদুঃখম্‌ 
তি নরকে চ মহাছুঃখম্‌ 

থ চী ষড় গতন্বো নিত্যং প্রবত থে 
তি বিষ্যন্তত্বেনাচিন্তাঃ 


তি. বেগ্ন্তে বিষয় অমী ?, 
তুলন। 
চীক, তিস্ধ, তিং ধ ১ চীখ) তি্গ, তিৎগ ১ চীগ, তিদ) চীদ, তিক, তিক ॥ 
পুনরুদ্ধার 


ক চীব্চ তিক, তিক) খ টীক, তি তি২ক) গ চীখ, তিগ, তিগ) ঘ চী, 
তিঘ) তিৎঘ। 

তিং ঘ চরণের কাহারো সহিত মিল নাই। 

ঘ চরণে তি* অন্নবাদের প-সংস্করণে আছে “্ধুল. দে. খরিদ, মি. বসম. পর” ; স্প্টতই 
অসম্পূর্ণ। ন-সংস্করণে "বুল" ও «দে, ইহাদের মধ্যে 'ল* পাঠ করিয়। পড্ক্িটিকে পূর্ণ করা 
গিয়াছে। তথাপি ইহা সন্তোষজনক নঙ্ে। আমরা যদি প সংস্করণে “সম স্থানে মস? 
পাঠ করিয়া শেষে “যোঁদ যোগ করি তাঁহা হইলে চরণটি পূর্ণ ভয় এবং তা অর্থেও 
অনেকটা চী গচরণের সহিত মিলে। 


৭ 


ক চী লোকে জরা ব্যাধিম রণম্‌ 
তি অপি চছুঃখং চ 
তি২ং অশুভাৎ পরন' দুখে 

খ টী, ভবতিছুঃখমনিইম্‌ 
তি, জরাব্যাধিরনিত্যতা 
তিং ব্যসনং গ্রীত্যনিত্য তা 

গ চী কমণচ্সারেগ পতনম্‌ 
তি, কর্মণাং বিপাক: 
তিং শুভৈরেব করমভিন্ত 

খ চী তৎসত্যমন্থখম্‌ 

১৬] 


২১০ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


তিঃ স্থখং বযসনমেব চ 
তি. গুভমেব নিশ্চিতম্‌ 
তুলনা 
দ্বীক, তি খতিং থ) চীথ তি কতিংক) চীগ তি, গতি গঃ চটী 
তি ঘি ঘ। 
পুনরুদ্ধার 


ক চীথ্। তি, ক, তিংক) খ চীক, তিঃ খ তি খ; গন চীগ, তি, গতি 
গল) ঘ ঘচীঘ)তি, ঘ)তি ঘ। 
তির খ-চরণে ন স্থানে শীয়ু্ত বমগুচি 'নদ' পাঠ করিতে চাহেন, কিন্তু ইঠা 
অনাবস্তকঃ কাঁরণ 'ন? : -'লব ও'নদ' উভয়ই ব্যাধি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
তি*-র খচরণের পাঠ 'দগ+, কিন্তু এখানে কি “দক' 'পাঠ করা যায় না? তাহা হইলে 
সেখানে অর্থ হইবে 'কৃচ্ছ, ব্যাদি:, অথবা দিচ্ছ ব্যাধি। “মি, (ক্রিদ 7 অনিতা" 
গুদ.প,- ব্যসন।। 
৮ 
ক চী সন্ধা মিথ্যাকল্পনয়া 
তি, * 
তিং অহৎপাদাববোধেন উৎপাদাৎ 
খ চী ক্রেশািনা দহতে 


ক তি রি 
গ চী নরকাদিগতিষু পতস্তি 
তিঃ 


তিং দৃহস্তে নরকাদিযু 

খ চী যথা দাবাগরিন! বনং দহতে 
তিঃ ও 
তি দোষে দাবাগিনেব মত্ত 


তুলনা . 
চী ধ, তিধ্ঘ) চীগ তি ॥ 
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পুনরুদ্ধার 
ক চীক) খ চীঘ) গ চীখ,তিং ঘ; ঘ চীগ,তিং গ। 


এই কারিকাঁর তি, মোটেই নাই। তি-র মোটে তিন চরণ আছে, ক, গ) ও ঘ)খ 
পাওয়া যার না। স্পষ্টতই তি*-র ক-চরণের পাঠ : “ক্ষো,মেদ.তেণগমপস' » বিশুদ্ধ নহে 
ইহার কোনো সঙ্গত অর্থ পাঁও়া যায় না। চী-পাঠ “চেও শেঙ বাঁও ফেন পিএ'। * উল্লিখিত 
তিক্বতী পাঠে “তে্ণগস' স্থানে “তোগ" পাঠ করা উচিভ। শ্রীযুক্ত যমগুচিও ইহাই মনে 
করেন। ইহা ছাড়া “মেদ' স্থানে যদি «বো' পড়া যায়, তাহ! হইলে এ বাকাটার অর্থ হয় 
'জনঃ কর়নয়া।” অন্তরূপেও ব্যাধ্যা কর! মাইতে পারে। পূর্বোক্ত মল পাঠে (“দ্য মেদ 
তেখগ পস+) “ক্ব্ে'»“স্কো বো, 'জনঃ+ ) অথবা _ “ক্ক্ে-বু'_ পপুরুষঃ? | “মেদ “অভাবঃ?? 
কিন্তু এখানে ইহাকে “অভূত' অর্থে ধরা যাইতে পারে। 'ভাগপন'স কনপনয়া'। এইরূপ 
অর্থ হয় পপুরুষঃ (অথবা 'জন:", “সন্বঃ' ; অভূতকল্পনয়া'। ইহা চী-র সহিত বেশ মিলে 
: “দা মিথ্যাকল্পনয়া” )। 

চীখ-মনুসাঁরে তি'গ এইরূপ হইতে পাবে--ঞোোনমমোঠস প'ই'মেস.শ্রেগ প.নিল 
হাতে ক্রেশবন্ধিনা? | 


মি 


ক চী সন্থা লতা মা মামা 
তি 5 
তি যথা যথ! তবেন্‌ মায়া 

থখ চী পুনর্মায়াবিষয়' গৃরাতি 
তিঃ ০ 
তিৎ, তথা সব! গোচরাঃ 

গ  চী গচ্ছন্‌ মায়ারতায়াং গত 


তি 9 
তি জগন্‌ মায়াম্বরূপম্‌ 

ঘ চী ন বধ্যতে গ্রতীত্যসমুৎপরম 
তি১ ঘে 


তিং তথা গুতীতামমুৎ্পয়ম 


২১২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


তুলন। 
চী ক-খ, তিং ক-খ) চীঘ, তি, ঘ। 
ক তিৎক)খ তিখ;)গ তি'গট)ঘ তি ঘ। 
৫ পুনরুদ্ধার 
এই কারিকাঁটি সম্পূর্ণভাবে তি' হইতে পুনরদ্ধত হইয়াছে। চীর সহিত তি*-র 
সাধারণতঃ বেশ মিল আছে, যদিও বিশেষ বিশেষ স্থানে ভেদ দেখা যায়। তির 
চরণে *গ্রোঃ শব্দের অর্থ গতি ও জগৎ” ছুইই হয়। আমি এখানে দ্বিতীয় অর্থটিকেই 
ভাল মনে করি। চী-র পাঠে এখানে আছে “তাঁও'। এখানে ইহার অর্থ "গতি' 
( মার্গ নহে, যদিও সাধারণত তাহার এই অর্থই ধরা হয়)। যেমন 'লু তাঁও_ “্ষড 
গতয়: ( তিব্বতী “গ্রো.ব. রিগস.দ্রগ, )। ৬ কাঁরিকার গতি? উল্লেখ করা হইয়াছে। 
১৩ 
ক চী যথা! লোকে চিত্রকর: 
তিঃ সমীচীনশ্চিত্রকরঃ 
তি. যথা চিত্রকরো রূপম্‌ 
খ চী যক্ষন্যাকৃতিমন্কয়তি 
তি অতিভয়ঙ্করং ফক্ষন্য রূপম্‌ 
তি বঙ্গন্য তয়ঙ্করং অক্কয়িতব! (আক্ষরিক “অঙ্কনেন”) 
গ চী ্থযমন্কয়িত্বা স্বয়ং ৰিভেতি 
ভি) অন্বয়িত্বা শ্বয়ং ৰিতেতি " 
তি তেন শ্বয়ং ৰিভেতি 
যু চী * সউচ্যতেহজঃ 
তি সংসারে মূঢ়োপি তথা 
তিঃ সংসারেহৰ ধন্তথ! 


তুলনা 


চীক, তি১ ক; তি খ চীখ, তিন খতি, খ। চীগ তি, গঈ,তিং গ? চীঘ তি, ঘঃ 
তিং ঘ। 
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মূল কারিকাটি আ শ্চধ্য চর্ধা চ য়ে র*' সংস্কতটাকায়*, উদ্ধত হইয়াছে : 
এই পুস্তকে চতুর্থ চরণের পাঠ “সংসারে হাবধন্তথা।” এখানে তির চতুর্থ চরণের পাঁঠ. 
(”খোরবর. মোঙস পঙ দে. বশিন, নো") অনুসারে সংস্তে £হি' স্থানে "অপি 
(দ্রষ্টব্য ভিব্বতী “$+) পাঠ করা উচিত। * 
যমগুচির সংস্করণে তি*-র গ-চরণে 'ম্গ্রগ' স্থানে ভ্ত্রগ' এবং তিঃর "চরণে 'মোঙ' 
স্থানে মেঁঙস' পাঠ করা উচিত। 
চী, তি, ও ডিং অগ্বাদের এখান প্রধান ভেদ এই যে, তি অন্গবাদর যম, 
স্থানে চী ও ভিৎ-অগ্রবাদে 'বক্ষ' গাঠ পাওয়া বায়, এদং এই পাঠই এধ হল মস্ত 
কাঁরিকাঁটিতে সমর্থিত হয়। 
১১ 
ক চী সন্থাঃ স্বয়মুৎপাঁদয়ন্তি রাঁগম্‌ 
ভি১ যথা স্বয়ং পঙ্কং কৃত 
তি২ যথা স্বয়ং পঞ্কে চলনেন 
৭ চী করোতি তেন মংশাবচেতম্‌ 
তি১ বাঁলঃ কশ্চিদার্: 
তং ৰালঃ কশ্চিন্‌ নিমগ্রঃ 
গ চী রুত্বা ৰিভেতি 
তি তথাত্যানন্দ 
তি তথা কল্পনাপক্কে নিমজ্জয 
খ চী অজ্ঞানাবিমুক্তঃ 
তি, বিকরপঞ্ষে মতা নিমগ্ন: 
তি, ,. সা উদগমনাক্ষমঃ 
তুলনা 
| চীক, তি, ক) ভিক) চী খগ,দতি১ ও তিৎ হইতে ভিন্ন) তি গ, তিন গতি” গ 
হইতে চী ও তি ভিন্ন) তি" গ, তিৎ ঘ) তিং ঘ এক “সন্ধা: শব্ধ ছাড়া চী ও তি হইতে 


৩৯) ম. মং ভীযুভ হর: সাদ 
হইগাছে| এমনে ১৩৩৬ সালের কারিষের "হবাসীতে” বর্তমান হেখকের মন্তব্য উষ্া। 


৩১ বৌদ্ধ গান ও দে হা, বঙগীর-দাহিত- বিষণ) ১৩২৩ দল পৃ) 
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বিভিন্ন। ঘ.চরণে চী র “অবিমুক্ত” শবটির সহিত তির 'উদগমনাক্ষমীঃ” শট তুলনা! করিতে 
পারা যার়। 
ৰ পুনরুদ্ধার 

ক তিক তিক) খ তিস্খতিঃখও গ তিথতিনগট ঘ তিথ। 

এই কারিকাটি প্রধানতঃ তিৎ হইতে করা হইয়াছে। চী”র প্রথম চরণের শেমে 
“জন শের অর্থ পরগনা হিং রাগ? । 

তিঃর ছার চরণে প ও ন্‌ উভদ্ধই সংস্থরণে “গণ, পাঠ আছে, কিস্ক বঙ্চত 
হইবে ০গ”। 


ক চী সন্বা মিথ্যাচিত্তেন 
তি* অভাবে ভাবদর্শনেন 
তিং 'আভাঁবে ভাঁবদর্শনেন 
৭. চী উৎপাদয়স্তি মোহমলরাগম্‌ 
তি বেগ্ততে দুঃখবেদনা 
তিঃ বেছ্চতে দুঃখবেদনা 
শ. চী নিঃন্বভাবং বক্সয়নতি মন্বভাঁবম্‌ 
তি* আতঙ্কবিপরীতক্দ্দ্া 
তি জ্ঞানবিষয়য়োস্তয়ো: 
ঘ চী বেদয়ন্তে দুঃখেহতিদুঃখুম্‌ 
তি, কল্পনাবিষেণ ৰাধ্যস্তে 
তিঃ বিতর্কবিষেণ বাধ্যন্তে 


তুলনা 
চী ক, তি+গ  চীগ, তি+ক, তিক) চীগ, তি, তিখ তিংগ সমস্ত হইতে ভিন? 
তিংঘঃ তি । ' ” 
পুনরুদ্ধার 
ক তিক) ভিংক) খ চীগ,তিখ, তিখ) গ তিৎগ) ঘ তিঘ,তি'ঘ। 
তির প্রথম চরণের শেষে প ও ন উভয় সংস্করণেই 'মিন” পাঠ পাঁওয়! যার কিন্ত 
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ইছা সঙ্গত হয়না! তি”-র ন-সংস্করণে এখানে 'আছে £ফরিন'। তদনতমীরে সেখানেও পন? 
পাঠ করিতে পারা যায়। তিংর প-সংস্ঘরণে আছে “য়িম,' ইহ অগ্ঠসহণ করিয়া যমগুচি 
সেখানেও “য়িস+ পড়িতে চাঁন। এই পাঠই থে উৎকষ্ভর তাহাতে সন্দেহ নাই । তির 
প্রথম চরণের প্রারভ্তে প-সংস্করণের পাঠ 'দোগস", ন-সংস্করণে এখানে আছে 'তে গস! । 
কিন্তু এই উভয় পাঠই অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ হইবে “তোগ'। ভি*-র চতর্থ চুরর্ণেও ন.সংদ্বরণে 
“তোগস স্থানে “তোগ' পড়িতে হইবে। ৃ 
১৩ 
ক চী ৰদ্ধঃ পশ্ঠতি তানত্রাণাঁন, 
তি তানশরণান্‌ দৃ্। 
তি তেখানশরণতাদণনেন 
খ চা তত উংগাদয়তি কর৭1িভম্‌ 
তি, করুণাবশমানমঃ 
তিং প্রজ্ঞাকরুণেন মনসা! 
গ চী ভন উৎপাঁদয়তি বোধিচিত্তম্‌ 
তি, হিতকরো বদ্দঃ সত্বেভযঃ 
তি, সত্বানামুপকারায় 
ঘ চী বিপুলমভান্ততি*১ বোধিচর্ধযাঃ 
তি, সন্বোধিচদ্যা করোতি* (ন 
( অথবা) 
সন্ধোধো যোগং করোঠি** (প 
তি সনুদ্শ্য বোগং কুরধ্যাৎ 


তুলন৷ 
. জীষ্চ তি কগ, তিৎক ) চীগ, তি) তিংপঃ চীগ তি» ও তি" হইতে ভিন্ন; ভিগ, 
তিংগ) চীষ, তিওঘ১ তিংঘ। 
তি”: খ চরণে ন-সংঘ্বরণে '্প্োদ, কিন্তু প-সংস্করণে 'স্যৌর' | তিৎ-র ঘচরগে 
ন-সংস্করণে স্য্যর কিন্তু প-সংস্করণে “স্বযোর । 


__.._- শা শট 
রিকি 


৩২1 অথবা] “মত্যন্তেধ' । ৩৩। অথবা 'কুরধ্যাং |" 
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পুনরুদ্ধার 
ক চীক,তি”ক, তিক) থ চীখ, তিংখ তিখ; গ তিংগ) তিগ,  চীঘ, 
তি, তিং। ৰা 
রর রে ১৪ 
ক টী  প্রাপোহতরজ্ঞীনফলম্‌ 
তি. তাভিঃ পুণ্যসম্ভারং সঞ্চিত্য 
তি তেন চসস্তারঃ সঞ্চিতঃ সংবৃতৌ 
খ চী তদা পরীক্ষতে লৌকম্‌ 
তি করনাজালানুক্কঃ 
তি অন্ন্তরাং ৰোধিং প্রাপ্তঃ 
গ চী বিকলৈৰ দ্ধঃ 
তি, অনুত্তরং জ্ঞানং প্রাপ্ত 
তি কক্সনাবন্ধনাদুক্তঃ 
থ চী তম্মাদ্‌ ভবতি হিতকরঃ 
তি, ৰ,দ্ধো৷ লোকৰান্ধবো ভবতি 
তি ঝ্দ্ধঃ সলোকবান্ধবঃ 
তুলনা 
চীক, তি, তিংখ; তিক) তিক) চীগ, তিস্থ, তিংঘ) চীঘ, তি, তি২গ 
চীব) তিঘ) তিধঘ।* 
তিং-র দ্বিতীয় চরণে সংবৃতৌ, ইহার সহিত অন্ত ছুই অন্ঠবাঁদের কোনো মিল নাই। 
চী-র সহিত তিক ও তিৎখ*রও মিল নাই। 
পুনরুদ্ধার 


ক তিক) তিৎধ ) খ চীকঃ ভিংগ, তিৎখ) গটীগ, তি, তিংগ) ঘ চীখ-ঃ তিঃয। 
তিৎ্ঘ। 


১৫ 


ক চী প্রতীত্যসমুৎপাঁদাৎ 
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তি. কুভার্ঘদশনার 
তি”. বথা- বং] গ্রতীতাসমূৎপাদাং 
৭ চী জানাতি ভূতার্থম্‌ 
তি, জাতযথাবজ জ্ঞান: 
ভিৎ যো ভুতার্থমবলোৌকতে 
গ চী অথ পশ্থতি লোকং শৃন্তম্‌ 
তি) তত আগ্ন্তবর্জিম্‌ 
তি সজগচ্ছ-্তং জানাতি 
৭. চী আদিমধ্যান্তকোটি বর্জিতম্‌ 
তি). জগচ্ছ-ভ্রমেব পশাতি 
তি আদিমধ্যান্তবক্জিতম্‌ 


তুলনা 
চীক) তি১ খ) তিৎ ক) চীণ, তি» কঃ ভি গ) চীগ) তি দ। তি গ) চীদ। 
তি গ, তি *ঘ। 
পুনরুদ্ধার 
কচীক, তিঃখ, তিংক; খড়ীগ, তিক ভিখ)গচীগ তিন ভি গ 
ঘ চীঘঃ তিগ, তিস্ঘ। 
৬৬ 
ক চা পশ্যতি সংদারো নিব ণম্‌ 
তি, তআম্মতঃ সংসারম্‌ 
নতি, এবং দর্শনেন সংসাঁরঃ 
৭ চী এতছতরমনাত্মতঃ 
তি. নির্বাণ চন পশাঙ্গি 
তি নিবাঁণং চন তস্কতঃ 
৭ টী নিরঞ্জনগবিপরিণভম্‌ 
নতি নিরগ্কনং নিবিকারম, 
তি, অকিষ্টাকারষ্‌ 


৮ 


২১৮ ছরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখম!ল। 


ঘখ চী আদিশুদ্বং নিত্যশাস্তম্‌ 
তি” আদিশাস্তং প্রভাদ্বরম্‌ 
তি আদিমধ্যান্তগ্রকতিভা শ্বরম্‌ 


৪ তুলনা 
চী ক-খ) তি১ক-খ) তি২ক-খ) চীগ তি১গ) চী্ তি+ঘ তিৎ দ। 
পুনরুদ্ধার 


ক-_খ চীক-খ, তি,কখ-, তিংক-থ ) গটীগ, তিগ? খচীঘ, তিন, তিংগ-ল। 
১৭ 

ক চী স্বপনবিষয়ান্‌ 
ভি১  স্প্রাঙ্গভববিষয়ান্‌ 
তি হবপ্রেহনভূয়মানম্‌ 

খ চটী প্রব,দ্ধো ন পশ্যতি 
তি* প্রবদ্ধো ন পশ্যতি 
তি প্রত্যবেক্ষকো ন পশ্যতি 

গ চী জানী মোহনিডরাপ্রব,্ধঃ 
তি, মোহান্ধকার প্রবন্ধ: 
তিৎ  মোহান্মকারোদ,দ্ধস্য 

থখ চী ন পশ্যতি সংস্মরম্‌ 
তি, সংসারং নৈব পশ্যতি 
তি, সংসারা নোপলভ্যন্তে 


তুলনা 
চীক, তিক; তিক £ চীখঃ তিখ, তিখখ ; চীগ, তি্গ, তিংগ? চীদ, তিষ্ধঃ তিঃঘ 1 
পুনরুদ্ধার 
ক চীক, তিক, তিৎক 3 থ চীধ, তিখ, তি? গ টীগ, তি?) তিংগ? দ চীগ 
তি*ধঃ তিত্ঘ। 
এখানে সকলেরই সম্পূর্ণ এক্য। 
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যমগুচি ঠিকই বলিয়াছেন যে, তি'খ-চরণে যদিও প ও ন উভয় সংস্করণেই 'ভেখগ' 
পাঠ মাছে, তথাঁপি তাহার স্থানে “তেগস' গড়া উচিত। 


ক চী 
তি 
খ চটী 
তং 
গন চী 
তিং 
ঘ. চী 
নতি 


১৮ 

তেষু ধর্মেঘু ধর্ম তায়াম্‌ 
মায়ানিমিতং মায়া দৃশ্বাতে 
তত্বাদ্থেষিণা কিক্িদপি ধমে| নোঁপলভ্যতে 
যদা সংস্কৃতং তদ! 

যথ! মায়াচার্য্যো মাঁয়াবস্ত করোতি 
কিঞ্চিদপি ভাবো নাস্টি 

জানিনা তথা জ্ঞাতব্যম্‌ 

ধমণণাং সৈৰ ধ্মতা 

এ কারিকার তি নাই। 

তুলনা 


চীক, তিংঘ) চীখ। ভিংগ। টীগ তিংক | চীদ ও তিখ পবস্পর ছির় । 


পুনরুদ্ধার 


ক. চীগতি২ক) খচীথ (শেদ অংশ), ভিখ) গচীখ, তিধগ ) 
হু. চীক, ভিত্য। 


১৮ক 


এই কারিকাঁর জন্ত ২১শ কারিকা! ডুষ্টবয। 


ক চী 
তিঃ 
তং 

খ চটী 
তি 
তিং 

গ্গ চটী 
তিঃ 


১৯ 

ইদং সর্ব, চিত্তমাত্রম্‌ 

ইদং সর্ব চিন্তমাতম্‌ 

ইদং সব চিত্তমাত্রম্‌ 
স্থাপ্যতে মায়ানিমীণলক্ষণম, 
মান়্াবজ্জায়তে 
মায়াবদবতিষ্ঠতে , 
ক্রিনতে কুশলমকুশলং কম 
ততঃ কুশলমকুশলং চ কম” 


২১৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


তি, কুশলৈরকুশলৈশ্চ,কর্ম ভিঃ 
ঘ চী . কুজ্যতে কুশলাকুশল! জ্াতিঃ 
তিঃ ততে৷ জাতিরুত্তমাধমা ৮ 
শপ... ৮... তি তত উত্তমা অধমাশ্ঠ জাতয়: 
ঙ গজ তুলন৷ 
চীকঃ ভি১ক, তিক) চীখ, তি১খ১ তিৎখ ? চীগ, তিল, তি২গ ; 
ঘ টীঘ, ভি১খ, ভিঃঘ। 
পুনরুদ্ধার 
ক চীক, তি১ক, ভি১ক ) খ চীখ, ভি১খ, ভিখ 7 গ চীগ, ভিউগ, ভিত; 
য চীঘ, তি১খ, তিংঘ। 


২০ 

ক চী চিন্তচক্রে নিরুদ্ধ 
তি চিন্বচক্রে নিরুদ্ধে 
তং চিত্রক্রনিরোধেন 


খ চটী ভদা সবে”ধর্ম! নিরুদ্ধাঃ 
তি”. সব এব ধম? নিরন্ধাঃ 
সিং. সবে ধর্ম! নিরধান্তে 
গ টী এতে ধর্ম অনাত্মানঃ 
তি তত এব ধর্ম অনাত্মানঃ 
তিং ততে ধম? অনাত্বনঃ * 
খ *চী সর্বে ধর্ম! বিশুদ্ধ: 
ভিউ, তত এব ধর্ম! বিশুদ্ধা 
তি তেন ধর্ম বিশ্ুদ্ধাঃ 
তূলন! 
চীক, তি১ক, তিৎক) টীখ, তিখ, তি্খ) চীগ, তিংগ, তি) 
চীৎ, তিঃঘ, তিংঘ। 
পুনরুদ্ধার . 
ক চীক, তিক, তিক) খ টীখ, তিখ, তিংখ) গ চীগ, তি,গ। 
ভিগ) ঘ চীষ, তিঃধ। তি্ঘ। 
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২১ 


এখানে তি* অনুবাদে একটি কারিকা (২১, কিন্তু তি১ ও চী অনুবাদে দুইটি করিয়া 
কারিক আছেঃ তি ১৬--১৭, চী ১৮--১৯। 


ক চী১৮ 
চী১৯ 
তি১৬ 
তি৯১৭ 
তিঃ 

খ চী১৮ 
চীঃন 
তি১৬ 
তি১১৭ 
তিং 

গ চী১৮ 
চী১৯ 
ভি১১৬ 


মোহান্ধকারাবৃতাঃ 
যদি বিকল্স্যতে জাঁতিমান্‌ 
ভাবেষু নিঃস্বভাবেধু 
জাতিঃ স্বয়ং ন জাতা 
ভাবে স্বভাবে বা 
পতন্তি সংসারসাগবে 
মন্ো ন যণাযুক্তঃ 
নিত্যাতুসখসংজয়া 
জাতিলোকৈবিকল্পিতা 
নিত্যং সুপ স*জয়া 
অজাতং মন্তক্কে জাতম্‌ 
সংসার ধর্মে 
রাগমোহতমস্ছ্র 
বিকলাঃ মন্বাশ্চ 
মোহন্ধকাবাবরণেন 
উৎপাদয়ন্তি লেকে বিকল্পম্‌ 
পাতে নিতাম্মুখস'জা 
ভবান্ধিরয়মূ্তঃ 
উন্ভয়মেতকস যুজ্যতে 
বালঃ সংসারসাগবে নমগতি 


তুলনা 


চী ১৬ফ) তিও ১৬, ভি) টী ১০ ভি? টা, ভিএখ) চী ১৮ ভি? ১৭ (তুল £ 
চী ১৯ক)) চী ১০ঘ, তি” ১৭৭, ভী ১৯৫) তি ১৭গ*ন) চী ১৯গ, ভি ১৬) তিং ক; 


চী ১৯ব, তি ১৬ তি খ। 
ঙ 


তী ১৮ক-খ, তি? ১৬) ভিএগদ | চী ১৯ গাফ। ভিট ১৬কাখ। তিবনখ) চী ১৮ গল, 


তি ১৭কন্খ। 


২২২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 
পুনরুদ্ধার 
ক-থ চী ১৯গ্র-ঘ) তি১ ১৬ক-ধ, তি১ক-৭ ) গ-ঘ চী ১৮ ক-খ, তি, ১৬গ-ঘ, তিঃগ-ঘ। 

. প্রধানত তি ১৬ হইতেই এই কারিকাঁটি পুনরুত্বত হুইয়াছে। তি১১৭ হইতে 
পুনরুস্কৃত কাঁরিকাটি মূলে ১৮ক সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম চরণে “জাতিমান্‌:* 
শব্দ সন্ধে কিছু কিচা্ধ্য আছে। টী ১৯-চরণে পাওয়া যায় যু শে” ইহান অর্থ 'জাতিমান্, 
অর্থাৎ “জীব+ ( জ্টব্য 7০967৮61619, 244 )। তদমূসারে তি ১৭ক-চরণে ন ও প উভয় 
সংস্করণেই প্রা পাঠ “ক্ক্ে-' স্থানে 'স্ব্েববো 'জন:ঃ অথবা স্ক্ে-বু” পুরুষ” পাঠ করা উচিত। 
& চরণেই প-সংস্করণের “মস” পদের পূর্বে “স্ক্ে স্থানে ন-সংঙ্গরণ অনুসারে “স্ব্যোস? পাঠ 
করা কর্তব্য। খ-চরণে স্পষ্টতই “সেসম” ভূল পাঠ, উহার স্থানে ন-সংস্করণ অঙসারে “সেমস? 
পড়িতে হইবে। 

২২ 
ক চী সংসার চক্রপরিবর্তন-মাসাগবে 


তি 


তি. কক্পনানদীপুরণন্গ 
থ চী সব্বরেশ সলিলসম্পূে 
তি” মহাযানমনাশ্রিতঃ 
তিঃ সংসারমহাসাগরল্য 
গু চা যদি নোহতে মহাযানেন 
তিঃ সংসারমহাসাগরস্ত * 
+ ভি. মহাযাননাবমনারড়ঃ 
নিশ্চয়েন কথং প্রাপ্ধত্যাৎ তৎপারম্‌ 
তিঃ. গারমুহীর্ণে। ন ভবিষ্ঠতি 
দ্ভিহ কঃ পারং গমিষ্ঠতি 


*. তুলনা 
চীফ, ভিৎখ ঃ চর, তিক ১ চীগ তিঃখ, তিগ) চীখঃ তিটুখ, ভিৎঘ। 








ও৪। তৃতীর চরণ জষ্টবা, তুলনীয় “সন্ধাং" | তিষ্যতীর বখাবথ পাঠ অনুসারে এই গওদ্থির অনুবাদ 
হইবে _'জাতিনৈর্য য়ং জাতা'। 
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পুনরুদ্ধার 
ক চী তিং কথ টীক্। ভি ভিড গ টা ভিধ,। তিথগ) 
ঘ চীঘ, তিস্য, তিংয। রর 
পওন উভয় সংস্রণেই তিক পাওয়া যাঁর না। তিক উরণে গচুবোস' স্থানে 
'ছরিস পাঠ করা উচিত; তাহা হইলে “করনা-নদী' না হা 'করানা-ডল" অর্থ চইবে। এবং 
ইহাই এখানে সঙ্গত ও চীপ দ্বারা সমর্থিত । 
পরিচয়ে (8৫) পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই কাণিকাটি জা নস কি তে পাওয়া যায়। 
২১ 
ক. চটী রদদ্ধেন বিস্তরশো লোকধমে? দেশিত: 
তি. অবিষ্ঠাগ্রহায়োংপন্মিদম 
প. চী জেয়মিদমনিগ্যাপ্রত্যয়ো২পঞ্ম্‌ 
তিং সমাগ্‌ লোকবিদঃ গশ্চাৎ 
গ চী যদি বিকল্পচিত্তমন্ূংপাদয়িত়ং শক্যতে 
তি. এষাং বিকল্পানাম্‌ 
য চী সবে মন্বাঃ কথং ভাতা: 
তি কুত উদ্ুবো ভবেং 
তুলনা 
চীক, তিংখ ; চীপ, তিক ) চীগ, তিষগ। লীগ, তিন্ল। 
পুনরুদ্ধার 
ক তিংক;) খ ভিধ) গ ভিথ্গ; গ ভিথ্য। 
তি অনুব্]ুদে ইচা নাই। 
ভশিতা 
 ী মহাযানকারিকা বিংশ শান্ত মহানাগাক্জুন তং লন, ভারতীহেন 
ত্রৈপিটকেন দা! ন পা লে ন পবিবর্তিতম্‌। 
তী, মহাযানবিংশকম্‌ আচার্য ন'গা চ্ছুন রতং সম্পূ্দ্‌। কাঁশ্ীরকেণ 
পঞ্জিতেন আ ন ন্দে ন পরিবরত কেন ভিঙ্ুণা কীর্তিভুতি গ্রজে নচ পরিবর্ধিতম্‌। 
তিং মছাঁধানবিংশকম্‌ আচার্য ন! গ! জ্ছু ন পাদরুতং সম্পূর্ণ। 'ারতীয়েন পণ্ততেন 
চক্্রকুমার়েণভিক্ষুণাশাক্যগ্রভে ণচ পরিবন্ধিতম্‌। 


বিবৃতি 


চি 


* ১ 
তি* এর গ চরণে “ক্লোচণ' পদের পরে প-সংস্করণে ক্লোন মেদ' এবং ন-সংস্বরণে 
“কো.মেদ, দেখা! যাঁয়। এই চরণের শেষ বর্ণ 'প'ই' স্পষ্টই হুচনা করিতেছে যে, “কন মেদ" 
অথবা “ক্লো-মেদ' পরবর্তী খ-চরণের “মথুন+ শবের সহিত অস্থিত হইবে। এই জন্য আমার 
মনে হয় যে, উল্লিখিত পাঁঠ দুইটির কোনটিই গ্রহণ না করিয়া 'ব.মেদ' (ব্রন মেদ.প?) 
“অন্ত্তর” এই পাঠ কর! উচিত। ইহা তির ঘ চরণের 'মথু.বস ম, মি খ্যব' ইভীর সহিত 
মিলে ও চীক এর (পু খোস্সু ই হসিং) দ্বারা সমর্থিত হয়। 
ক-চরণে 'বাগ,ধর্মেণ ( অথব| “বাঁচা” ) অবাচ্যম্‌ (অথবা “অনভিলাপ্যম '[ ভি+ 'বজোদ, 
প'ই ছোস.ক্যিস-নি.বর্জোদ. ছু মেদ”, ; তিং 'র্জোদ.ন্যেদ.বর্জোদ, পর,ব্যর.মিন] অথবা ন বাঁচা" 
( অভিলাপ্যং ) নাবাঁচাং (অনভিলাপ্যং )' ; কিংবা “ন বচনং নীবচনং (চী “ফাই য়েন ফাষ্ট 
র. দ্বেন? )' বুদ্ধদেবের “অনক্ষর' ধর্মকে হুচন! করিতেছে । “অনক্ষর” অর্থাৎ যাঁভাকে অঙ্গর 
বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না । দ্রষ্টব্য মধ্য মকরৃতি, পু. ১৬৪, বোধিচর্যা 
বতার পঞ্জি কা (সামান্য পাঠতেদ ), পূ ৩৬৫ £-- 
অনক্ষরন্ ধর্থন্য শ্রুতি; কা দেশনা চ কা। 
জয়তে দেশ্াতে চাঁপি সমারোপ1দনক্ষরঃ ॥ 
বো ধি চধ্যা বতা রপঞ্জিকায় পৃঃ ৪১৮ উদ্ধত লঙ্কা ব তা রঃ-_ 
যন্তাং রাঁদৌ তথাগতোভিম্ব্ধ! যন্তাং পরিনিতোহত্াস্তরে তথাগতেনৈকমপাক্ষর 
নোদাধতম্‌। 
বোচপ (পৃ ৪২) ও তত্বরত্বাব লী-ধৃত (অ. ব. স, পূ ২২; চণ্ডু গত বে-_ 
নোদ্বাহতং স্বয়! কিঞ্চিদেকমপ্যক্ষরং বিভো। 
কৃৎক্ষশ্চ বিনেয়জনো ধর্মবর্ষেণ তর্পিতঃ ॥ 
তুলনীয় ( ম.বু, পূ ৩৪৮, ৪২৯)-_ 
যোৎপি চ চিন্তর়ি শুন্ঠক ধম'ন্‌ 
সোহপি কুমার্গপপক্নকু বাল: । 
অক্ষরকীর্তিত শুন্ঠক ধর্্মাঃ 
তে চ অনক্ষর অক্ষর উ্তা: | 
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ম.নুঅ+ ১২.২-- 
ধর্মে! নৈব চ দেশিতো ভগবতা৷প্রত্যাত্মবেছ্ধো যত: । 
আকুষ্টা জনতা! চ যুক্তবিহিতৈর্ধমৈ ম্ববীং ধম'তাঁম্‌॥ 
কে.উ, ৩-- 
ন তত্র চক্ষুরচ্ছিতি ন বাগ গচ্ছতি নো! মনঃ 
ন বিদ্বো ন বিজানীমো যখৈতদক্ুশিত্তাৎ ॥ 
চি 


ধ-চরণে পনিরোধ' (তিন গিগপ') বা 'মোঙ্গ (তি -গ্রোলব?') এই স্থানে চী 
'অনুবৃত্তি, ( “স্থুই তেন? ) ১ স্পষ্টতই ইহা! তুল পাঁঠ ? ধনর্কৃতি' বা “নিব ণ+ লিখিতে গিয়া চীনা- 
অনুবাদক 'অন্ুবৃত্তি, লিখিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যমণ্তচির “নিবৃৎঃ ; »পনিকৃতি? ) না লিখিয় 
এনিবৃত্তি” লেখা উচিত ছিল। “মোক্ষ” (তি) অপেক্ষা “নিরোধ? পাঠই এখানে উত্ষ্ঠতর। 
নাগার্জুনের “অনুৎপাঁদ ও অনিরোধবাদ তীহার মধ্যমককারিকায় প্রমিদধ। 
তাহার যু ক্তিষষ্টি ক! (২০: হইতে নিয়লিখিত কথাটি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়_ 
দে.ল্তর চি. যঙ গ্ষ্যে. ব. মেদ। 
চি. য 'গগ. পর. মি. "গার, রো॥ 
ইহাঁকে এইরূপে অস্থবাঁ্দ করা যাইতে পারে_ 
ন কশ্চিদেবমুৎপাদো 
নিরোধোহপি ন ক্চন ॥ 
আকাশের গ্থায় বুদ্ধ ও জীবগণের উৎপভিও নাই নিরো+ও নাই। অতএব এই 
বিষয়ে তাহাদের লক্ষণ একই। 
রষটব্য অপ্রপা, পৃ৩৯-৪* : “মায়োপমান্তে দেবগুতাঃ সন্ধা স্বপ্োমান্তে দেবপুহাঃ 
সন্বাঃ। সম্যকৃসম্বদ্বোইগ্যাধ্য স্ভৃতে মায়োপম: স্বপ্পোপমঃ1০৮ বোচ'পঃ ৯১৫১ 
(পৃঃ ৫৯*) ১--৭ষতশ্টা্ৎপন্নানিরুদ্ধাঃ সর্বধ্ম! অত আহ নির্ৃতেত্যাদি: 
নির্বৃতানির্বতানাং চ বিশেষে নাস্তি ব্ততঃ।” 
এই স্থানেই নাঁগারদুনের চ তু শু ব হইতে নিয়লিখিত কারিকাটি উদ চইয়াছে 
প্রানী সত্বধাতোশ্চ যেনাভিরত্বমর্থত:। 
আত্মনশ্চ পরেষাঁং 5 সমতা তেন তে মতা! ॥% 


খন 


২২৬ হরপ্রাঁদ-সংবদ্ধন'লেখমাল! 


তশদ্ধ' ও "শান্তম্বভা এই দুই শবের অর্থের জগ্ঠ দ্রষ্টব্য ১৬ শ কাঁরিকাঁর বিবৃতি 
ও ম.ক্‌, পৃ ৩৭৮, পং ৮-এতচ্চ শাস্ততস্বভাবমতৈমিরিককেশদর্শনবৎ ম্বতাঁবরহিতম্‌। 

অন্ধ" অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই উভয়-রহিত। 

£তথতা” (তগ+তা) তথ্য, সত্য । যাহা সর্ব কালে ও সর্ব অবস্থায় সেইরূপেই 
( “ভখৈব" ) থাকে তাহা “তথতা, | বন্থব্ধু রিং শি কাঁ র় (লেবি, পৃঃ ৪১) বলিয়াছেন : - 
“তথতাপি সঃ। সর্বকালং তথাভাবাঁৎ।” স্টিরমতি ইহাঁর টীকাঁয় লিখিয়াছেন :-_ 
“তথতা। তথা হি পৃথগ জনশৈক্ষা শৈক্ষীবন্থাস্ব সর্বকাঁলং তখৈব ভবতি নাস্তথেতি 
তখতেতাচতে |” এই শব্দটি এখানে প্রয়োগ বর্ধিবার ইহাই ভাঁৎপধ্য যে, পদার্ঘসনূহ 
শুন্ত বা প্রতীত্যসমুৎপন্নঃ ইহাদের উৎপন্ভিও নাই নিরোধও নাই, সর্বদা এবই ভাবে 
রহিয়াছে । মব পু. ১৭৬ £শুন্তভাং তথতাঁলক্ষণাম্‌।” শিস, পৃ ২৬৩: 
“মস নী ত্যা মপ্যু্ত মৃ। “তখতা তথতেতি কুলপুক্র শুন্ততাঁয়া এতদধিবচনম্। সা চ শুহ্ত। 
নোতপদ্ঘতে ন নিরধ্যতে। আঁহ। যদ্থেবং ধর্মণঃ শৃল্তা উক্তা ভগবতা তক্মাৎ সবধর্মা- 
নোৎগদ্ভন্তে ন নিরোৎসন্তে। নিরারস্তো বৌধিসত্বঃ। আহ। এবমেব কুলপুত্র তথা 
যথাভিসংৰণধ্যসে সর্ধধর্মা নোংগদ্ঠন্তে ন নিরধ্যন্তে। আঁহ। যদেতৃছুক্তং ভগবতা৷ মংস্থৃত- 
ধর্মী উৎপ্ধন্তে নিরধ্যন্তে চেত্যস্ত তথাগতভাধিতস্ত কোঁৎভিপ্রায়ঃ। আহ। 
উৎপাদনিরোধাভিনিবিষ্টঃ কুলগুত্র লৌকস্পিবেশঃ | তত্ব তথাগতো মহাকাকণিবে1 লোকস্েঠ 
ত্রা়পদপরিহারর্থং ব্যবহারবশীছুক্তবানৎপদ্ান্তে নিরধ্যস্তে চেতি। :ন চার কন্তচিদ্‌ ধর্মন্যোৎ- 
পাদ ন নিরোধ ইতি।* বোচ.প, পৃ. ৩৫৪ £--৭পরম উত্তমোহ্র্থঃ পরমার্থঃ | অকৃত্রিমং বস্ত- 
রূপং যদভিগমাৎ* সব বৃতিবাঁসনাসন্ধিক্লেশপ্রহাণং ভিবতি সর্বধন্মীণাং নিংস্বতাবত! শুন্তত। 
তথত! ভৃতকোটিঃ | ধর্ম ধাতুরিত্যাদিপর্যায়ঃ | সব্য হি গ্রতীত্য শমুৎপর্নস্ত পদাথশ্য নিঃস্বভাবত! 
পারমার্থিকং রূপম্‌। যথাপ্রতিভাসং মীংবৃতস্তাৎপ্বত্বাৎ/৮ অ.প্রপা, পৃই৭৩ ₹শৃষ্লমিতি 
দেবপুত্রা” অভাব ইতি নির্বাণমিতি ধর্মধাতুরিতি তখতেতি দেবপুআা?। ভব, 
পৃ ৩৪৭, 510116769055) 212 0৮%172% 4 2%271%52 20484) [85 

“সম' সমান। সমস্ত পদার্থেরই' উৎপভি নাই, এই হিসাঁবে তাহারা সম। আধ সত্য- 
ছয় বতা রহ ত্রে (ম.বু, পৃ ৩৭৪-৫) উক্ত হইয়াছে £_-“পরমার্থতঃ সবধমণহৃৎপাঁদসমতয়া 
পরমার্থতঃ সবধর্মত্যন্তাজাতিসমতয়া! পরমার্ঘতঃ সম! ধম1:% দ্রষ্টব্য এই লেখকের গ্রকাশ্য 
গৌড় পাদের আগম শান্তর (04%47074255 47841455574 ) ৪.৯৩। 
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১৬ 


পুনরুদ্ধত কারিকার পূর্ববার্দের সহিত তুলনীয় যুক্তি যষ্টি কা, ৭: 
নিদ.প দঙ.নিম্য.ঙন. 'দস। 
গঞ্জিস পো. *দিনি যোদ ময়িন। 
সংস্কতে ই হইবে-_ 
নির্বাণং চ ভবশ্চৈব দয়মেতন বিাতে। 
এই কারিকাঁয় চী ও তি”-র মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ মিল 'আছে। তিও ব ক- চরণে আঙ্ুতোন 
ন' (বদগ ঞ্িদ..."..মিঃ) ও চী-র ধচরণে 'অনান্বতঃ' (বু খো) বন্থুত একই । এখানে 
'আত্মন্‌' শব্দের অর্থ ন্বভাব+, এবং ইহা ও তির খচরণে “তত (ভিত? “দেরি ) 
একই। 
চী-র গ-চরণে (বু জন শবের অর্থ 'অ্পলিপ, ( 30567610, 171702/41/%, 
শু0ড০ 1916) 0, 39)1 ইহাকে তি-র *-চরণে “নিরঞ্জন ('অগোঁস') শব্ষের 
পর্যযায়-রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভিব্বতী 'গোসপ, শবে 'লিধ বুঝায় 
(শরচ্ন্দ্রদাসের তি বব তী-ইং রাজী অভিধান, পৃ২৩৩)। অতএব 'মগোসপ' বলিতে 
“অলি” এবং 'অলিপ্ত, ও “নিরপ্নন+ বস্তত একই। তত্বরদ্বা বলিতে (অন্বরবঙ্জ 
সংগ্রহ, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সীরিঙ্ঞ, পৃ”, পং ২৪) 'নিরঞ্জন” শ্খটির তিন্বহী 
অনুবাদ 'ম.গোঁস প' ইহাই দেখা যায়। এই শব্দটির ভাৎপর্য্যার্থের জন্য জ্রষটবা ম.বৃ, 
পৃ২৮৫-৮প্যস্চ, বিভবোহমুপাদানঃ [স] স্ন্ধরহিততাৎ প্রজপা,পাদানকারণরহ্তত্বা 
নলিরেতুকঃ স্তাৎ। যশ্চান্ূপাদানো নিরগরনোধ্ব্যন্তো নি্েতুকঃ কঃ সঃ। ন কশ্চিৎ »ঃ। 
নান্তেব স ইত্যর্ঘঃ।” তুলঃ- তর্ধবিন্,পনিষৎ। ৪--নির্বিকল্ং নিরঞ্জন? 
তিগ নির্বিকার, (০গ্যার ব.মেদ' ) ও চীগ “মবিপরিণত, (বু হয়াই') বস্বত একই 
(73০587১৫৪, পৃ ১০২)। এইরূপ হলে “বিকার' ও 'বিপরিণামের' মধ্যে কোন 
ভেদ ,নাই। “নির্বিকার, অর্থে বস্তুত “অসংস্থত' দষ্টব্য মহাবানসজালঙ্কার, ১১-৩৭ 
--'অবিকারিতা অসংস্কৃতমাকাশীদিকম্‌।” 
তিঃখ 'গজোদ? 'আদি' এবং চীঘ “পেন দূ? একই অর্থে গৃহীত ছইতে পারে। 
তি'গ কাকার (ধিঞান মৌওস গ ছি নমিপ মেদ) বন্তত টীদ “হু । £ছিউ চি?) 


ভিন্ন কিছুই নহে। 


২২৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 
তি 'প্রভাম্বর (০ওদ-গসল'ব) ও তিংঘ পপ্রকৃতিভান্বর' (“রঙ'বশিন'গসল 
[প-পাঁঠ 'বসল' 1) একই জ্টব্য মক পৃ৪৪৪7 মহাযানসুত্রাল্কার, ১১১৩: 
তত্বং যৎ সততং দ্বয়েন রহিতং ভ্রান্তেশ্চ সঙ্নিশ্রয় 
চা শক্যং নৈব চ সর্বথাভিলপিতুং যচ্চাপ্রপঞ্চাত্বকম্‌। 
্ জেয়ং হেয়মথো বিশোধ্যমমলং যচ্চ প্ররুত্যা মতং 
যন্যাঁকাশস্ুবর্ণবারিসদৃশী ক্রেশাদ্িশ্ুদধিমত| ॥ 
শতৃতীয়ং বিশোধ্যং চাগন্তকমলাদ্‌ বিশুদ্ধং চ প্রকৃত্যা, যস্য প্রক্ৃত্যা বিশুদ্স্তাকীশঙ্বণ- 
বারিমদৃশী ক্রেশাদ্‌বিশুদ্ধিঃ। ন হাঁকাশাদীনি এরুত্যা শুদ্ধানি, ন চাগন্তকমলাপনযনাদেখাং 
বিশুদধির্নেন্ততে ইতি।” 
তিংধ-চরণে “আদিমধ্যান্ত' (থোগ-ম-দবুস.মথ? ) বন্র বিভিন্ন অবস্থা। বস্তুত এরূপ 
কিছু না থাকিলেও সাধারণ লোকে এইরূপ কল্পনা করিয়া! থাকে। 
তি “আদিশাস্ত, (গজোদ.নস-শি') “প্রথম হইতেই শান্ত, এবং চীঘ “নিত্যশান্ত” 
(দছাংডি চিঙ' ) মধ্যমকদর্শনে স্ুপ্রসিপ্ধঃ যেমন নাগার্জুনের ম ধ্য ম ক কা রি কা, ৬-১৬+- 
*প্রতীত্য যদ্‌ যদ্‌ ভবতি ততছাস্তং স্বভাবতঃ। 
তক্মাদুৎপদ্মীনং চ শাস্তমুৎপত্তিরেব চ |” 
ড্টব্--ম ধাম কাবতার,পৃ২২৫) মহাযা নম্ত্রালঙ্কার, ১১৫১: ণযৌ হি 
নিঃখ্বভাব: সেংচুৎপন্সং, যোহম্ুৎপন্নঃ সোহনিরদ্ধঃ যোৎনিরুদ্ধঃ স আদিশীত্ঃঃ য আদি- 
শাস্ত: স প্রকৃতিপরিনিরতি ইতি" মব্, পৃ ২১৫ আদিশস্তাহামৎপনলা প্রকুত্যেৰ চ 
নির্বৃতাঃ।* গৌড়পাঁদের আ গম শাস্ত্র (₹গৌড্গাদ কারিকা) ৪:৯৩: “আদিশান্া 
হচুৎপন্নাঃ গ্রকৃৈব দ্নিরতী: | সর্বে ধর্ম: সমাভিন্না অজং শাস্তং বিশারদম্‌।” 
৫ ১৮ 
তিখর ক-চরণে “মাযানিশ্মিত' (“স্ত্যমস: স্প্ল.প' ) শবে মারা? পাটির অর্থ টী-র 
ায়াচা, (যান শি ) শব্দের সহিত মিলাইলে 'মারাকারণ ধরিতে পারা যায়। জব 
নাগাঙুনের ম.কা। ১৭, ৩১-৩২। * 
ধর্মণাণাং ধ্মতা? অর্থাৎ বস্তসমূহের বার্থ অবস্থা, বা স্বভাব । ম.ক, পৃ ৩৬৪: প্থমতা 
ধর্মস্বভাবো ধর্মপ্রকতিঃ1৮ ভরইব্য 51016708110 : 774 077 4 1882851 
17674) 1997) 0 47. ০ 


মহাযানবিংশক ২২৯ 


তিৎখ-গ, দা” নাস্তি', সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে, যাঁহ। কিছু সংস্ত ভাই! প্রতীত্য- 
সমু, এবং সেই জন্তই তাহা শৃন্ত। দ্রষ্টব্য ম.কা, ৭) বিশেষত *-৩৩ £ “উৎপাদস্থিতি- 
ভঙ্গানামসিদ্েন্নীস্তি সংস্কৃতম্‌।” 

১৯ টিক 

চী খ-চরণে "অন লি” সংস্কৃতে দ্থাপন' অর্থে ধরিতে পারা যাঁয়। এইনধপ,টী ঘচরণে 
“কান শব্দের দ্বারা সংস্থত % তুজ, ভোগ করা' বুঝা যাইতে গারে। 

তিং ধ-চরণে “দে য়িস* স্থানে 'দে'লদ্‌' পাঠ করা উচিত, যদিও পূর্বোক্ত গাঠটি প ও 
ন উভয় সংস্করণেই পাওয়া যায়। 

জগৎ যে চিত্তমাত্র ইহা যোগাচার ঝা বিজ্ঞানবাদীদের মত। এ সম্বন্ধে পাঠকের 
নিযলিখিত স্থানগুলি দেখিতে পারেন :-বিং শতি কারি কা, ১:-“চিত্তমান্রং ভো 
জিনগত যত 'বৈধাতুকম্‌” ( সেখানকার বৃত্তিতে, পূ ৩, ইহা উদ্ধৃত হইযাছে )) দ শ ভূ ম ক. 
সু ত্র (২9196), পৃ৪৯; স্থৃতাধিতসংগ্রহ (870811), পৃ১৯) লঙ্কাবতার 
(87010 )১ ৩.৫১-৫৩) পৃ ১৬৪, ১০ ১৫৩-১৫৪, পৃ ২৮৫; পৃ ১৬৯) ৩.৬) ৭৮) পৃ 
১৮০-১৮৬ ১ তুলনীয়__গৌ ড় পা দ কা রি কা ৩:৩১) ৪.৪৭% ৬১১ ৭২। 

২০ 

তি গর ও ঘ-চরণে €দে-ঞ্িদ এর আক্ষরিক অর্থ “তন্ব'ব! তদব', কিন্ত এতিব্বতী 
শবটি এখানে 'দে-প্রিদ-ফ্যির' অর্থাৎ 'তত এব, বা 'তেনৈব? অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। 
ভিৎ-র গ ও ধ-চরণে যথাক্রমে “দে.ফ্যির' ও 'দেস-ন প্রয়োগ থাকায় ইহা স্পঃই বুঝা ঘায়। 

তুল£ নাগার্জুন, ম, কা, ১৮৭ 

প্নিবৃত্বমভিধাতব্যং নিবৃত্ত চিন্তগোচরে। 
অন্থুৎপন্নানিরুদ্ধা হি নিবণমিব ধর্ম তা 1% 
২৩ 

তিংখ-রণে পশ্চাৎ' (“ফ্যির' ) শবের ভাবার্থ “উক্ত তত্ব জানিবার পরে।” পুনরুধত 

কারিকায় ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
শ্রীবিধূশেখর শাস্ত্রী 


বুদ্ধবতার রামানন্দ ঘোষ 


বিদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও উৎকলের ভক্ত বাঁ ও্ছন্জ বৌদ্ধগণের রচিত নানা গ্র্থের 
বর্ণনা হইতে স্পষ্টই জান! গিয়াছে যে, শ্রী ১৬শ ও ১৭শ শতকে বঙ্গদেশ ও উৎকলের 
নানাস্থানে বৌদ্ধমঠ, বৌদ্ধপপ্ডিত ও বৌদ্ধাস্ন্যাসী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উৎকলের স্থানীয় 
গ্রন্থে উৎকল-বৌদ্ধসমাঁজের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকিলেও, বাঙ্গাঁলার বৌদ্ধ- 
সমাজের পরিচয় এ সময়ে রচিত স্থানীয় গ্রন্থে পাওয়া! যাইতেছে না। & 
সময়ে যে সকল ধর্মঙ্গল রচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্ষণ্য-গ্রভাবে 
বৌদ্ব-স্থতি অনেকটা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধর্ঘমঙ্গলের প্রথম কবি ময়ুরভষ্ট যেরূপভাবে অনাদি 
ধর্ম বা শৃষ্ঠ ব্রদ্দের মাহাত্মা-প্রচার উপলক্ষে নিভগ্রস্থ লিখিয়াছিলেন, পরবর্তী ধর্শমঙ্গলকারগণ 
আর সেরূপ স্বাধীনভাবে ধর্মপূজা গরচার উপলক্ষে লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হন নাই। 
সে সময়ে রাঢ়বাসী সাধারণে ধর্মের গান শুনিতে ভাল বামিত। সাধারণকে সন্ষ্ট ও অর্থাগমে 
স্থবিধ। হইবে ভাবিয়াই অনেক ব্রাঙ্গণ, কাঁয়স্থ বাঁ উচ্চবর্ণের কবি লেখনী ধারণে অঙসর 
হইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে রূপরাঁম, খেলারাম, সীতারাম, ঘনরাম প্রভৃতি কবি মযুরভষ্ট্রের 
পথান্গুসরণ করিয়। ধর্মঙ্গল রচনা করিলেও তীহদের গ্রন্থে ব্রাঙ্গণ্য-গ্রভাবের নিদর্শন 
হিন্ুদেবদেবীগণের “বন্দনা স্থান পাইয়াছে, ইহাতে বৌদ্ধ-গ্রভাবের স্থতিও ডুবিয়া গিয়াছে। 
যে রামাই পণ্ডিত "শুস্পুরাণ' লিখি শৃন্তরন্ধর মাহাত্ম্যই রূাপকতাবে ও সময়োপযোগী 
করিয়া বীর্তন করি! গিয়াছেন, সেই শৃন্তপুরাণের আদর্শ লই! সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল 
রচিত হইলেও তন্মধ্যে বরা্ণগ্রস্থকারের হস্তে বৌদ্ধগন্ধ লোপ পাইয়া পুরা ব্রাঙ্মণ্যভাব ধারণ 
করিয়াছে । তবে. কোন কোন ধর্মপপ্ডিত এখনও বলিয়া থাকেন যে, সক্বন্মমূলক ধর্ধপূজার 
পুথি বা আদি ধর্শমঙ্গলগুলি অতি গৌঁপনে তাহারা রক্ষা করিয়া! থাকেন, ব্রাহ্মণ বা ত্রান্ষণ- 
ভক্তের হস্তে পড়িলেই সেই সবল গ্রন্থ নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাহারা সেই সকল ধর 
অতি গোপনে রছ্গ। করিয়াছেন। 


মধাযুগে বঙ্গদেশে ও 
উৎকলে বৌদ্ধ-প্রভাব 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২১১ 


সেই সকল অতিথুপ্র গুথির অগ্তম রামানন্দ ঘোষের রামারণ+। ৪1৫ শত বর্ষের 
রামানলের রাগারণ মধ্যে বাঁ্গালায় বহু কবি “রামায়ণ' লিখিয়াপ্রসিন্ধ হইয়াছেন, কিন্ত 
রামাননের গ্রন্থ এদেশে অনেকে দেখেন নাই বা নামও শোনেন নাই। 
এই রামায়ণের বিশেষত্ব এই, গ্রন্থকার প্রতি উপাধ্যানের শেষে যে ভণিত। দিয়াছরু৬হেশধোই 
বিকার তাহার লেখার উদ্দেস্, ধরশামত, তীহার নিজ অবস্থা. সে লময়ের সমাজের 
অবস্থা প্রভৃতি অতি সরল ও ওজুম্বী ভাষায় বীর্দিত হইন্লাছে__অপর 

কাহারও বাঙ্গাল! রামায়ণে এরূপ পথ অবলছ্ছিত হয় নাই। 
ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব বর্ধমান জেলার অগ্িকার নিকট হইতে শ্রপণ্ুপতি হাঁজর! নামে 
এক ব্যক্তি রামানন্দ ঘোঁষের এই "নূতন রামায়ণের' হস্তলিখিত পুথিখানি আনিয়া 
দিয়াছিলেন, এই পুধিখানি অমূল্য গ্রন্থ মনে করিয়া আস্ঠোপান্ত পাঠ করি কিন্ত গ্রন্থধানি 
খণ্ডিত হওয়ায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য দী্বকাল বছ চেষ্টা করিয়াছি । কিন্ত আমার মনস্কামন! 


১ রায় বাহাছুর ডক্টর দীনেশচন্্র সেন মহাশয় এই এছের 'রামলীলা' নাম দিচাছেন। কিন্ত এরস্থের 
অধিকাংশ ভশিতা| হইতে "রামায়ণ বা "নুতন রামায়ণ নাম পাওয়। যায় 
প্রামানন্দ কছে গুন সত তভগণ। 
জমৃত আত্যান এই পোত| রামায়ণ 8” ( আদিক1ও। ১১৬ গত, ১ম পৃ:)। 
“রামানন্দ রচিত নূতন রামাযণ। 
অপ পকত| হযে করিলে শ্রবণ! 
মাধারণ যে জন সে মিদ্ধদেহ হবে। 
দিদ্ধ বিনুকপা যেই কর্ণপথে পি: ব।” (জাদিকাও, ১৩, গঞ্জ, ২র পৃ)) 

২ হুর রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীদেশচন্্র মেন মহাশয় লিখিয়াছেন,--“[76 01870501 9 
নিও] 83001160150 1756 7527 (1. 8, 1019) 9 9002) 1091058 0 1801555617৪ 5111985 
10 005 ৪0 এজ 00150710626 আরও 001005500৮0 18005550577 02122 1৭9£67075 
মর ৪50 10105 1৮515 ০৫010 11570500115--361891) ি71858085) ঢ 241, 

,কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে এই পুধিখানি আমাকে রমকুমার দত্ত বিত্রয় করে নাই, অন্বিকার মিফট হইসে ১৩ বর্ষ 
পুর্ষ্ গণুপাতি হাজর! নামে এক ব্যজি আসর পুধিখানি আমাকে দিয়/ছিলেন। মুল পুধির মঘো লিখিত আছে, 
“এই পুস্তক হইল রামফানাই হাজার । 
লিখিতং প্ররামশক্কর চন্দ ভাগিনা তাহার 
নিবাস অদ্িকার দক্ষিণ নাখুয! বাসাই। 
ইবে ধা রামহাটা লিদুল নবনাই (৮ মন ১১৮৭, ১৬ই গৌধ। 





২৩২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


পূর্ণ হয় নাই। এই রামায়ণের রামচরিত সম্বন্ধে আলোচনা অলোচ্য বৌদ্ধধর্ম সমস্য 
পুস্তিকার বিষয়ীভূত না হওয়ায় তৎসন্বন্ধে কোন কথ! বলা নিশ্রয়োজন*। 
সাধারপতঃ গ্রন্থের শেষাংশেই গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু ল্কাকাণ্ডের শেষ না! 
হইতেকধুথু খণ্ডিত হওয়ায় ও শেষাংশ না থাকায় গ্রন্থকার রামানন্দ ঘোষের পিতৃকুল-পরিচ 
জানিবারউপ্পয় নাই | 
রামানন্দ “হুধ্যবংশ-বর্ণন, প্রসঙ্গে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 
“গ্রামধাম স্থানাস্থান করিল! নির্ণয় । 
গ্রামশ্রেণীরপে লোকের আলয় আশ্রয় ॥” 
রস্থ্থাত। গণুপতি হাজরাকে (যাহার জন্য মূল পুধি লিখিত হইয়াছিল) সেই রামকানাই হাজরার 
বংশধর বলিয়াই মনে করি। পুধিখানি আমিই দীনেশবাবুকে দেখাইয়াছিলাম। এই পুধিখানি লঙ্কাকাণ্ডের 
শেঘাংশে খুত হওয়ায় ইহার সম্পূর্ণ গুধি উদ্ধার করিবার আশায় এই নুদীর্ঘ কাল যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, 
কিন্তু সম্পূর্ণ পুথি না পাওয়াতে এই পুথি সম্বন্ধে এতদিন বিশেষ কিছু আলোঁচন! করি নাই। বর্তমান বৌদ্ধতৰ 
প্রসঙ্গে এই নুতন রামায়ণের প্রযনৌজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল। 
যোগবলে আপনি স্থজিলা! হন্বেদ 
বিপ্র ক্ষেত্রি শুদ্র বৈশ্য কৈল! জাতিভেদ ॥ 
গ্রামেশ্বর রাজা কৈলা ক্ষত্রিয় ন্দনে। 
গোরুষি বাণিজ্য নিয়োৌজিল। বৈশ্তগণে ॥ 
তপস্তাতে যুক্ত কৈলা ব্রাহ্মণের গণে। 
শৃদ্রগণে নিয়োজিলা ব্রাহ্মণ সেবনে ॥ 
তপস্যা কালেতে থাকেব্রাঙ্মণ সেবায়। 
বৈসয়ে রাজার রাজ্যে রাজক্ষেম খায় ॥ 
গ্রামদেশ সথজিল! করিল! রাজকর। 
রাজকর্শ কে করিবে চিন্তিলা অন্তর ॥ 











৩ রা বাহীছুর াহার 9৫15থ] 7:905238055 গ্রন্থে রামানন্দের রামচরিত অংশের কখক্চিং 
জালেচন! করিয়াছেন। 

& রামানন্ের নিবাস ও জাতি সম্বন্ধে দীনেশধাবু ভাহাকে বীরডূবাদী ও সঙেগাপ জাতি হলিয়া স্থির 
করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও রামানল৷ ঘোষ জাপনাফে এই বলির! পরিচিত করেন নাই। 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২৬৩ 


যজ করে যঙ্জকুণ্ডে অধী দিল! দানে। 
হুধ্যকপ। হইতে উঠে মসিক্বীবিগণে ॥ 
রাজপাত্র রাজমন্ত্রী তাঁরা সব হৈল। 
মসিমুখে ক্ষিতি শাঁসি রাজকর কৈশ্ন॥” 
। আদ্দিকাগু, ১৩পাঁতীর ১ম পৃ )। 
বৈবন্বত মন্ুপুত্র ইক্ষাকু রাজপাট স্থাপন ও চারি বর্ণের বৃত্তি নির্দেশ করিলেন। 
কিন্তু রাজকাধ্য কে করিবে ? এ সম্বন্ধে তীহার চিন্তা হইল। তিনি যজকুণ্ডে ফজ 
করিলেন ও অধিগণকে দান করিলেন। তাহাতে হূর্্যদেব প্রসঙ্গ হইলেন। শূর্ধ্ের 
কৃপায় মসিজীবিগপের উত্তৰ হইল। তাহারাই রাজপাত্র ও রাজমন্ত্রী হইল। তাহারাই 
মসিমুখে রাজ্যশীসন করিয়া রাঁজকর স্থির করিয়াছিল। 
রামানন্দ ঘোঁষ মসিজীবীর যেরূপ গৌববজনক পরিচয় দিয়াছেন, অপর কেহই 
্বামানন্বের . এরূপভাবে লিখিয়াছেন কি না জানি না। তাঁহার পরিচয় 
জাতি-নির্জি হইতে মনে হয় যে, এরূপ মসিম্ীবীর বংশেই রামানন্দ ঘোষের জঙগা। 
রামানন্দ লিখিয়াঁছেন যে, “থধ্যকূপায় মসিজীবিগণ উঠিয়াছিলেন”। তিনি মমিঙ্গীবিগণকে 
পিপ্র ক্ষত্রি পুত্র বৈশ্তত এই চারি জাতির মধ্যে ধরেন নাই। বনের মমিজীবী 
কারস্থগণগ উক্ত চারি জাতি হইতে ভিন্ন চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া 
থাকেন। গরুড়পুরাণে হুধ্য হইতে বমের সঙ্গে চিত্র পুপ্ডের উদ্তবকথা বণিত আছে । 
পুরাণে এবং যুক্তপ্রদেশ ও বেহারে চিত্রগুপ্ত হইতে ১২ শাখার কায়ঙ্থে উৎপত্তি পাওয়া 
যার। এই ১২ শাখার মধ্যে নুর্যধব একটি । এদেশে উত্তর-রাটীয় ও দক্গিণ-রাটীয় 
কুলপ্রস্থ মতে কুরাধ্বঙ্ হইতে ঘোষ-বংশের উৎপত্তি। পন্পপুরাণে আছে, গাহার দেহে 
ূ্যযধ্বজের চি্ন থাকায় তিনি সত্য ধ্বজ নামে পরিচিত*। 


পাশ 





« “বাযুঃ রগ সা হােদোবিবৃ্ধিগান্। 
'. ধর্থরাজপ্তত: হৃষ্টশ্চগুপ্তেন সংঘুতঃ। 
ছুটে বনাদিকং সর্ববং তগত্তেগে তু গল্প: 
(বজবাসীকার্ধালয হইতে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত গরড়পুরাণ। ৯৭ গৃ)। 
৬ পছূর্যা্যজাকৃতি প্রোং চিহং তক প্রবর্ততে । 
হছে বন্থাৎ ততে| জোর নূরধাধজ উদ্ারধী: 1” 
(বাচল্পহামভিযান-মৃত পররপুযাণ )। 
৪ 


২৩৪ হরপ্রসাদ"সংবদ্ধন-লেখমাল। 


পঞ্চাননের উত্তর-রাটীয় কুলকারিকায় সুর্য ধজকে “ঘোধবংশ-মহীপতিঃ' বল! হইয়াছে' । 
তিব্বতের টে্ুরগ্রন্থে কুধ্যধবজ ঘোঁধ' উপাধিধারী কয়েকজন বৌদ্ধাচাধ্য ও বৌদ্ধশান্ত্কারের নাম 
পাওয়া যায়" । রামানন্দ ঘোষও ঘোষপুত্র বলিয়া আপনার পবিচয় দিয়াছেন" । স্্য 
বা সাব সইতে জন্ম প্রবাদ হইতে, হুর্য্যের কৃপায় জঙ্গা এবং সুষ্যধ্বজ ঘে|ব-বংশে রাজা 
হইয়াছিলেন, এই প্রবাদ হইতে “মসিমুখে ক্ষিতি শাঁদি রাঁজকর কৈল'_-এরূপ লিখিয়া 
থাকিবেন। 

'নৃতন রামায়ণের' শেষাংশে তাহার গ্রন্থ-রচনাঁকালের উল্লেখ থাকিবার কথা, কিন্ত শেষাংশ 
না থাকায় ঠিক কোন সময়ে তিনি বিষ্যমান ছিলেন, তাহা বলা কঠিন। 
তাহার গ্রন্থে হীমীরের উল্লেখ** ও পুনঃ পুনঃ দাঁরুতরঙ্গপ্রতিষ্ঠার কথা 
থাকায় মনে হয় যে, বিষুঃপুরের মল্লরাঁজ বীরহাম্বীর এবং কালাপাহাড়ের 
হস্তে জগন্নাথের দীরুস্তিনিগ্রহের পর রামাননোর অভ্যুদয় হইয়াছিল। বীরহাম্থীর ১৫৯৬ 
হইতে ১৬২২ খ্রীষ্টাক পর্যন্ত বি্যমান ছিলেন । তারিখ-ই-দাউদীর মতে ১৫৮০ খ্রীষটাবে 
মোগলবাহিনীর তোপে কাঁলাঁপাহাড়ের জীবলীলা! শেষ হয়। 


রাানন্দের আবির্তাব- 
কাল 


৭ *চিতগপ্থা্য়ে জাতে! বিভান্থু উপকর্ণুকঃ। 
তালে! নুর্যাববজে। ঘোঁষবংশমহীপতিঃ |? 
( পঞ্চাননের কারিক1)। 
৮. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকাও, ২৫৪ পৃষ্ঠ] জর£ুব্য। 
৯. “জগমাঝে ঘোষ ভাব রসের সাগর । 
লিচ্ধু বিন্দু গান করি তর সাধু নর 1” 
(আর্দিক্ষাও, ২৫1১1৯ )। 
*যোধের বচন যেন অনৃতের ধার। 
সাঠারে অগাধ প্রেছে ভাগ্য থাকে যার 
স্ুধাফল ঘোষপুত্র জানিয়| সংসারে । 
রামচন্্-্লীলামবৃতে তব তয়াবারে ॥ 
মারত্্ষ রাজা হয়্য। করিব অব । 
প্রকাশ হুইল গ্রন্থ ইহার কারণ ৫ 
( আদিকাঙ, ১৩৬।১1৫-৭ ) | 
১,  “ৰলেতে হামির হেলা রূপেতে কনর্প। 
প্রতাপেতে শিশু ছেল যেন কালসর্প 
(আদিকাও, ৫২1১৬ )। 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২৩৫ 


কালাপাহাড়ের অত্যাচারে বাঙ্গালা ও উৎকলের ছিন্দুমাত্রেই বিচলিত হ্ইয়াছিল। 
কালাপাহাড় কফিরূপে দেবমুর্তি সকল ভাঙ্গিয়া দারুরঙ্ষ জগন্নাথের উপর পড়িয়াছিল, তাহা 
বাঙ্গালা ও উৎকলবাসী কাহারও অবিদ্দিত ছিল না। উৎকলপতি মুকুন্দদেবকে নিহত 
করিয়া! শত শত দেবমৃত্তি চুর্ণ করিতে করিতে কালাপাহাড় যখন জগন্নাথের মহামন্টিরে পৌছিল 
এবং দারুতরত্ধকে বাহির করিবার জন্ত চারিদিকে চর পাঠাইল, তখন লেবাতথণ বহু চেষ্টা 
করিয়াও দারুত্রঙ্গকে গৌঁপন করিতে পারিল ন!। 

কালাপাহাড় পারিকুদে আসিয়া দারুত্রক্ষকে বাহির করিয়! বরাবর গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত টানিয়া 
লইয়া! গেল। পরে ভ্তূপাকার কাঠ সাঁজাইয়৷ তাহাতে আগুন লাগাইয়! তগ্মধ্যে দারুবন্ধ 
জগন্নাথকে ফেলিয়! দিল। অবশেষে সেই দণ্ধ কাঠ্ঠখণ্ড গঙ্গাোতে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই 
সময় জগন্লাথদেবের একজন প্রধান ভক্ত বেসর মহান্তি অতি গোপনে সেই দগ্ধ দেবম্তি 
কুজঙ্গের এক খণ্ডাইত গৃহে আনিয়া! রক্ষা! করেন। রাফা রামচন্ত্রদেবের রাঙ্ত্বকালে দেই 
পবির মৃগ্তি পুরীর শ্রীমন্দিরে আনীত হইয়াছিলেন। 

কালাপাহাড়ের এই ভীষণ অত্যাচার ধর্মপ্রাণ বঙ্গ ও উৎকলবাসীর প্রাণে গুরুতর 
আঘাত করিয়াছিল। প্রতিশোধ লইবাঁর জস্ত সকলেরই জদয়ে একটি জালাময়ী আকাথা 
জাগিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত শক্তি-সার্ঘ্য ও সহায় সম্পত্তির অভাবে মূসলমানের বিরুদ্ধ 
অস্ত্রধারণ করিতে কেহ সাঁহসী হয় নাই। বাহা হউক, পাঠানশাসনের ভিরোধান এব" বাদশাঠ 
আকবরের সাম্য-শীফননীতির গুণে কিছুদিন শাস্তি বিরা্ করিয়াছিল। এই মময়ে 
ভিব্বতীয় পরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাঁথ ভারতলমণে মাসিয়াছিলেন। 

১৬০৫ গ্রষ্টান্ে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হইলে ও তৎপারে তংপুত্র জাহাঙ্গীর ও পৌর 
শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত কতকটা আকবরের নুশীসন-নীতির ,অস্থসরপের ফলে' 
বিশেষতঃ জাহাঙ্গীর ও শাহঙগাহান্‌ হিন্দুর সহিত কুটুদ্িতা স্থাপন করার তাদের আধিগত্য- 
কালে তাহাদের ,মধিকার মধ্যে সেরূপ হিন্দি গর হইতে পারেনাই । এই সময় বিভিন্ 
ধর্মসম্প্দায় শ্ব সব ধরমরক্ষায় বা ধন্মাচার পালনে স্ববিধ পাইয়াছিলেন। এই 'মবাধ ধর্মাচরণ 

ও কালেই ভোট-পরিবরাজক বৃদ্ধগুগ তথাগতনাথ (১৬*৮ চতে ১২৫৬ এ 

বুদ্ধ রামাননের. অঃ) রাড, বঙ্গ ও উৎকলের নানাস্থানে বৌদ্ধ সঙ্গারাম ও শীস্তিভাবে 

তাকাল সকলকে ধর্মচার পালন করিতে দেখিয়াছিলেন। নি মময়েই 

রি কলের প্রচ্ছন্জ বে জে প্রথম 

রামানন্দ ঘোঁষ জন্মগ্রহণ করিয়া সম্ভবতঃ নি চার টিতে 
যৌবন অতিবাছিত করিয়াছিলেন । এ সময 


২৩৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


হুচক বীর-হাত্বীর' খ্যাতি এবং কালাপাহাড়ের হস্তে দারুত্রন্ের নির্ধ্যাতন শুনিয়া থাকিবেন 
বা দেখিয়া থাকিবেন। সেই সময়ের মুসলমানশাসন লক্ষ্য করিয়াই রামানন্দ ক্ষোভে 
লিখিয়াছেন,-_- 

"়েচ্ছভোগ্য বনুম্বরা! হইল সংসারে। 

সি দাসীরপা হইলা লঙগীনীচজাতি ঘরে 

ইহাতে সতের আর ন! দেখি নিম্তার। 

কোনরূপে না মিলে ইহার প্রতিকার ॥ 

কালী বৈলা ভোম। হইতে হইবেক পথ। 

একেবারে সিদ্ধ হবে জগমনোরথ ॥ 


শ্যবন শনেচ্ছের র|জ্য বলে কাঁড়ি লব। 
একচ্ছত্রে রাজ! করি দারত্রন্গে দিব ॥ 
তারপর ভৈরবী নগরে পাব ধাম। 
দেখি কিবা করে কালী কল্পতরু নাম” ॥ 
( অযোধ্যা কা, ৩২পত্রঃ ১ম পৃষ্ঠা) । 

উ্ত বর্ণনা! হইতে মনে হয়, মুসঙ্গমান অধিকার হইতে কিরূপে দেশোদ্ধার করিবেন, সে দিকে 
রামানন্দের লক্ষ্য ছিল। স্বয়ং দেবী আছ্ভাশক্তি কালী যেন এসম্ম্বে তাহাকে উদদ্ধ 
করিয়াছিলেন। 

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, গ্রীষটায় ১৭শ শতকের শেষভাগে রামানদ ঘোষের 
অভ্যুদয়। তিনি যেমন ঘোষ বা ঘোষ-পুত্র বলিয়া! নিজ পরিচয় দিয়াছেন, সেইরপ আপনাকে 
£ছ্বিজ অংশে” ১১: শুদ্রকুল*ং বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। 


রামানন্দের অভিপ্রায় 








১১ দরামানন্দ কছে গুন সংসায়ের লোক। 
ঘুচাছ চিত্তের বত তাপ ছুঃখ শোক | 
শি হেতু দ্বিজ অংশে হইল প্রচার । 
কলিধুগে জীব লাগি বুদ্ধ অবতার 1৮ 
( আমিকাও, ৭৭ পর, হয পৃষ্ট।)। 
১২ "শুর্রকুলে রামানন্দ দন্ লয়েছিল। 
বুদ্ধ বেশ ধরি এবে তন্ব লিখে গেল" |: 
( আদিকা্। ৮৪ গজ )। 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ মর 


আলোচ্য পুধিমধ্যে লিপিকর-প্রমাদে কোথাও “বো? খা *যোধ্ব') কোথাও জাবার 
বুদ্ধ' পাঠও পাওয়া যায়। এইরূপ বিভিষ্ন পাঠ হইতে মনে করিয়াছিলাম, রামানদ 
একজন বৌদ্ধ ছিলেন | কিন্তু যখন আদদিকাণ্ডের শেষাংশে নিয় কবিতাগুলি পাঠ করি, 
তখন তাহাকে বুদ্ধ অবতাররপে গ্রহণ করিতে আর সন্দেহ রহিল না। 


যথা১-- “রামানন্দ কছে ক্ষোভে সদা মনে হয়। 

রামাননের বুদ্ধ বুঝিতে ন! পারি আমি আপন বিষয় ॥ 

অবতারয়পে নীচউচ্চ কর্ম কিছু বুঝিতে না পারি। 

নিট পরিচয় নাহি পাই থাই আমি ছুই দিগে হেরি ॥ 
নীচেতে যেমন আমি উচ্চতে তেমন। 
কি রঙ্গ কর্যাছে কালী না পাই কাঁরণ॥ 
ঈশ্বরের গুণ দেখি আপন শরীরে । 
** কর্ম কেন চিন্তে ইচ্ছা করে ॥ 
কালী জানে ইহার বিশেষ বাবধান। 
মোর হাথে নাহি ইথে বিবেচনা জান ॥ 
বিবেচনা করিলে বিশেষ নাহি পাই। 
বদি ভেদ মিলে তাহা মনে না পা ঠাই ॥ 
বিশেষের দ্বারে অন্তে এই পাই সার। 
আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কন্ি অবভাঁর ॥ 
জগব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে । 
মোর অংশ ছাড়া নাই কীট পক্ষী তৃণে॥ 
ইহার অধিক কিছু কথা নাহি আর। 
স্থিরচিত্ে আইল মোর এ সব বিচার ॥" 
ঘোষপুত্র কছে আমি কিছু নাহি জানি। 
যে করে আমার কর্মে কালের কামিনী ॥” 

(আদিকাও, ১৪৪পতর; ১ম পৃষ্ঠা )। 


ঘোঁষ-পুত্র রামাননদ কিরূপে এন্সপ 'অবভারবাদ লিখিলেন? পূর্বেই বলিয়াছি? রামানশ 
দারুত্দ্ষ-তক ছিলেন, ভিনি উৎকলের গ্রচ্ববৌদধ-সমাজে ভ্রমণ করিয়া জানিয়।ছিলেন,-- 


২৩৮ হর প্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


*প্রবু্ধ বুদ্ধ অবতারে। জান বিশ্তারি এ সংসারে ॥ 
বেদের ধর্ম ছড়াইবে। নিগুণ ধর্ম প্রচারিবে। 
করণি ন করিবে পুনঃ | এই এ মায়ার ধেয়ান ॥ 
পুন এমত সময়রে। সিদ্ধ অল্প হেব ধরে ঘরে। 
সকল বর্ণ একঠারে। বসি ভূ্জিব নুগতরে ॥৮ 
( জগন্নাথদাসের ভাগবত, ৫ম স্বন্ধ | 
“বহুত বুদ্ধ অবতাঁরে। হরি জন্মিলে এ সংসারে ॥ 
যজধর্্ম নিন্দা কলে। ব্রন্ধঙ্ঞান কি প্রশংসিলে ॥ 
সকল ধর্ম দূর করি। কর্ণর ফল অন্সরি ॥ 
অনেক কর্ম ধর্ম ফল। যজ্ঞ তপ ব্রত ফল॥ 
যাগ তর্পণ আদি করি। এ সর্ব এক তুল্য ধরি॥ 
ধর্মৃতরু যে কলিমুগ । আউকে ব্রহ্মজ্ঞান এক ॥” 
( চৈতন্তদাসের নিগু ণ-মাহীত্ত্য )। 
উৎকলের গ্রচ্ছন্ন-বৌদ্বগ্ণ এইরূপে বছ বুদ্ধ অবতারের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদের কাছে বুদ্ধ শ্বয়ং শৃলতবদ্ম বই আর কিছু নহে। এমন কি, তীহাঁরা দাুতরহ্ষকেও বুদ্ধ 
অবতার বলিয়! জানিতেন। 


প্নবমে বন্দই শ্রীবুদ্ধ অবতার । 
বুদ্ধরূপে বিজে কলে শ্রীনীলকন্দর॥” (সারলদাঁস)। 


খ্রীহীয় ১৬শ শতকে উৎকলের ব্রান্ষণভক্ত হিন্দুরাজগণের প্রভাবে বৌন্ধগণ শ্বরূপ 
গৌঁপন করিতে বাঁধা হইয়াছিলেন,-- 
“বোইলে অচ্যুত তুস্তে গুন মোর বাণী। 
কললিধুগে বুদ্ধরূপে গ্রকা শিলু পুণি ॥ 
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোঁপ্য।” 
(শূন্তসংহিতা, ১* অধ্যায় )। 


প্ীহীয় ১৬শ শতকে উৎকলে যেরূপ বৌদ্ধগণ স্বরূপ গোপন করিয়াছিলেন,১* 
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বঙ্গদেশেও ১৪শ শতকের শেষভাগে ও ১৫শ শতকের প্রারস্তে বারেন্্র শ্রাঙ্মণসমীজ-সংস্কারক 
নিলি উদয়নাচার্ধয ভাঁছুড়ীকে বৌদ্ধাচার্ধের সহিত তর্কসংগ্রামে লিপ্ত হইতে 
রা দিন দেখি+*। বলা! বাহুল্য, তখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে বৌদ্ধগণ বিদ্যমান 
রি ছিলেন। উদয়নাচার্যের হস্তে বৌদ্ধাচার্যের পরাঙ্গয় ও কিছুদিনের জন্য 
হিন্দুরাজশাসন বিস্তারের সহিত বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত রহ ও 

বৌদ্ধগণ ক্রমশ: গুপ্ত হই্াছিলেন। অল্পদিন পরেই সর্বরজ পাঁঠান রাজ বি হইলেও 
সমস্ত বাঙ্গালার সামাজিক শাদনকতৃত্ব হিন্দুর হস্তেই স্প্ত ছিল, উত্তরবঙ্গে রাজা বিষ 
দত্তের বংশ, পশ্চিমবঙ্গে মল্লরাঁজবংশ ও সুদূর ভাগলগুর অঞ্চলে মহাশয় থাঁকাত্-বংশ 
এবং সরকাঁর সপ্তগ্রামে দাস ও কেশদত্ব-বংশ সমাজে একপ্রকার সর্বোসর্্ধ ছিলেন, | 
তাঁহারা সকলেই দেব-বিপ্র-ভক্ত ছিলেন, সে সময় ব্রাক্মণের বিপ্্দে কৌন কথা বলিবার 
সাধারণের ক্ষমতা ছিল নলা। এ সময় রাঁডদেশের সর্ব ইতর সাধারণের মধ্যে ধশ্ঠীকুরের 
পৃজা ও ধর্মম্ূল গাঁন বিশেষভাবে প্রচলিত থাকিলেও ত্মধ্য চইতে। দেবত্রাঙ্গণবিরোধী 
ভাব এককাঁলেই বর্জন করিতে হইয়াছিল। তাহাতে ধশ্াপূজক ধণ্মপ্ডিতগণ যে সধর্থা বা 
বৌদ্ধ, তাহা বুঝিবার আর কাহারও সাধ্য ছিল না। জতরাং ধর্মপূভার মধ্যে প্রচ্ছম 
বৌদ্ধাচার থাকিলেও সনব্থী বা বৌদ্ধনাম গৌঁড়ব্গ সমাজ হইতে একগ্রকার বিলুগ হইয়াছিল 
গৌড়বঙ্গে আকবর বাদশাহের অধিকার বিস্তার, ইলাহী বরধপ্রচার এবং সকল 

টা ১৪শ ও ১৭শ ধর্মের গ্রতি সম্মান প্রদশন করা কর্তব্--এই আদেশ প্রচারিত 
শতকে বনের বৌদ্ধ হওয়ায় গৌড়ঙ্গের আপামর সাধারণ আবার নির্ভীক হয়ে সব 
বমাজ ধর্মীচরণে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে হঙ্গে নানা ধণ্মসম্প্রদায়ের 
পুনরত্ুদয় লক্ষ্য করি। এই সময় স্পা বা বৌদ্ধগণ আবার প্রকাত-এাবে শব 
সাশ্রদারিক পুজা-পদ্ধতি ও ধর্মমত প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে, 
আবার নানাস্থানে বৌদ্ধ মঠ বা বৌদ্ধ আশ্রম প্রতিঠিত হইল। তাযার কিছুদিন পরে ভোট- 
পরিব্রাজক বুধপুপত তথাগ নাথ এদেশে আসিয়া তা দর্শন করিয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিযাছি, 
সেই'শাস্তির সময়ে রামানন্দ ঘোষের জন্স হয়। গোঁড়ব্গের কারস্থ-সমাজ এক সময়ে 'অধিকাংশই 
বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য চাস্কুদাসের কারিকার টীকার লিখিত 'আছে।--"কারদ্থদের 


রঃ রা ২১৮ শী শা শী শিশির পপি 
এপ পপি শপ তিশা 


১৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাম,বারেকরাগণ কাও, ৪? পৃষ্ঠা । 
১৫ বজ্ধের জাতীকক ইতিহাদ, কারহ-কাও; ৫ম অংশ ( উত্তরার কাণ্ডের ও অংশ ষ্টব্য)। 


২৪৪ হরপ্রপাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


ইঠদেবতা বু্ধ।* পূর্বেই লিখিরাছি, বেুগ্রামের মির অমিদারগণ সকলেই বৌদ্ধ ও 
বৌদ্ধগ্রতিপালক ছিলেন; তাঁহারা উচ্চ অঙ্গের বৌন্ধশীন্চর্চ! করিতেন, তাহারও পরিচয় 
রহিয়াছে১*। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন, “১৪০* হইতে ১৫৯ শ্রী; অব 
মধ্যে এনেহখ বৌদ্ধধর্ম চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন।”  শ্রইরূপ বৌদ্ধ 
কায়স্থবংশে যে রামানন্দ ঘোষের জন্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, 
শর ৫০* হইতে বৃদ্ধ কাযন্থ ও কায়স্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমি গ্রামের মধ্যে 
পাইত না।” রামানন্দ ঘোষও ঘোষণা করিয়াছেন,__ 
নর্্যকূপা হৈতে উঠে মসিজীবিগণে ॥ 
রাঙ্গপাত্র রাজমন্ত্রী তারা মব হৈল। 
মসিমুখে ক্ষিতি শাসি রাজকর কৈল |” 
উত্তররাটীয় কারকুসমা্জে শাশ্ডিল্য গোত্র ঘোষণংশে গ্রবু্ধ ঘোঁধ নাঁমে এক বীরপুরুষ 
বা প্রধান ব্যক্তির নাম পাঁওয়া যাঁয়। রাঢদেশে বর্ঘমান জেলায় দক্গিণথণ্ডে তাঁহার বাস ছিল। 
তাঁহার বংশধরগণ বৌদ্ধাচারসম্পরর থাকায় সমাঁজে অনেকেই হীন ছিলেন। সমাজসংস্কার 
কালে এই বংশীয় সকলেই যে ব্রাঙ্গণ্যধর্মের গণ্তীতে আসিয়। পড়িয়াছিলেন বলিয়া! মনে 
হয় না। ধীহারা পূর্বস্থাতত্্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন, কুলীন সমাজ বরাবর তাহাদিগকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং আদান-প্রদান করিতে কিছুতেই রাজী হইতেন না। 
জলন্তি, আলুগ্রাম, জাঙ্গালিয়া, জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাহাদের বংশধর বাস 
করিতেন। সম্ভবতঃ বেগুগ্রামের মিত্র জমিদারের গ্ঠার এই বংশের কোন কোন জমিদার 
বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বৌদ্ধ ভিগ্ষুর উৎসাহদাতা ছিলেন। এইরূপ কোন ঘোষ-জমিদার-বংশে 
রামানন্দ জগ্মগ্রহণ্ করেন। বৌদ্ধশ্রমণদিগের গ্ঠায় তিনি প্রথমতঃ কাব্য, অলঙ্কার ও 
জ্যোতিষশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ব্বামায়ণ হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। এখানে ছুই একটি প্রমাণ দিতেছি, 
১। “সিতপক্ষ নবমী পুস্তাতে উপযোগ। 
৪০০০ বৃহস্পতি লক্গে ক্ষেত্রি মাহেন্্র সংযোগ ॥ 
শন. লথেচন্্ে চতুর স্থানেতে ভূমিলুতে। 
শশিস্থৃত তৃতীয় কেন্ত্রীয় রাহ তাতে ॥ 


১৬ মহামহোগাধ্যার ডক্টর জ্রীুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ী মহাশয়ের "সভাপতিন় আভিভাষণ"। »সাহিতা- 
পরিষত-পর্জিকা। ১৩৩৬ লাল, ২, পৃষ্ঠ! । 


৩১ 


২ 


তু 
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ষষ্টমেতে বিস্তৃত তৃতীয় ভাস্কর । 
পঞ্চম স্থানেতে কেড়ু অধ ছুই কর 
শুক্রীচারধ্য সপ্তমে লগ্নেতে উদয়। 
নবগ্রহ তু্ী কেতু ক্রমতঙ্গ নয় ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর বেলা উপর গগন । 
কৌশল্যা রাণীর গর্ভে গ্রসববেদন।” 
( আদিকাণ্ড ১১১ পত্র, ২য় পৃষ্ঠা )। 


“পঞ্চমী উত্তম দিন শুনহ রাঁজন। 
সুচন্ত্র স্ৃতার! শুভযোগ বিলক্ষণ ॥ 
একাদশ স্থানেতে আছেন বৃহম্পতি। 
তৃতীয় স্থানেতে শনি শুন নরপতি।॥ 
কর্মস্থানে শুক্রাচাধ্য বৈরিস্থানে রাহু। 
আঁপদ স্থানেতে কেডু উর্ধ করি বাছ ॥ 
তেজ স্থানে দিবাকর বুধ ধনস্থানে। 
বাজান্থানে ভূমিপুত্র শুনহ রাজনে ॥ 
লগ্নেতে আছেন চন্ত্র কহিন তোমায় । 
হেন দিন মিলে রাঁজ! বহু ভাগ্যোদয় ॥” 
. । আদিকাণ্ড ১১৩ পত্র, ১ম পৃঠা : | 
“উভয় আচার্য তবে কহিল বচন। 
শু্ুগক্ষ দশমীর দিবস উত্তম ॥ 
দশ দণ্ড নিশি অন্তে লগ্ন শুভক্ষণ। 
ক্রমভঙ্গ কিছু নাহি গ্রহ তারাগণ ॥ 
ববিক্রে মোম লগে চতুর্থ মঙ্গল 
পঞ্চমেতে গ্রহ সর্বত্র কুশল ॥ 
ফোগচক্রে রহস্পতি ঘ্টমেতে বৈসে । 
কাচা তৃতীয়তে কছি সভাপাশে ॥ 
অষ্টমেতে শনিগ্রছ দশমেতে কেতু। 
একাদশে ভুঙ্গী হয রাহগুপসেড ॥ 


২২ হরপ্রসাদ*সংবর্ধন*লেখমালা 


নক্ষত্রেতে রোহিণী লগ্নেতে রাশি তার। 
হেন লগ্ন ংযোগ হইব! লোকে ভার ॥ 
ফাগুনের রয়োদশ দিবসের নিশি । 
চন্ত্রকৌলে রোহিণী নক্ষত্র আছে বসি ॥ 
এই লগ্ন অতি ভাল বিবাহের দিন। 
ইহার নিকটে লঙ্ন ভাঁবাংশে মলিন |” 
( আদি, ১৬৬1২৯-১১ হইতে ১৬৭১/১-৩ )। 
পদৈবযোগে রাজা তবে পীড়া কৈল শনি। 
বৃষরাশি নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী ॥ 
রোহিণী বৃষেতে যদি শনি পীড়া কৈল।” 
( কিছ্বিন্ধ্যা, ২৮ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা) । 
তাহার কাঁবা ও অলঙ্কারে কৃতিত্বের পরিচয় গ্রন্থের ভাঁষা, ভাব, লালিত্য ও 
যচনা-পারিপাট্যে ধহ স্থানেই সুম্প্ট হইয়াছে, পুনরুক্তি নিশ্রায়োজন। তিনি নিজ পাত্তিত্য, 
চক্রিজ্র ও তেজস্িতার গুণে ধীরে বীরে মন্তকোৌভৌলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 
নিজ শিব্য-সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ গ্রতিপন্ভিশালী ছিলেন। অবস্থার সঙ্গে বু লোক তীহার 
আজ্ঞাবহ থাকায় তিনি 'বুদ্ধ অবতার, বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। 
কেন ডিনি বুদ্ধরূপে পন্নিচিত হইলেন, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াঁছেন।_ 


টা “রামাঁননদ কহে তাই সংসারের লোক। 
রা বুদ্ধ ভাষা শুনির! ঘুচায দুঃখশোঁক ॥ 
সর্ধশক্তিমত আর ইচ্ছা কাঁলিকাঁর। 
কলিযুগে রামীনন্দ বুদ্ধ অবতার ॥ 
কলিতে জাগ্রত হৈতে ভ্রিলোকজননী । 


শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আদিল! অবনী ॥” 
( আদিকাও্, ৮৫ পত্র; ১ষ গৃ)। 
আবার গ্রন্থের ভণিতাতেও বুদ্ধদ্েবের উক্জিই পাওয়া যায়, এরূপ উক্তি লক্কাকাণ্ডের 
মধ্যেই বেশী _. 
(ক) “বুদ্ধদেব কহে শামা নিবেছি তোমায়। 
ভাবিতেছি চিত্তে মাতা করি কিযা হয় ॥ 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২৪৩ 


জর! দেহ আমার ছৈল দিনে দিনে। 
বিন! যয়ে এ মন্কট মোরে দিলে কেনে ॥” 
(লঙ্কাকাণ্ড ৯ পত্র, ১ম প)। 
(খ) “বুদ্ধদেব কে বুথা জন্মিল সংসারে । 
লয়্য। বাউক মহাকালী ভৈরবনগবে ॥ 
কুপা করি মৌবে দেহ মোর পূর্বধাম। 
নরদেছে নান! দুঃখে কগীগত গ্রাণ॥” 
। লঙ্কাকাণ্ড, ৭ পত্র, ২ পু । 
(গ) দবুদ্ধ কছে কালি রহিবারে নারি। 
স্বধাম 'মামারে দান দেহ শীঘ্র করি ॥ 
দারুত্রন্ম সেবা করি জেরবাঁর হৈল। 
বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে তাল। 
বস্তহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ। 
নিষ্ন কষ্টদায় আর লোকমধ্যে লা ॥ 
সৎকার্য্যে বিকাধ্য ছৈল করি নিবেদন । 
করিতে না পারি আর ভৌতিক সেবন ॥” 
( লক্কাকাণ্ড ৭ পত্রঃ ২ পৃ)। 
উদ্ধত কবিতা হইতে মনে হয়, লক্কাকাণ্ড রচনাকালে রামানন্দ 'মতাস্ত বৃদ্ধ ভয় 
পড়িয়াছিলেন, তাহার নিকট, তাহাও ভিনি বুঝিতে পারিয়া- 
5 জিএাদপিক্ধূ পউিল্র কি 
নিজ বদ্ধ নামেই নিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আদিকাণও ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, দারুতরঙ্ষকে রাদা করিয়! তাহার সমক্ষে গান করিবার জন্ত এই নূতন রামারণ 
রচনা করিয়াছেন,'আবার তিনিই লঙ্কাকাণ্ডে দার্রদ্ধের উদদে্্ে লিখিতেছেন, “বৃথা কা 
“দেখি কাল কাটা নহে ভাগ । বস্বহীন বিগ্রহ সেবিযা নছে কান ।”- ইছাতে মনে ছয়, বৃদ্ধরূপে 
ভণিত! গ্রকাশকালে তিনি বিগ্রহ ঝ! সু্িপূজার বিরোধী হইয়া ছিলেন। 
এ সমর যে তাহার বয়স অনেক হইয়াছিল, দন্ত বা কেশ গিয়া ছিল, গ্িচর্্ন অবশেষ চইরা 
পড়িয়াঁছিলেন, তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা, 
“রামানন্দ কছে এই অনন্ধব কথ! । 
বনচর পঞুসঙ্গে গ্রডু কৈল মিতা ॥ 


২৪৪ 


হরপ্রস।দ-সংবর্ধনলেখমাঁল। 


শরীর করিম্থ পণ আমি এ পামর। 
না হইল-*-চর্শ চক্ষের গোচর ॥ 
ধনিতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল। 
মাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল ৷ 
এই দেহ দিনে দিনে হম্্যা গেল জরা। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রাণে হইলাম সার! ॥ 
ক্ষুধায় না মিলে অয় পিয়াসে না পানি। 
মিথ্যা ধন্দে গেল মোর দিবস রজনী ॥ 
যবন হইতে মেলে দুই রাজ্যেশ্বর। 
বৃথা কাঠ সেবি মোর টুটিল পাঁজর ॥ 
দস্ত অস্ত কেশ বেশ করাছে পয়ান। 
দুরের মনুয্ত নাহি দেখি যে নয়ান ॥ 
শেষকালে কষ্ট পাইব নিজ কর্ম্পাকে। 
মোর অন্তে সেব৷ যায়্য। হাশ্ত হবে লোকে ॥ 
দারা ছাড়ি পাপ ভর! ভরিন্গ 'অপার। 
স্থিচম্সার কৈলা অভিশাপ তাঁর ॥ 
দার! সত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই। 
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই ॥ 
কাল হৈল কণ্টক কল্পনা রৈল মনে। 
না পূরিল চিত্তআশা! কব কোন্‌ জনে ॥ 
পঞ্চশক্তি প্রাণপণে করিয়া স্মরণ । 
হয় নয় কাধ্যসিদ্ধ জানিব কারণ ॥ 
ধর্মসাক্ষী করি তবে সংসার ছাঁড়িব। 
কতদূর কিবা হয় সাক্ষাৎ দেখিব।॥ 
সমর নাঁহছিক আর কার্ধযা কেনে জর! । 
পঞ্চশক্তি কপটেহইনগ আমি সারা ।” 
(কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ড, ১২ পত্র» ১পৃ)। 


উক্ত কবিতায় তিনি একটি বিশেষ কথা লিখিয়াছেন,_“্যবন হইতে মেলে ছুই ক্ষাজ্যেশ্বর” 


অর্থাৎ তাহার দীর্ঘ জীবনকাঁল মধ্যে তিনি দুইজন যবনসমরাটুকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে 


বুদ্ধাবতার রাম।নন্দ ঘোষ ২৪৫ 


মনে হয় যে, ত২কালে শাহজাহান্‌ জীবিত ছিলেন ও অরঙ্গজেবের অত্যাচারও লক্ষা করিয়া- 
রমানগের সময ছুই ছিলেন। বুনধপ্ত তথাগতনাথ প্রাচ্য ভারতে ১৬:৬ উঠা প্যান 
জন মুমলমান সঙাট অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এ সময়ে রামানন্দ ুদ্ধরূণে প্রথিত হন 
নাই। তাহা হইলে ভোটপরিব্রাজক এ কথা লিখিতে বির হইতেন না। 
মনে হয়, তাহার অব্যবহিত পরে, প্রায় ১৬৬, গ্ঠান্দে রামানন বধূপেসমা্া্ে প্রচারিত 
করিয়। থাকিবেন। এসময় তাঁহার বরম ৭০1৭ বর্ষ হওয়াই সম্ভব। রামানন্দ এ সময় 
্ীপুত্র কন্তার সংব ছাড়িরাছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের বিয়াগে কাতর হইযাছিলেন, - 
“রামানন্দ কহে ভাই কি কহিব আর। 
বিযোগে বিয়োগে সদ! দেখি অন্ধকার 
সদ! উৎকত্িত থাকে বিশ্লোগীর মন। 
বিধি নিধি নাহি দিলে পাঁয় কোন ভন 1” 
। অবোধ্যাকা ধ ১৫পন়্, ১পু)। 
করুণায় তাহার দয় 'আছ্ছর হইয়াছিল, _ 
“রামানন্দ কহে লীলা অগমোর পার। 
মেই বুঝে সে করুণার ভাবাবেশ যার ॥” 
'আঅযোধ্াকা গু ২২গক। ২পু 1 
স্টাহার বিশ্বাস ছিল মে, দুই মাম পরেই ভিনি মৈনবর্য লাভ কৰিবেন,_ 
“্বিলাসে বিপদ হয় কিমের কারণ। 
সম্পদ সময় কেন সংশয় জীবন ॥ 
মহৈষ্ধ্য বাকী আছে ছুই মাস কাল। 
কিছু চারা নাহি দেখি এব! কি জঞ্জাল।” 
(আদিকাওু, ১৪৯পত্র, ২পৃ)। 
উপরো্ প্রমাণ হইতে বুঝ! যাইতেছে, কিঞিদধিক আড়াই শ বর্ষ পূর্বে 
রামাদনের আবির্ভাব- রাডুদেশে রামানন্দ ঘোষ ুদ্ধদেবারপে তাঁহার ভ-সমাজে প্রথিত 
কাজ হইয়া ছিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 


কঃণ। 


ঃহ্ষ্ধ 


বদ্ধদেবরূপে তিনি রামায়ণ লিখিতে গেলেন কেন 1 
- প্রামানন্দ লিখিল মারুতি আজ্ঞা পায়া। 
রামারণ রচনার কারণ “ঠাই ্রসথর গুণ চিন মজাইয়া 1? 


( আদিকা, ১৫৬ গর্ত, ২পৃ)। 


২৪৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


হনুমানের প্রতি তাহার এত ভক্তির কারণ কি? 
হল্গমান্‌ সন্বন্ধে কিছিন্ধ্া কাণ্ডে ঘোষণ! করিয়াছেন, - 
“ছন্দরূপী দ্বারে তুমি দেখহ বানর। 
পরাৎপর মৃত্তি তিহে! সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥” 
( কিছিন্ধ্যা, ২৬পত্র, ২পু )। 
“মহারুদ্র হনমান্‌ এ লীলার সার ।” 
' লঙ্কাকাণু, ১০পত্র, ১পৃ)। 


ধর্মপূজক রামাই পশ্ডিত হইতে এই সম্প্রদায়ের সকলেই হন্মানের ভক্ত । শুক্সপূরাণে 
হ্ছমান্‌ ধর্মঠাকুরের প্রধান সেবাইত ও ধর্শমনিরের প্রধান ছাররক্ষক | 
কেবল হনুমানের আদেশ বলিয়া নহে, তিনি রামচন্্রকে ও দারুত্রঙ্গকে অভিন্ন মনে 
করিতেন, 
“মিথ্যা কতু নাহি হবে ঘোষের অক্ষর । 
দারুরূপী রাজা রাম ভুবন ভিতর ।” 
(আদিকাণ্ ৩১ পত্র, ২পু)। 


এ কারণে তিনি রামচন্ত্রের চরিব্র-প্রসঙ্গে সর্ব ই বৌদ্ধভাব ঝা নির্ববাণের কথা ঘোষণ! 

করিযাছেন।_ 

"ঈশ্বর আরাধি রাজা জানপ্রাপ্ি হৈয়া। 

হইল! নির্বাণ মুক্তি যোগেরে সাধিয়া ॥” 
ও ( আদিকাণ্ড ১৩পত্র, ১পৃ)। 

“্যোগবলে হরিপদে মন মজাইল। 

ছুইদ ভজনেতে নির্বাণ পাইল ॥” 

(আদিকাও, ২৭ প্র, ১পৃ)। 


জীবন ত্যজিলা রাজ] ঈশ্বর ভাবিয়া । 

হইল নির্বাণ মুক্তি হবি আরাধিয়। ॥” (আঁদিকা, ২৮ পত্র, ১পৃ)। 
নির্বাণ মুক্তির বার বার উল্লেখ থাকিলেও হরি আরাধনার কথা থাকায় রামানন্দকে 
অনেকে বৈষ্ণব মনে করিতে পারেন, কিন্তু রামানন্দ তাহাদের সুন্দেহ 
ভঞ্জনের জন্ত লিখিয়াছেন।__ 


নির্ববাণ 


রাঙানন্দের ধর্মমত 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২৪৭ 


“মুনি কৈলা রাজা হে সংসার কিছু নয়। 
জগতে ছুলভ হয় ঈশ্বর আশ্রয় ॥ 
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন রূপে হরি। 
একতা হইলে তজে তিনে এক করি 
তবে সেই কৃষ্ণ তারে হন ফলবান্‌। 
এক কৃষ্ণ ভজনে নিক্ষল হয় কাঁম॥ 
সাধু গুরু ছাড়ি কৃষ্ণ ভজন ন! হয়। 
স্থল বিনে জল কত ন! পাঁয় আশ্রয় 
৪ এ চা 
এই ভক্তি ভক্তিমত কহি যে তোমায়। 
তুক্ক মুক্ত বৈরাগ্য তা ছৈলে প্রেম কয়! 
ত্যক্ত বৈরাগ/তা হয় সর্বসারাংসার। 
বিষরীর নহে তাহা দড় রাখা ভার ॥ 
গুরু বৈধবের যেই না করে পশন। 
ত্যক্ত দ্রব্য প্রায় পুণ্য না করে গ্রহণ ॥ 
মননেতে সেবা করে এক কৃষ্ণ তরে। 
বাহ ভাব কদাচিৎ প্রকাশ না করে॥ 
গুরু সাধু মঞ্জে সেই তৃণতুল্য গণে। 
সঙ্গ থাক ফিরি নাহি চাহে স্বর্গপানে 
সঙ্গ কৈলে ভঙ্গনেতে ক্রমতঙ্গ হয়। 
অতএব সির্ধ উক্ত সঙ্গ না করয় ॥+ * 
(আদিকাণ্ড, ৬২ পত্র, ২পৃ।। 
উদ্ধত উক্তিহ্ুইতে মহাযান ধর্মের তিরত্পূজা ও শ্রেষ্ঠ সিদ্দিলীতের আভাস পাওয়া 
যায়।, রাঁমাননের পূর্বে বৈব নামে পরিচিত উৎকলের প্রচ্ছ বৌদ্ধগণ যে ত্ প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন, রামানন্দ যেন তাহারই ঘোষণা করিয়াছেন। উৎকলের গ্রচ্ছন বৌদ্ধগণ 
বলিয়া থাকেন, - 
প্জীব আত্মা রাধে বলি পরম মুরারি।” 
( অচ্যুতাননের শৃন্ভসংহিতা ২য় অঃ) ১* 
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২৪৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


“একাঙ্গ ব্রহ্মরূপ হোই। রাধিক! সে ভাবগ্রাহী ॥ 
গোঁলোক নিত্য এহা কছি। শৃন্ভ দেউল এ বলাই ৮ 
( জগন্লাথদাসের তুলাভিনা ) ১" 
“পরম আত্মাটি মছাশুগ্ত বলি ভাঁব। 
এহিটি অরূপানন্দ নাম তত্ব ঠল। 
উতদ্তব সংগ্রহ করে রাধাপ্রেম তোল ।” 
( শুস্ঠসংহিতা, ২২ অঃ) 
উৎকলের সুবৃহত গ্রন্থ দ্বাদশ বন্ধ ভাগবত-রচয়িতা মহাঁকবি জগন্নাথ দাঁসও স্পষ্ট 
লিখিয়াছেন,_শান্ত্রে বৃন্দাবন, মধুর! প্রভৃতি যে সকল মহাতীর্থের উল্লেখ আছে, সে 
সমস্তই “মহাশূন্ত' 
“রুষ্কর ক্রীড়ারস এহি। গুপত বৃন্দাবন কহি। 
মথুরাপুর মহাশুন্ত ৷ গোঁপনগর সেহু জান ॥% 
(তুলাভিনা, ৯ অঃ )। 
রামানন্দ উৎকল কবিগণেরই যেন অনুসরণ করিয়াছেন। ক্রান্মণ্যধন্মের বিশেষত্ব _ 
দেখগুজ! ও বোদ্ধবর্শোর বিশেষত্ব _গুরুপূজা।১* রামানন্দ গুরুপূজাই সমর্থন করিয়াছেন। 
উৎকলের বৌদ্ধ ভক্তগণের ন্যায় রামানন্দ নিজ জীবাম্মাকে নারীরূপেই বর্ণনা 
জবা! ও পরমা করিয়াছেন। তাহার সহিত পরমাত্মার কি সহন্ধ, তাহা এইরূপ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_ 


প্রামানন্দ কহে বাড়াইলে বাড়ি যায়। 
তরঙ্গ উঠিলে তাহা থামা বড় দায় ॥ 
আম অভাগিয়! এত কষ্টে নৌকা পায়া। 


সংসার ছাড়িয়াছি তাহারে তজিয়া ॥ 
জীয়স্ত ত্বামীতে বৈধব্যগ্রায় হয়া । 


কঠিনতা গুণে কেহ না চাক্স ফিরিয়া ॥ 


শপ পাপা 
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বুদ্ধাবভাঁর রামানন্দ ঘেষ ২৪৯ 


কঠিন যে জন তার ভাব রাখা ভার। 
কগ্ঠাগত কলেবর হয়্যাছে আমার ॥ 
অচল অথর্ব স্বামী ন| বলে না চলে। 
নীরব সতত কোন বাঁক্য নাহি বলে॥ 
প্রাণপণ কৈলে কিছু বাক্য নাহি কয়। 
ভাল মন্দ জান কিছু নাহিক বিষয় ॥ 
নারী হয়া দারিবেশে ভ্রমিয়। বিকল। 
নিতি নাহি গৃহবাসে কড়ার মন্বল॥ 
আপনি উদ্যোগ করি আনি দিবে বাতি। 
নারীর উদ্যোগে ঘরে বসি খার পতি ॥ 
সন্ধ্যাতে রাত্রিতে দিনে ভাহাতে সন্তোষ । 
শীকান্ন বা মিষ্টান্স বা সমান পরিতোষ ॥ 
গৃহাশ্রমী হয মোর ঘট্যাচ্ছে জঞ্জাল। 
নারী হয়যা স্বামীকে পোঁষিব কত কাল॥ 
কত লোক আইনে তার সন্ন্ধ ঘটায়্যা। 
তব লইতে হয় মোরে আপনা! বেচিয়া ॥ 
স্ত্রীলোকের সুখ কে স্বামীর সন্টোষ। 
মোর ভাগ্যে এ দেহেতে না হইল সংযোগ ॥ 
রামানন্দ কহে এই ভাবি দিবারাতি | 
হায় আমি কি গুণ দেখিয়া কৈচু রতি ॥"? 
( কিছিক্ধ্যাকাও, ৬ পত্র, ১11 
আবার অন্তত্র বলিয়াছেন,-_ 
* «ঘোষ কহে কেবা বড় তপস্তার পর। 
জিরার সিদ্ধ সাঁধকেতে হয় বহু পাঠান্তর ॥ 
কুকর্ম যাজন করি চলিয়ে কুপথ। 
সাধ্য সিদ্ধ গুণে পুরি সর্বব মনৌরথ ॥ 
নারী হ্যা দারি পথ করিয়া াজন। 
ধর্শ নিত অণ করি অখিলের জন। 
(আদিকাণ্, ৪২ গন্ধ, ১পৃ)। 


8) 


ত২ 


২৫৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*লেখমালা। 


রামানন্দ সিদ্ধীসিন্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“নিগমের গম্য করা অসিদ্ধের নয়। 
সিদ্ধাসিদ্ধ ছুই বস্ত মোরে নাহি ভায়॥ 
পক্কাঁপক্ক মোরে ছুই বস্তু পরতেক। 
৬ ভাঁবকের ভাব তাহে বিশেষ অনেক ॥ 
মোর ভাব ব্যাখ্যাদণ্ড না দেখিলে মরি। 
ধেয়ানে ধরিয়। মৃত্তি প্রাণ রক্ষা করি”, 
(কিছ্িন্ধ্যাকাও ২৪ পত্র, ২গৃ)। 
আবার নিজের সিদ্ধদেহ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,_ 
প্রামানন্দ কহে ভবে আমি সিদ্ধ দেহ পার্যা। 
কালীশাপে রহিলাম আচ্ছন্ন হইয়! ॥” 
(আদ্িকাণ্ড, ১১৪পত্র, ১পু )। 
পরে আবার বলিয়াছেন, 
“ভাবিয়া চিত্তেতে কিছু না হয় অন্তরে । 
দ্নেখি দেখি মহাঁকালী কত দূর করে ॥ 
আইলাম সংসারেতে কাঁলী আজা লয়্যা। 
রহিলাম ঢাক! অগ্নি ভম্মে আচ্ছাঁদিয়া ॥ 
কালরপা কামিনীর না পাইন মন। 
কি হয় ভাবিম্না কাল করিছ যাপন ॥ 
আঙ্জি কালি মৃত্যু কাল আইট ক্রমে ক্রমে। 
কবে আর কিবা করি বৃথা পাই ভ্রমে ॥ 
কালী বইলা হবে লবে পশ্চাতে জানিবে। 
যে হউক তোমার কীর্তি সংসার টাকিবে ॥ 
(অযোধ্যাকা্ড, ২৫ পত্র, ১পৃ)। 


রানানদ মহাঁকালী বলিয়া নহে, পঞ্চশক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি আদিকাঁণ্ডে 
তারস্থর়ে ঘোষ! করিরাছেনঃ-- 
“রামানন্দ কহে যার ধর্মনিষঠা হয়। 
নিজ প্রাণ ছাঁড়ে তবু ধর্ম না ছাড়ন॥ 


রাদ!নঙে: হহাকাপী 


বুদ্ধাবভার রামানন্দ ঘোষ রঃ 


সর্ব ধর্দ মোর মহাকালী-আজ্াদান। 
কুপা করি বিশ্বেশ্বরী করে বলবান্‌॥ 
কালী বাম হলে আর কুল নাচি পাঁট। 
কালী কৃপা হলে নিগম গম্য পাই ॥ 
ভঙ্গ! দিয়া জগমাঝে কালী বদি করে। 
কাণা হয়া প্রকাশিব ভূবন ভিতরে । 
বিমল বৈষণবী পূজ! জগতে টুটাইব। 
পাপ কলি ক্ষিতি হইতে দূর করি দিব! 
রাঁধ কালী লক্গী বাণী গঙ্গা গুণবতী। 
পঞ্চশক্তি গ্রকাঁশ করিব এই ক্ষিতি ॥ 
দান যশ পৌরঘের মীম! করি যাঁব। 
এই ঘটে আর অন্ত মুর্ভি গ্রকাশিব॥ 
বঙ্গাব ত্রেতার ধর্ম কলির ভিতরে। 
এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে ॥ 
যবন ম্নেচ্ছের রাজ্য বলে কাঁড়ি লব। 
একচ্ছত্র রাজ! করি দীরুতরহ্ধে দিব ॥ 
তারপর ভৈরবী নগরে পাব ধাম। 
দেখি কিবা করে কালী কল্পতরু নাম ॥ 
অল্লাক্ষরে ভাব লয়্যা রামানন্দ ভণে। 
মহাকালী পাদপগ্মে বেচি নিষ্ প্রাণে ॥” 
( আদিকা, ১৩৪ পত্র, ংপূ হইতে ১০৫ পদ্র পু )। 


ইহার পূর্বেও রামানন্দ বলিয়াছেন, 
প্বাজিবে ঘোষের ডঙ্কা ভুবন ভিতরে। 
পঞ্চশক্তি ঈঙ্ষিত বারণ কবে করে ॥ 
হেলায় তয়াব পঞ্ পতঙ্গ পামর। 
কালী জপি কাল হ্যা ভুবন ভিতর ॥” 
আদিকাণড) ৯৮ পত্র, ২পু)। 


২৫২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমালা 


আবার পঞ্চশক্তির একাঙ্গ হইবার কথাও পাঁওয়া যায় 
“রামানন্দ কহে যাহা! চিত্তে মোর ছিল। 
দূরন্থ দেখিয়া তারে চিন্তে প্রাণ গেল ॥ 
শরীরের ক্রমভঙ্গ দেখি লাগে ভয়। 
এই দেছে তাহা দেখা হয় কিনা হয় 
পঞ্চশক্তি মিলি কৈলা একা ্গ হইয়া । 
তাহার অধিক যাবে জোর ডঙ্কা' দিয়া ॥” 
( অরণ্যকাও্ড, ৯ পত্র, ২পৃ)। 
দপঞ্চশক্তি মসিমুখে আজ কৈল বাঁণী। 
আছয়ে মঙ্গল পিছে নাহি টল ভুমি ॥ 
সে বাঁক্য আমার চিন্তে না জন্মে গ্রত্যয়। 
ষত আশা করি তাহা বিপরীত হয় ॥ 
কালী বৈলা নাহি ছাড় চিত্তের নিতান্ত। 
রামানন্দ কহে সভে ভাঁল আমি ত্রান্ত ॥” 
( কিছ্বিদ্ধ্যাকাঁণ্, ২৫ পত্র, ১ পু: । 


পূর্বেই লিখিয়াছি, মহাঁযাঁন বৌদ্ধগণ কালীপুজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাধানের মধো 

তান্ত্রিকত৷ প্রচারের সহিত অনেকেই শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রামানন্দ সেইরূপ 
বৌদ্ধশাক্ত ছিলেন। উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ পঞ্চধঠানী বুদ্ধকে যেমন পঞ্চ বিষুঃবধপে গ্রচাঁর 
করিয়াছিলেন, ১৯ সেইরূপ শাক্ত রামানন্দ পঞ্চশক্তিরু গ্রতি ভক্তি দেখাইয়াছেন। রাধা 
কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা, এই পঞ্চশক্তি, নামে ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ষম্বরূপিণী, একা্গ হুইয়াই 
তাহাকে দয়! করিয়াছিলেন। এই পঞ্চশক্তির অন্ততমা গঙ্গা সম্বন্ধে রামানন্দ লিখিয়াছেন,_ 
“ছুরারাধ্য গঙ্গা বড় শুনহ রাজন্‌॥ 

শান্ত্রবিজ্ঞ জনেতে প্রণাম বরে বেদ। 

দ্বয়ং বদ্ধ ন! জানে সে বরন্ধময়ী ভেদ ॥ 

গুণময়ী নন গঙ্গা গুণাংশে বিজয়ী। 

সগুণ বিগুণ সেই পরাৎপরময়ী ॥. 


্রক্মময়ী গছ। 


৯৯ 165 006 11০৫৩0 3400750) 200 165 001061$) 106৭ 91--99. 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২৫৩ 


সিদ্ধ সাধ্য শক্তিকে বিমুক্ত যার বাঁরি। 
কোথা ভত্ব পাবে তার আরাধন! করি ॥ 
সাধারণ বিগুণ নিগুণ সেই বারি। 
নহে সে পুরুষ বাছ। নহে সেই নারী ॥ 
নিয়ম নাহিক পুত্র কৌথ| তার ধাম। 
জগতে ব্যাগ গঙ্গ! জগতে নির্ণ।ম ॥ 
গলা হগনারারণ প্রণব ভাহ।র। 

বহু ভাগ্যে উপজীবে ভেদ জান! তার ॥ 
বিষুপাদোদ্ুবা গা মুখ্যগুণা কয়। 
স্বয়ং বিষণ সেই গঙ্গা কহি যে ভোঁদীয় ॥ 
বিষ্ণু চৈতে ব্রদ্ধমরী বহুগুণ ধরে। 
ইচ্ছামযী হন গঙ্গা বিষ্ণুর শরীরে ॥ 
ইচ্ছ। বার কর্মকর্তা হয় সেই জন। 
বিনা ইচ্ছা নহে কোন কার্মের সাদন ॥ 
জীবঘটে শিব গৃঙ্গ] রক্ষঘটে প্রাণ । 
বিন গঙ্গা 'অখিল ভীবের নাহি আগ ॥ 
ঝামানন্দ কহে কি জানিবে নজন । 
বেদেতে অবিজ্ঞ ব্হ্ষম্্রীর কারণ ॥” 


। আর্দিকা গু, ৫৩ প্র, ২ পৃষ্টা হইতে ৫৪ গন্রঃ ১গু)। 


সুতরাং রামাননের গঞ্চশক্তি সাক্ষাং ব্গরূপিনী পরাশক্তি বই আৰ কিছুই নছে। 
শীক্যবুদধর নায় নবীন বুদ্ধ রামানন্দ ঘোষও ঘোষণা করিয়াছেন, 


"ভোববিদ্যাপ্রায় এই শরীর ধারণ। 
সংশারের ফনিতাতা নিমিষেতে জন্ম হয়, নিমিষে পতন ॥ 
না সর্কপ্রাধী জানে এই নর শরীর । 
দেখি গুনি ইহা কে হইয়াছে স্থির | 
অন্তরীক্ষে চলে রখ বাফু সঙ্গে গতি। 
নিমিষ করিলে ত্যাগ পবন সারথি ॥ 


২৫৪ 


হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


সুযুধ হইয়। রথ ভূমে পড়ি রয়। 
বায়ু যাতায়াত নিজ হস্ত বশ নয় ॥ 
সকল অনিতা মরে মোর মোর করি। 
মধ্যপথে মোট রাখি গালায় যে গাড়ী ॥ 
হাটে আমি কেহ করে লক্ষের ব্যাপার । 
লাভে মূলে হার! হয় কোন কুলাঙ্গার ॥ 
গাঠেতে বন্ধন রত্ব ঘোরে অনস্তরে। 
না ডুবায় চিত্ত কেহ প্রেমের পাঁথারে ॥ 

চর ০ ক 
এই যে শরীর দেখ জলবিষ্বপ্রায়। 
জলেতে উপজি বিদ্ব জলেতে মিশা ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত। 
ভব-ভয়ে ত্রাণ হবে ভজ লঙ্কাজিত ॥” 

( আদিকাণ্ ২য় পত্র )। 


মহাযাঁন বৌদ্ধগণ গীতাকে তাহাদের এক প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রামানন্দও সেই গীতার ভবে যেন বলিতেছেন, 


গীতাতন্ব 


“কালগ্রাপ্তি বিনে কেহ অকালে না মরে। 
মৃত্যুতে যায়াছে মিতা জগৎ সংসারে ॥ 
যার মৃত্যু তারি জগ্ম হয় আরবাঁর। 
বিষম আমার মায় সভাঁকার পর॥ 
মোর এই কর্ম তুমি না হও কাতর। 
মারিয়! রেখেছি আমি বালি রাজ! তার ॥ 
নিমিত্ত কেবল তুমি কহিন্থ তোমারে। 
কর্মকর্তা আমি জীব কর্ম্ভোঁগ করে।॥” 

( কিছ্বিন্ধ/াকাণ্ড, ১ পত্র, ১ পৃ)। 
“জম্ম মৃত্যু ছুই বন্ত একত্রে বন্ধন। 
চিন়স্থায়ী নহে গ্রতু জীবন মরণ ॥ 


বুঙ্জাবতাঁর রামানন্দ ঘোষ ২৫৫ 


রক্ষাকারী এ দেহের পরমাত্মা আপনি। 
সেই ছাস্মারাম প্রত বুঝিলাম আমি ॥ 
পরমায্মাতে করে যদি ভীবাস্তা সংহার। 
দিবা হয়্যা করহ রক্ষা কে করে তাহার ॥” 
(কিছ্িদ্ধযাকা। ১৫ পত্র, ১ম পু)॥ , 
পরমাম্মা ও জীব সম্বন্ধে রামানন্দ ঘোঁধ বলিতেছেন,_- 
“শিশু কহে তুমি সত ব্্মজ্ঞানী হয়া । 
কুতঙ্জ ঘটাও লোকে মায়া ফাঁসি দিয়া ॥ 
কোথা কার মাতাপিত! কোথা কার রাণী। 
নানা যৌনি ফিরি নিজ কম্মভোগী আমি॥ 
যে মোনিতে জন্ম নিজ কর্মাযোগে হয়। 
যবে যথা জন্মি সেই মাতাঁপিতা হয় ॥ 
নিজ নিজ কর্মভোগে লোকের ভ্রমণ। 
কেবা কার মাতাপিতা করি নিবেদন ॥ 
মাতাপিতাদভ ড্রব্য মাই নাই লয়া!। 
খিয়াছি দুহার দ্রব্য দুহা তরে দিয় ॥ 
মোর যথা কর্ণসত্র তথা বাব আমি। 
কর্মসথত্র মোর প্রন জনকজননী ॥ 
কত কোটি বার পিতা আমার তনয়। 
সম্বন্ধ নিয়মে লোকের সর্বনাশ হয় ॥ 
নিঃসম্দ্বী যে জন ঈশ্বর বলি তাঁয়। 
বিক1র মরিয়া! গেলে ঈশ্বর সে পায়॥ 
ফাপরে পড়িয়া জীব দেখে অন্ধকার। 
মাতাপিতা ভাইবন্ধু মনের বিকার | 
নাহি রহে ইহা হৈলে জানের উদয়। 
যদবধি অজ্ানতা আমি মোর কয় ॥ 
মায়! বেড়ি যদবধি জীবের চরণে। 
সম্বন্ধ ঘটাইয়া ম'র কর্ম ক্রমে ॥” 
( অরণ্াকাঁণ্? ২৭ পত্র ।| 


জীব ও পরম 
সম্বন্ধে 


২৫৬ 


হরপ্রদাদসং-বর্ধন-লেখমালা 


রামানন্দ নিজের ইষ্ট শক্তিকে নিজের অবস্থা জানাইরা বলিয়াছিলেন,__ 


অনুরাগ ও বিরাগ 


“রামানন্দ কহে কালী দাগ লাগি মনে । 
জগ অন্ধকারময় দেখি যে নয়নে 
নিক! কাপড়েতে কালি দাগ লাগি গেল। 
শতধৌত কৈচ্ন কাঁলি দাগ না ঘুচিল। 
অনুরাগ ভিন্ন দীগ শোভা! নাহি করে। 
বেদাস্ত সিদ্ধান্ত যেন মূর্খের বাজারে ॥ 
বাঁকা অঙ্গ কালা কভূ সোজ। নাহি হয়। 
কালা অঙ্গ কালি হয়া মনঘটে রয় ॥ 
ত্বরূপ বিরূপ বুঝ! যাঁবে কাঁধ্যদ্বারে। 
খিরাগের ফলশ্রুতি রাঁগ যেন ধরে ॥% 
(আদিকাঁণ্ড, ১৩৮ পত্র, ১পৃ)। 


কিদ্বিন্ক্যাকাণ্ডে রামানন্দ খেদ করিয়৷ বলিয়াছিলেন:_ 


রামানন্দের সংসার * দাঁরা স্থুত জুতা আর বন্ধু কেছ নাই। 
সবদধে অবশেষে কি হইবে নাঁছি মিলে থাই ॥” (১২ পত্র, ১পু)। 
কিন্তু আঁবাঁর অরণ্কাঁণ্ডের তণিতাঁয় জানাইয়াছেন,_- 
“রামানন্দ কহে আমি ভাবি এ পম্চাৎ। 
দেহ অস্থে কাঁরে দিয়া যাঁব রঘুনাথ ॥ 
যে আছে শ্রীপাটে কেহ সেবাযোগ্য নয়। 


কপটা ভাবটা হইতে ইচ্ছা নাহি হয় ॥ 

যদা যাঁর দৃষ্টি থাকে স্ত্ী-পুত্রের তরে। 
ঈশ্বরের সেবাযোগ্য সে কি হইতে পারে॥ 
লুকাইবে ফণীর ফণা নিচেদিগে ভার। 
নিরর্থক বত শ্রম হবে আপনার ॥ 

প্রার্থন করি'ষে প্রভূ নিবেদি যে পায়। 
মোর বংশে তোঁমার সেবক যেন হয় 


র্‌ ক ক 
কালী বৈরা ইথে আমি কহি সার। 
প্রত ছাড়ি তব প্রাপ্তি হওয়া কিছু ভার 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ৫! 


আমি দিব জগ মধ্ে রটাইয়া তোমাঁয়। 
থদেযোতের সাধ্যে নাকি চন্দ্র ঢাঁকা যাঁয় ॥ 
উদয় করিবে তুমি জগব্যাপ্য করি। 
সাধ্য কার ঠেলি রাখে প্রলয়ের বাপি।”? 

(অরণ্যকাণ্ড, ২৪ পত্র ১পৃ?। , 
শেযোদ্ধত ভণিতা৷ হইতে মনে হয়, যেন ্ত্রী-ত্র-কন্যা প্রায় সকলেই কাঁল-কবলে পতিত হইলেও 
তাহার এককাঁলে বংশীভাঁব ঘটে নাই। তাহার বংশধর যাহীতে তাহার কীি বজায় রাখিতে 
পারে, যেন তাহারই প্রার্থনা করিয়াছেন। 

রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের যে পুখি হস্তগত হইয়াছে, সেই পুখির 'মাদিকাগু ১১৮৬সনের 
পৌষে আরম্ভ ও ১১৮৭ সনের বৈশাখে সম্পূর্ণ 'অবোধ্যাকাণ্ড ১১৮৭ সন ৭ই গৌধ, অরণ্যকাগ 
১৬ই এবং কিছ্বদ্্যাকা্ড ২৭ পৌষ লেখা অপ্পর্ণ হয়। অরণাকাণ্ডের শেষে পিখিত আছে,__ 
«এই পুস্তক হইল শ্রীরামকানাই হাজরার। 
লিখিতং শ্ীরামশস্কর চন্দ ভাগিনা তাহার ॥ 
নিবাস অদ্িকার দৃ্গিণ নাখুয়াবাাই। 
ইবে বাস রাণীহাটী শিমুল নবনাই |” 
ধাঁহার নিকট এই পুথিখানি পাইয়াছি, তীহার নাম রপস্ঠপতি হাজরা; তিনি সম্ভবতঃ রাম- 
কানাই হাজরার বংশধর। মনে হয়, রামানন্দ ঘোষের তিরোধানের পরও সঠার শিল্ান্শিশ্তগণ 
নিজ সম্প্রদায় মধ্যে এই অভিনব রামায়ণ গান করিতেন এবং তচ্জণ্য পরবর্তী কালে নকল 
হইয়াঁছিল। নকলকারী হারা মহাশয় এইরূপ কোন প্রশিষ্ঠের ব'শধর এবং রামানন্দের বৌদ্ধ 
সম্তরদায়তুক্ত ছিলেন। এরপ স্থলে মনে হয়ঃ সন ৯১৮৭ 1১৭৮০ স্বীষটাব) বা তাহার পরএ রাড 
দেশে এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল এবং বুদ্ধাথতারে বিশ্বা করিহ। থিন্লি এই পুথি আমায় 
দিয়াছিলেন, তিনি জাঁতিতে আগরী। এক সময়ে বর্দমান অঞ্চলে "আগরী' জাতি অতি প্রবল 
ও প্রতিগত্িশালী* ছিল। উত্তরীয় কার কুলপঞ্ী হইতে জানা যায়, রাজা বল্লালসেনের 
নিগ্রে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতূসহ মহেশ্বর দত নিহত হইলে মহেশ্বরের গর্ভবতী নারী আগরী গৃে 
গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহাই গণ্ঠে উবার দত জনগ্র্ণ করেন। এই উবা 
দত্তের বংশেই গৌড়েস্বর রাজা গণেশের জনগ। আগরীরা! বৌদ্ধ ভাঁবাপন্ন 
গাগা ছিলেন এবং তাহাদের ঘর গ্রতিপালিত হওয়ায় উবার দন্ত “তে 
ডি আগরী দত্ত গালি” বলিয়া কুল গ্রে বণিত হইয়াছেন। সন্ান্ত আগরীগণ 


আঁজও সমাজে কতকটা স্বাতসা রক্ষা বরিয়। চলিয়ছেন। মনে হয়, ইঙাদের মধো গ্রচ্ছর 


৩ 


২৫৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


বৌদ্ধাচাঁর প্রচলিত আছে। বর্ধমান জেলায় নানা স্থানে কেবল ধর্মপণ্ডিত ও যোগিগণের গৃহ 
বলিয়া নহে, আগরী, সদেগাপ, গন্ধবণিকঃ স্থুবর্ণবপিক্‌ ও শঙ্খবণিক্‌ প্রভৃতি জাতির সন্ত 
ব্যক্তিগণের কুলগ্রস্ কু্পপন্ধতি ও আচারব্যবহার আলোচনা করিলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্শের 
অনেক উপকরণ বাহির হইতে পারে। বাঙ্গালার হিন্দ-সমাজ এককালে বৌদ্ধধর্ম আত্মসাৎ 
করিয়া ফেলিলও এখনও ধর্ম-ঠাকুরের প্রভাব রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও 
ঝাটদেশের প্রত্যেক পুরাতন পল্লীতে ধর্মরাজ বা ধর্ঠাকুর পুজিত হইতেছেন। যেখানে 
যত ব্রাহ্মণ প্রভাব সেখানে ধর্মঠাকুর তত হিন্দু ভাবাপন্ন। কিন্তু যেখানে এখনও ধর্ধপত্তিত 
বা ডোমপণ্ডিতগণের কর্তৃত্ব, এখনও তথায় ধর্দঠাকুর সাবেক ধরণেই বিরাজ করিতেছেন। 
দানি কিন্ত ধর্মঠাকুর ব্রাঙ্মণের নিকট বা ধর্শপপ্ডিতগণের নিকট যে ভাঁবেই 
নির্শন পুঁজিত হউন, এখনও মূলমন্ত্র কোথাও পরিত্যনত হয় নাই। ধর্মঠাকুরের 
সেই মুমমন্ত্র এই,_ 
“যনস্তাস্তো নাদিমধ্যে ন চ করচরণো নান্তি কায়ে! নির্ণাদং। 
নাকারে! নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নান্তি জসমানি যন্ত | 
যোগীন্তৈজ্ঞানগম্যং সকলদলগতং সর্বলোটৈকনাথম্‌। 
তক্তানাং কাঁমপুরং স্থরনরবরদং চিন্তয়েৎ শৃষ্ঠমূর্তিম্‌।”” 
বল! বাহুলা, উক্ত মঞ্ত্রে মহাধান মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মহাশৃন্কবাদরূপ মুলত বিঘোধিত 
হইতেছে। 
শুরুপূজাই বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব । রাচ়ে যে কর্তাভজ! মত প্রচলিত আছে, তিব্বতের 
লাম! মতের সহিত এই ধর্মতের সানৃষ্ঠ থাকার অনেকে কর্তাভজা বা গুরুতজাকে বৌন্ধধরথ- 
মক মনে করেন। এইরূপ বঙ্গদেশে বাউল ও সহগিাদিগের আচার-ব্যবহার ও সঙ্গীতে 
বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণ স্বতি জাগাইয়া দেয়। 
কিছ বাক্গালার্‌ বিরাট্‌ বৌদ্ধসমাজ হিন্দু সমাজের মধ্যে বেমাদুম মিশিয়া গিয়াছে, 
মহামছোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অভিভাষণে তাহা 
বিশযভাবে বুঝাইযা দিয়াছেন। 


উৎকলে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্শোর পুনরভ্যুদয় 


যশোমতীমালিকাঁয় লিখিত আঁছে যে, গরুড় জগন্নাথকে সন্দোধন করিয়া বলিতেছিল।_ 


উৎকলে অভিনব 
বুদ্ধ অবতার 


“বুদ্ধ অবতার রূপ বহিল যে বাহ! । 

কেতে বেলে সেহিরূপ হইব চৌবাহা ॥ 

গরুড় বন শুনি প্রভু বলে মোর। 

শুন তাহা বুঝাই কহিবা! গঞ্গীবর ।€ 

অতিহি গুপত কথ! কহি দেবা তোভে। 

কাহি ন কহিবু এহা বুঝি থাঁহ চিতে ॥৯৮৮ 
০ চি ১ 

*শুণরে নন্দন তোতে দেউঅচ্ছি কন্ছি। 

কলিধুগ শেষ কতু থিবু বাট চাহি ॥১৬৩ 

মুকুদদেবন্ক একচাঁলিশি অস্করে। 

বুদ্ধ রূপকু তেজি থিবু গুপতরে ।১৩৪ 

আস্তে যেতে বেলে পিণড ত্যজিবুরে স্ত। 

সকল দেবতা যাঁক হেবে মেই মত ॥১৩৫ 

হরি হর বরদ্ধা এক অটহতি মুঁহি। 

নিজ আত্মা থিব মৌর অলেখর চাহি ॥১৩৬ 

মায়! কাঁয়া ধরি অবধূত বুলাইবু'। 

অলেখ গ্রতুক্ক আস্তে সেবা করি থিবু' ॥১৩+ 

চতুর্পাদে কলি আসি ঘুটিলাক মহী। 

মহাতেজ ব্রহ্ধ উদে হেবে শুন্থদেহী ॥১৩৮ 

নবকল্পঠারু প্রভু উদে হৈ ধিবে। 

খণ্ডগিরি মণিনাগ কপিলাঁস ঠাবে ॥১৩৯ 

ফল পত্র ক্সীর জল করিণ আহার । 

খেল খিলুখিবে প্রত ্দ্ধাণ্ডে ধাকর ॥১৪* 

নর মনুষ্য যে আদি দেবলোক যাঁএ। 

জানিল পারিবে কেছি গ্রুষ্ক উদয়ে 1১৪১ 


২৬০ হরপ্রসাদ-সংবর্দন-লেখমাল! 


মে শুন্পুরুষ মনে বিচাঁর যে কলে। 
নরসন্গ মঞ্চে খেলা! জরিবু বইলে ॥১৪২ 
মহাঘোর পাতক হৈব অবনীর। 
ভক্ত জাত হইচ্ছস্তি আজ্ঞাবে আস্তর ॥১৪৩ 
বুদ্ধরূপ ধরি গুরুরূপে জ্ঞান দেবে। 
কুভিপট দেই বানা! প্রকাশ করিবে ॥১৪৪ 
অতিথি যে ক্সীণরূপ ন চিনিবে কেছি। 
ূর্বার ভকত যে চিনিব ভীম ভোই ॥১৪৫ 
তাক্গ মুখে প্রতুষ্কর ভজন হইব। 
অলেখমগ্ু শৃন্তপদ যে রহিব ॥১৪৬ 
ভক্তজনে গাই তাহা পরম সন্তোবে। 
মহিম! নাম গায়ন্ত গুরু উপদেশে ॥ ১৪৭ ॥% 
ভগবান্‌ বুদ্ধর্ূপে আবার কবে অবতীর্ণ হইবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রস্থকার 
লিখিয়াছেন,-- 
মুকুন্দদেবের ৪১ রাজ্যাঙ্কে বুদ্ধ নিজ রূপ গোৌঁপন করিয়া মায়া কায়ায় অবধৃতরূপে 
বিচরণ করিবেন। খপ্ডগিরি, মণিনাঁগ ও কপিলাঁমে উদ্দিত হইবেন। ফল, পাতা, দুধ, জলঃ 
থাইয় এই তঙ্গাণ্ডে নানা খেল! খেলিবেন। সেই শুন্যপুরুষই অবতার হইবেন। বুন্ধরূপ 
ধারণ করিয়া কুস্তীপট দি! তিনি সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিবেন। তাঁহার সেই অতি- 
সুক্স রূপ অপরে কেহ চিনিবে নাঁ তাহার পূর্বের ভক্ত একমাত্র ভীমভোই চিনিবেন, তাহার 
মুখে প্রতুর ভজন হইবে। ভক্তজনে তাহা শুনিয়া গুরু উপ্ণদেশে মহিমাধর্মের নাম গান করিবে। 
যশোম্তীমালিকাঁয় যে ভবিষাদ্বাণী আছেঃ তাহ! বাস্তবিক ফলিয়াছে। রাজা 
মুকুদদেবের সময় শ্রী: ১৬শ শতকের শেষে বৌদ্বধন্ উৎকলে প্রবল ছিল, তাঁহা লাম! 
তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে, এমন কি মুকুনদেব লাম! 'তারনাথের নিকট 
ধর্্রাজ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। উত্তরে ত্রিবেণী পর্যাস্ত তাহার রাজ্যসীম! 'বিস্ৃত 
ছিল। কালাপাহাড়ের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন এবং দারত্রদ্ের নিগ্রহ হইয়াছিল, 
ইহা সকলেই জীনেন। জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের পারে অধুনা! পৃথক্‌ ক্্ধ্যনারায়ণের 
মন্দির আছে। এই নূর্ঘানারায়ণ কনারক হইতে আনীত স্সুত্ধি। অল্প দিন হইল, এ মুসত 
এখানে স্থাপিত হইলেও এখনে বহু প্রাচীন ভৃমিম্পর্শুদ্রার অবস্থিত এক * বৃহৎ 
বুধমর্তি রহিয়াছে। হৃরযনা'রায়ণের শৈশমুস্তির পশ্চপ্ডাগে একটি প্রাচীর তুলিয়! দিয়া সেই 
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প্রাচীন বুদ্ধকে গৌপন করা হইয়াছে। সম্ভবত: নকুদদেবের তিরোধানের সহিত বৌদ্ধ 
প্রভাব খর্ব এবং বু্ধমধ্তি গ্রাচীর দিয়া ঢাকা হইয়াছিল। এই মুষ্টিগোপনের সহিত ভক্তগণ 
বদ্ধরূপ গুপ্তভাঁবে থাকিবার কথা জানিতেন। তাহারা জানিতেন, বুদ্ধদেব বহুবার অবতার 
হইয়াছেন, স্মৃতরাং আবার অবতাঁর হইবেন। বান্তবিক উনবিংশ শতকে ভ্ঞগণ মধ্যে আবার 
বুদ্ধ অবতার হইয়াছিলেন, এবং খগ্ডগিরি, মণিনাগ ও কপিলাস অঞ্চলে তিনি কাটাইযা 
গিয়াছেন, অলেখলীলা নামক গ্রন্থে ীহার কীর্ভিকলাঁগ কীর্ঠিত হইয়াছে। 

খুব বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় সন্তর বর্ষ পূর্ব উৎকলের 'বষদ' দাঁমক রাজ 
সত্য সত্যই এক বুদ্ধ আবিৃত হইয়াছিলেন। “বউদ' নাম হইতেই বৌদধ-্থৃতি ভাঁগাইয় 
দেয়, এমন কি আজও “বউদ' রাঁজ্যে প্রাচীন ও অপ্রাচীন উয় প্রকার বৌদ্ধ ধর্শের 
বহু নিদর্শন রহিয়াছে। মহিমাধশ্মিগণের অলেখলীল! নামক গ্রন্থে লিপিত মাছে, ভগবদণ্জী 
উদ" রাজ্যে গোলামিঙগা গ্রামে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ীজগন্লাণও নীলাচল 
ত্যাগ করিয়া ভাহার সহিত মিলিত হইযাছিলেন। ঙগন্নাথকে বৃদধসবামী বলিয়! ছিলেন, 
সেই মহাশুন্য অরূপ অনাদিরূপ অলেখগুরুর আক্তার আমি এখানে আসিয়াছি। 
তোমাতে আমাঁতে এক হইয়া কলিপাপ নাশ করিব। মানবের হিতের জন্ত তোমাকে 
সত্য ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। কপিলাসে গিয়া সমাধি অবলগ্বন করিবে। এই বলিয়া 
বুদ্স্বামী নিষ্গ সর্বশক্তি ভগন্পাথে আরোপ করিয়াছিল্রেন। তখন বদ্রূপী জগগ্নাথ 
টেঁকানল রাজ্যে কপিলাস শৈলে অবস্থান করিলেন এবং গোবিনদ ন।মে পরিচিত ভইলেন। 
বুদ্ধাবতার গোবিন্দ এখানে ছাদশ বর্ষ সমাধিস্থ ছিলেন। তৎপরে তিনি কপিলান হইতে 
নামিয়। আঁমিয়া ভীমভোইকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বলিয়া থাকে, ১৭৮৬ শকে বা ১৮৬৪ ্ী্টান্দে বৃদস্বামী ধরব প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
ভীমভোই হইতেই এই নবীন বৌদ্ধধর্ম সমস্ত গড়াতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিরূপে 
প্রচারিত হয়, পরে সংক্ষেপে তাহার কথা লিখিতেছি। ১ 

ভীমভোই স্বরচিত কলিভাগবতে নিজ জীবন-কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন” 

' টঁকানল নামক গড়জাত ররাঙ্যের অন্তত ছুরনা গ্রামে ভীমতোই হীন কনাবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জগ্মান্ধ ছিলেন। প্রতিবেশীর ধান ঝাঁড়িয়া বা অপর কোন 
ম্ুরী করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কিন্তু তিনি সর্বদাই তাহার আরাধ 
ভীমোই অর্গিত প্রতুকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতেন, এবং ভীগর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। 

দাস এইবূপে তাহার ২৫ বর্ষ কাটিয়া গেল। ক্রমে তাহার জীবন দুর 
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বোধ হইল। এতকাল ডাঁকিতেছেন, তবু প্রভুর দয়া হইল না, এই ভাবিয়া! তিনি জীবন 
উৎমর্গ করিতে কৃতমঙ্বল্প হইলেন ও নিজ কুটীর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে 
এক কৃপমধ্যে পড়িয়া গেলেন। কৃপের জলে তিন দিন তিন রাত্রি কাটি গেল। 
গ্রামবামীরা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তুলিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি 
কিছুতেই উঠিটন না। অবশেষে ভগবান বুদ্ধের দয়া হইল। তিনি তৃতীর দিনে রাত্রির শেষে 
নিজ স্বরূপে কূপের ধারে আসিয়া দঁড়াইলেন এবং ক্লেহমাখ! করায় তীমভোইকে 
ডাকিলেন। ভীমভোই তীহার মনের বেদনা গ্রতুর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু দয়ার 
হৃদয়ে বলিলেন, “উঠ বৎস, আমার দিকে চাহিয়া দেখ।” কি আশ্চর্য! ভীমভোই 
চ্ঘচক্ষে দেখিতে পাইলেন, তাহার হৃদয়ের ভগবান্‌ স্বশরীরে তীহার নিকট উপস্থিত। প্রেমের 
পুলকে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। এতু হাত বাঁড়াইয়৷ দিলেন, ভক্ত ভীমভোই মুহূর্তমধ্যে 
হৃদয়ের দেবতার পার্খে আমিয়া ঈাড়াইলেন। প্রত কহিলেন, “তোমার ভজনম্বতির গুণে 
আমার দেখা পাইলে। এখন আমার চিরপ্রিয় অলেখধর্ধ প্রচার কর।” তৎপরে ভীমভোইকে 
ডোর কৌপীন দিয়া এই উপদেশ দিলেন, “তুমি গৃহস্থের নিকট ভিক্ষায় কেবল বাধা ভাত 
গ্রহণ করিবে, চাউল বা অপর কোন জিনিষ কখনই লইবে না, কেবল ভাত খাইয়া দেহরক্ষা 
করিয়া মহিমাধধ্্ প্রচার করিবে।* তাঁহার হারেশ্বরের আদেশ অঙ্কুসারে ভীমভোঁই কৌীন 
ধারণ করিয়া গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভিক্ষা চাহিবা মাত্র গৃহস্থ চাউল 'আনিল ; 
কিন্তু ভীমভোই তাহ! না লইয়া বলিলেন, "আমার ভাঁত চাই, অপর কিছু চাই না।” 
তাহার কথায় গ্রামের লোক হাসিয়া উঠিল, এ কোন্‌ ধর্ম? জাতি অজাঁতি বিচার নাই। 
জাতিভেদ উঠাইয়া দিবে নাকি? এদিকে ভীমভোইর তজন-সঙ্গীতে অনেকেই মুগ্ধ হইতে 
লাগিল। তখন গ্রামের প্রধান প্রধান গৃহস্থেরা একত্র হুইয়া বিচার করিয়া বুঝিল, “এরূপ 
লোক থাকিলে জাতিবিচার উঠিয়া যাইবে; সব একাকার হইবে তখন অনেকে একত্র 
হইয়া ভীমভোইকে মারিয়া! গ্রাম হইতে ভাঁড়াইয়া দিল। তাহাতে ভীমতোই অত্যন্ত কষ 
হইয়া ডোর কৌপীন ছি'ড়িযা ফেলিয়া কপিলাঁদ অভিমুখে ছুটিলেন, অর্ধ পথ যাঁইতে 
না যাইতে গোবিনরূপী বুদস্বামীর দরনি পাইলেন। তাহার অভিপ্রায় শুনিয়া “গ্রতু 
অতিশয় জুদ্ধ হইলেন ও ভীমভোইকে “সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমার এখনও সিদ্ধি 
হয় নাই। মার খাইগা কেন তুমি পলাইয়া আসিল?” এই বলিয়া প্রভু ভীমভোইকে 
পিঠমোড়া করিয়া বীধিয় ভুরনায় আনিয়া এক মন্দির মধ্যে বন্ধ করিয়! রাঁখিলেন। মন্দিরের 
কেবল বায় বলিয়া নহে, মন্দিরের গবাক্ষ ও যেখানে কোন ফাঁক ছিল, সমন্তই বন্ধ করিয়া 
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দিলেন, শেষে ভীমভোইকে সপ্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি তিনবার তালি মারিব। 
তোমার সিদ্ধি হইস্লা থাঁকিলে তুমি বাহিরে আমিতে পারিবে ।" 

অতঃপর বুদধস্বামী এক তরুমূলে বসিয়া তিনবার হাত তালি দিলেন। কি আর্ষ্্য! 
ভীমভোই সঙ্গে সঙ্গে ভীহার গুরুদেবের সপ্মুখে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ অতি 
্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, “তোমার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। এখন তুমি এখানে থাকিয়! 
আমার উপদিই ধর্মপ্রচারার্থ “ভজনপদাঁবলী রচনা কর। আর তোমার কোথাও যাইবার 
প্রয়োজন নাই ।” এই বলিয়া গুক বুদ্ধরূপী গোবিন্দ কোথায় অন্তর্ঠিত হইলেন, আর কেহ 
জানিতে পারিল না । মধ্যে মধ্যে তীমভোই কপিলাঁস শৈলোঁপরি গুরুদর্শন করিয়া আসিতেন, 
সেইথানেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া নির্বাণ লাভ করেন। 
গুরু ভীমভোইকে মহিদাধন্ধ গ্রহণবাঁলে “অরন্তি দাঁস” নাম দিয়াছিলেন। তাহার 
জানপদাবলিতে ও কলিভাঁগবতে “ভীদসেন ভোই, ও "অরখিত দাস উভয় নামেই ভণিতা 
পাওয়া যায়। 
ভীমভোই জম্মান্ধ ও নিরক্গর হইলেও তাহার প্রতিক ভজনপদে যে অসাধারণ 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পারচয় দিয়াছেন, তাহা অনেক বৈদান্তিক বা শ্রেষ্ট দার্শনিকের 
মুখে এরূপ সরল ভাঁযায় বলিতে শুনা যায় নাই। তাহার প্রত্যেক তজনগদে তাঁহার ওুরু 
বদ্ধ ধর্মমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার বিমল ও স্ুললিত ভজনসঙ্গীত শুনিয়া শত শত ব্যক্তি 
তঁহীর শিক্পত্ব ্বীকার করিয়া তাঁহার ধর্মতে দীক্ষিত হইযাঁছিল। অল্প দিন মধ্যেই তাঁছার 
ভূরন্দার কুটীর পবিতব তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইল। কেবল উড়িস্|র ১৮ গড়জাত বলিয়া 
নহে, অল্পদিন মধ্যে সন্লপুর, শোনপুর গ্রস্ৃতি দুরদেশবাসী উচ্চনীচ বহু লোক মহিমা 
গ্রহণ করিযাছিল। মহাযান বৌদবধর্থে শুররবাদের সহিত বছদেববাঁদ , গৃহীত হা ছিল, 
উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ গ্রীটায় ১৭শ শতক পর্যন্ত অনেকটা পূর্বামত মানিয়া চলিতেন, কিন্ত 
উনবিংশ শতকে বুনবস্বামী যে মহিমাঁধন্্র বা অলেখধর্্ প্রচার করেন, তাহা হীনযানদিগের 
খাঁটাশুন্বাদ। এখানে উদ হরণ স্বরূপ ভীমভোই রচিত একটি ভজনপদ উদ্ধৃত হইতেছে--১ 
*.. শশুন্ঘ-দেহী ছস্তি উদে হই রূপ রেখ নাহি হে। ( ঘোষা ) 
বরন্ুচি জল, নাঁছি মেবরুষ, ন থাই পবন, উনচাস বাই বছে ঘন ঘন। 
বড়,রঞ্ছি জল, নাহি নদীকুল, উলকপাত ধারা হোই হে। ১ 
জক জক উদা শুকিলা হোইছি, কপাট ন ফেবু নেত্ররে দিশছি, 
সে ঠারে আশ্রম অনুদিত বদ্ধ) উদ্দে অন্ত নাহি তঁহি ছে ॥ ২ 


২৬৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল! 


বালিমাটা নাহি উবকুচি হদ, গঙ্গাজল ছড়ি কুপজলে সাধ, 
লতিব মুকতি ন বুড়িব জাঁতি, পূর্ব পুণ্য থিলে পাই হে॥ ৩ 
নিয়ইটা পদ নিষামে নির্কেদ। কল্পনা না করি ধর পদ্মপাঁদ, 

ন বাছ্ছিত দি ন করা অপ্ত শন্টী আশা ভরস| ন দেহি হে ॥ ৪ 
ছাই পড়িঅচ্ষি নাহি বৃক্ষ মূল, পুষ্পঝড় নাহি ফলিঅঙচ্ছি ফল, 
ফুটিছি পতর ডেগ়ি নাঁহি তার অসাধনা! মার্গে পাই হে ॥ ৫ 
পতি পত্ধীরূপে করস্তি যুগল, ইস্ত্রি অস্ত নাই পিন্ধিছি বকল, 
সে প্রভু পয়রে সেব নিরন্তর, ভণে ভীমসেন ভোই হে ॥ ৬* 


মহিমাধর্থে সাকার মূত্তিপূজার খণ্ডন ও নিন্দা দেখা যাঁর । একস্ত সাঁকার মূর্তিপুজার 
বিরুদ্ধে ভীমভোই ও তাহার শিগ্তগণ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। উৎকলের 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বহুকাল হইতে দাঁরত্রক্মকে শুষ্তরদ্ধ মনে করিতেন। ভীমভোইও সেই 
মতানসরণ করিলেও তিনি মু্তিপূজীর ঘোর বিরোধী হওয়ায় জগন্নাথ, 
বলরাম ও ্থতদ্রা, এই মুকডিত্রয়ের ধ্বংস সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
উৎকলপতি দিব্যসিংহদেবের রাজত্বকালে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ থানি গ্রামের লোকদিগকে 
একত্র করিয়া ও যথাসাধ্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া! ভীমভোই পুরীর 

মর পুর প্রীমন্দির আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা পুর্ব হইতে সে সংবাদ 
আাহদণ পাই! পিপলি হইতে পুলিশ সৈগ্ত আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ভীমভোই 
সদ্লবলে পুরীর সীমায় পৌছিবামাত্র উ্য় দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের 
বীরগণের রক্তে পবিত্র পুরীধাম কলুষিত হইয়াছিল। যখন ভীমভোই বুঝিলেন যে, তীহার 
জঙগাশা নই, তখন তিনি বৃথা লোকঙ্গয় কর! উচিত নহে ভাবিয়া সকলকে বুঝাই বলিলেন 
যে, 'অহিংসাই পরম ধর্ম--ভগন্লাথ মহাগ্তু পূর্বেই বুদ্ধবেশে পুরী ছাড়িয়া গিয়াছেন, 
সম্প্রতি তিনি বুদ্ধস্বামীরু গ্রত্যাদেশে বুৰিয়াছেন, তীহার গ্রচ্ছয মৃণ্ডি বাহির করিবার সময় 
হয় নাই। ভীমতোইর ইঙ্গিতে তাহার দলবল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। "কয়েকজন ধূত ও 
বন্দী হইলে গ্রাণভয়ে অনেকেই গড়জীতের দুর্গম জঙ্গলে আশ্রয় লইল। ভীমভোই ভূইন্দায় 
আিয়া মহত্ত্বরূপ গদীতে বসিলেন।" অল্লদিন মধ্যেই পুলিশের ভয় দুর হইলে, আবার দলে 
দলে বছ লোক আসিয়া ভীমভো!ইর শিল্ত্ব গ্রহণ করিতে লাঁগিল। এই মময় জুরনাঁর 
ভীমভোইর যত্বে অলেখলীলার অভিনয় হুইয়াছিল। শুনা যাঁয়, সেই লীলা অভিনয় দেখিয়া 
গড়জাতবাঁসী সহন্র সহ লে! মহিমাধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ভীমভোই জগর্মাথের 
বুধমূ্তি উদ্ধার না করিয়া চলিয়৷ আঁদাঁয় কতকগুলি প্রধান শিষ্য তাহার উপর বিরক্ত 


ভীমভোইির মত 


উৎকলে বুদ্ধাবতার ২৬৫ 


হইয়াছিল। তাহারা শঙগপুর, শৌনপুর, পটনা গসভৃতিদূরদেশে গিয়া মঠধারী হয়৷ অলেত্ধর্ 
প্রচার করিতে লাগিল। জগন্নাথের বুদ্ধমূ্তি উদ্ধার করিতে হইবে, এই 
মত নৃতন শিষ্যমগুলীর মধ্যে গ্রচারিত হইয়াছিল। তাধাঁর ফলে, অল্পদিন 
মধ্যেই কতক ভক্ত স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া বুদধমুত্ধি উদ্ধার করিতে পুরী ধামে আসিয়াছিল। 
তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পাঁরিয়া প্রথমে দ্বাররক্ষকগণ তাহাদিগকে মন্দি্ মণধা প্রবেশ 
করিতে দেয় নাই। শেষে কৌশলক্রমে তাহীরা মন্দিরে প্রবেশ কয়ে। এখানে প্রহরিগণের 
সহিত তাহাঁদের রীতিমত হাতাহাতি হয়, তাহাতে একজনের প্রাণ যাঁর ও করেক জন 
জথম হয়। ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাঁসে এই ঘটনা ঘটে।** এবারও করেক জনের জেল 
হওয়ার বুদ্ধমৃন্তি উদ্ধারের কল্পনা থামিয়া যাঁয়। 

যাহ! হউক ধীরে বীরে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশ্ৃত হইতেছে। যশোমতীমালিকায় 
লিখিত আছে, এই সম্রদায়ের ভক্ত সংখ্যা প্রায় হছুই লক্গ ইবে। ভীমভোইর জন্মভূমি 
কপিলা শৈলের নিকট ভুরনাঁই এই সম্প্রদায়ের প্রধান বেস; তৎপরে বউদ' রাজ্যে 
গোলাশিল্গা গ্রামের বড় মঠ (যেখানে বুদ্থামী অবস্থান করিয়াছিলেন), এ ছাড়া মযুরত্ 
রাঁজ্য মধ্যে বাঁমন্ঘাটী, উপর ভাগ, উপর ডিহি, যশীপুর, নওয়াপাড়! প্রভৃতি মহকুমার মধ্য 
নানাগ্রামে, কেওন্ঝর প্রভৃতি অপরাপর সকল গড়জাতেই এই সম্প্রদায়ের বাঁস, ও তাহাদের 
ছোট-বড় মঠ ৃষ্ট হয়। এই ময়ায়ের মধ্যে গৃহী ও তিক্ষু বা সঙ্গাসী এই উভয় গ্রকার 
লোকই আছে। ভিক্ষুর মধ্যে উদাসীনেরাই মহন্ত হইয়া থাকে। সাধারণ তিক্ষুগণ মঠে 
আশ্রয় পাইয়া! থাকে। ভিক্কুর আচীর-ব্যবারের সহিত পুরাতিন বৌদ্ধ ভিস্কুর আচার- 
ব্যবহারের মিল আছে, বাহুল্য ভয়ে আর লিখিত হইল ন1।* 

প্রীয় ভরিশব্ষ হইল তীমভোই অরঙ্গিত দাস দেহত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার 
গদীতে তাহার পুত্র গরধান মহস্তরূপে বিরাজ করিতেছেন । আও শত শত ব্যক্তি ভীমভোইর 
সমাধিদর্শনে গিয়। থাকে। রর 

এই অন্তরায় পূর্ণ বিশ্বাস আবার ভক্তগণের উদ্ধারের জন্ত বুদ্ধ অবতার হইবেন 
আবার বিহাঁরমগুলে শুন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে_ 


সপ শশপীিীিাশিশািীশিসীশিশী শশী 


৭ ুল্ ১০২০২ 
২* এই সময্ধের কলিকাতা! গেজেটে জলেখমপ্রদা় কর্তৃক উক্ত ঘটনার কথ। প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৮১ সালের 
রা নবেদ্বর তারিখের অন্ৃতবাজার গঞজিকায় মেই ঘটন। বিভৃততাবে প্রকাশিত হইকছে। 
হ১ বাহার সবিপ্তার জানিবার ইচ্ছ1--তিদি আমীর [56 710৫6 8০057 200 105 00109৫75 0 


07555 নামক গ্রচ্থে দেখিতে পাইবেন। 
৩৪ 


২য় বার পুরী আক্রমণ 


ইরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


“চাহি কলিমধ্যরে ভকতে ছস্তি রহি। 

বুদ্ধ অবতার রূপ দর্শন না গাই 1১৭৭ 

বিহার মগ্ুলে শূন্যগাঁদি তুলাইবে। 

সে অলেক প্রতু ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত থিবে 1১৭৮ 

মায়ারপে বুদ্ধ অবতারে নরদেহী। 

ভক্ত জন হিতে ভক্ত উদ্ধারিবে পাঁই।” 
(বশৌমতীমালিক! ) 


শ্রীনগেন্্রনাথ বস্থ 


আঞ্ী 


পূর্ববঙ্গ প্রীহট পর্যন্ত প্রদেশে বিষ্যারস্তের পর বর্ণমাল! লিখনের প্রথমেই আী (8/ 
চিহ্ন লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। এবং এ আপ্রী চিহ্নের পর ককারাদি ব্যঙ্জনবর্ণ ও 
তৎপরে ম্বরবর্ণ লিখিবার প্রথা! ছিল। গোঁড় বা পশ্চিম বঙ্গ প্রথমে ছুইটি দাড়ী (0), তৎপরে 
“সিদ্ধিরন্ত” তারপর স্বরবর্ণ, তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। এখন উন প্রদেশেই 
গ্রাচীন প্রথা বিবুপ্প্রায়। প্রথম ভাগ ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পুস্তকের সর্বত্র প্রচন। তাহাতে 
৭ ॥) আত্বী'ও নাই “সিদ্ধিরন্তও নাই। অগ্য আঁ্ী চিচ্ন প্রভৃতি সনবন্ধে কিঞ্ি আলোচনা 
করা যাইতেছে। 

জশাহে জানা আমাক নাম কুুলিনী টা কৃমরুনিনী। ইনি সকলেরই 
দেহে আছেন। দেহের মধ্যে ছয়টি চক্র বা বায়ুর স্থান 'বর্তমান। প্রথম চক্র গুহদেশে, 
তাহার নাম মূলাধার, তাহার উর্ধে স্বাধি্ঠান চক্র, তাঁহার উর্ধে নাতিদেশে মণিপূরক চক্র, 
তাহার উর্ধে হৃদয়ে অনাহত চক্র, তাহার উর্ধে কে বিশুদ্ধ চক্র, তাঁহার উর্ধ ভ্রমধ্যে আজ! চক্র। 
এই সকল চক্র স্থযুয়া নাঁড়ীতে গ্রথিত, সুযস্নার বামে ও দক্ষিণে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। 
মূলাঁধারে স্বযস্ু লিঙ্গ আছেন, তাহাকে বেষ্টন করিয়া অধোমুখে কুগুলিনী বিরাঁজমান/, এই 
কুগুলিনী সর্পাক্কতি, মৃপালতন্তর স্যার হুঙ্গা। কুগুলিনীর অধোঁমুখে অবস্থিতি দেহীয় 
তামদ ভাবের পরিচায়ক, যোগিগণ ইহাকে উর্ধে উত্থাপিত করিয়া বট চঞ্জের উর্থ সহল- 
দল পল্নে সম্মিলিত রাখেন। ধধ্মার্থী মানবকে প্রতিদিন গ্রাতঃকালে প্রধ্যাত্যাগ করিবার 
পূর্বেই (কষ্ানন্দ মতে রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া) অধোমুখে অবস্থিত! কুগুলিনী শক্তিকে 
যু পথে উর্ধে উথাপন করত সহম্রার পল্ে স্থিত পরমাস্মায় সংযোজিত করিতে হয়। ইহা 
প্রা্তুকালে ন করিলে কোন বৈধ কর্মে অধিকার হয় না, ইহাই তনজশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত উপদেশ। 

এই কুগুলিনী শক্তি হইতেই শ্ধাদির উদ্ভব হয়া থাকে। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ উৎপাদন 
এই কুগুলিনীরই কার্য । বর্দ-্রসবিনী কুগুলিনীর অবস্থা-তেদে চারি প্রকার সংজা ত্শান্ে 
আছে বথা,_-(১) পরা, (২) পদ্বস্তী, (৩) মধামা (8) বৈথরী। 

আবী চিহ্ন মধ্যমা ভাবাপয়া। কুগুলিনী শক্তির চিত্র প্রতিকৃতি । এ বিষয়ে তরশান্োক্ক 
প্রমাণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি. 


২৬৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমাল। 


যোগিনাং হ্ায়াস্তোজে নৃত্যস্তী নিত্যমঞ্জস! | 

আধারে সর্বতৃতানাং স্বুরস্তী বিছ্যদাক্কতিঃ ॥ 

কুগুলীভৃতসর্পাণীমঙ্গ শিয়মুপেষুষী ৷ 

ঘ্িচত্বারিংশদ্বর্ণাত্মা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী ৷ 

গুণিত৷ সর্ববগাত্রেণ কুগুলী পরদেবতা!॥ 

__ প্রীণতোষণী-ধুত সাঁরদীতিলক। 

সুক্মা কুগ্ুলিনী মধ্যে গ্যোতিশ্মাত্রান্বরূপিণী। 

অশ্রোত্রবিষয়া তশ্মাদুদগচ্ছতুন্ধগাঁমিনী ॥ 

্বয়ংপ্রকাশা! পশ্থা্তী সথযুয্নামাশ্রিতা ভবেৎ। 

সৈব হুৎপন্কজং প্রাপ্য মধ্যম! নাঁদরূপিণী ॥ 

ততঃ ( অন্তঃ ) মংজক্পমাত্রা স্তাদবিভক্তোর্ধগামিনী । 

শবপ্রপপধ্জননী শ্রোত্রগ্রাহা! তু বৈথরী ॥ 

ক্রমেথানেন ক্জতি কুণুলী বর্ণমালিকাম্‌। 

_ প্রাণতোধণী-ধুত পদার্থাদর্শ। 
ভাঁবার্থ।__কুগুলিনী শক্তি বিছ্যুদাকৃতি, মূলাধারে তিনি কুগুলিত সর্পবৎ অবস্থিত] । 
এই স্থানে জ্যোতির্য়ী সঙ্গ অর্থাৎ শব্দের “পরা*নামক অবস্থায় স্থিত, তাহাকে শ্রবণেন্দিয 
দ্বারা তখন গ্রহণ করা যায় না। উর্ধগামিনী হই! সুযুনাশ্রয়ে স্বাধিষ্ঠানে তিনি *পশ্থন্তী' 
হৃৎপক্ষজে তিনি নাদরূপিণী “মধ্যমা” | ইহা! বৈথরী স্থষ্টির অর্থাৎ বর্ণাতিব্যক্তির পূর্বাবস্থা, সেই 
স্থান ত্যাগ না করিয়া উর্ধগমন দ্বারা উরঃ ক প্রভৃতি স্থানে সঞ্চরণ করতঃ তিনি সকল 
বর্ণ প্রসব করেন। পাঠাস্তরের অর্থ” বর্ণবিভাগশ্ন্া অন্ত:প্রদেশে বর্ণরূপে অবস্থিতা, পরে 
উ্ধগামিনী হইস্া বিভক্ত বর্ণ প্রসব করেন। 
সর্পারকতি কুগুলিমীর উর্ঘগতির বা নৃত্যাবস্থার চিত্র প্রতিক্কতি এই আগ্ী (8) । ইহা 

বিছ্যাদাকৃতির চিহুও বটে ; “নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা+ বচনস্থ এই অঞ্জসাপদের সহিত আগ্তী নামের 
সম্বন্ধ সম্ভাব্য। অঞ্জঃ-_কে? না, অদ্প্রকাঁশক হ্বপ্রকাঁশ সত্যচিৎস্বরূপ। অগ্জ,_ অঞ্জ ধাতুর 
অর্থ প্রকাশ গ্রভৃতি, অস্‌ (অসি) প্রত্যয়ান্ত হইলে অঞ্জঃ) অচ, প্রত্যন্ত হইলে অঞ্জ। “সর্ব 
_ সান্তা অজন্তাঃ' এইরূপ শব্ধাচূশীসনও আছে, উদ্ারণ-_আযুও ধন্গ, তম ইত্যাদি। অঞ্জনা এই 
তৃতীয়! সহার্থে বা বিশিষর্ঘে, কুণুলিনীর বিশ্বে । অন্তপ্রকাঁর অর্থ করিলে জুস! এই 
পদের সার্থকা থাকে না। বিশেষতঃ সারদাতিলকেরই অপর বচনে আছেঃ &শিবসন্লিধি- 


আলী ২৬৯ 


মাগত্য নিত্যানন্দগুণোদয়া তিষ্তি”। ইহাঁর সহিত একবাক্যতা করিলে অগ্জসাঁপদের মহুক্ত 
অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। সেই যে অঞ্জ,_ চিৎস্বরূপ, তৎসম্বদ্ধিনী শক্তি আগ্রী ; তিনি বর্ণাতি- 
ব্যক্তির পূর্বে হৃদযস্থা নাদরূপিণী মধ্যমা । এই হৎপন্নে দ্বাদশ দলে ককা রানি দ্বাদশ বর্ণের 
স্থান বলিয়া হৎপরস্থ নৃত্যপরায়ণা আগ্গী শক্তিকে বকারাদি অঙ্গরাঙ্কনের পূর্বেই অঙ্কিত 
করিবার পদ্ধতি পূর্ব বঙ্গে চলিত ছিল। 

ককারাদিবর্ণ লিখনের পূর্বে এই কুগুলিনী শক্তির চিত্রচিহ্ন প্রদীনের ও তাহার 
আধ্মী নামের অপর কাঁরণও আছে, তাহা এই,_স্বরবর্ণ প্রত্যেকটি স্বন্ব গুধান, অকার 
উচ্চারণ ইকারাদিতে হয় না, কিন্তু ব্যগ্রনবর্ণের সর্বত্রই অকার যোগ করিয়! উচ্চারণ 
করিতে হয়। হ্থাদ়স্থ ককারাঁদির অভিব্যক্তি করিতে হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে অ-এর অভিবাক্তি 
হয়। অং--অনক্তি অকারং প্রকীশয়তি যা ( কর্মণ্য স্ত্রীত্বা ভীপ.) আত্তী। “অধিকেন 
ব্যপদেশ! ভবস্তি” এই স্তায়ে এবং “অক্ষরাণাম্‌ অকারোহশ্মি” এই প্রাধান্তবশতঃ মর্বববর্ণ 
প্রকাঁশিক। শক্তিকে অকা'র প্রকাশিকা বলা! হইয়াছে, ইহা ট্া্রী, নামের অপর কারণ। 


হদয়ের উর্ধেই ক, ক অকারের স্থান, মধামা উর্গা প্রভাবে প্রথম অকাঁরের অভি- 
ব্যক্তি করেন, ইহাঁও বলা যাঁয়। সুতরাং অঞ্জমা এই পদের নর্থে কাহারও মতভেদ থাকিলেও 
'আত্মী” আখ্যার পরবর্তী কারণ, যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। 
তবে যদি বলা যায়, এইপ্রকারের “আদ্রী,-সংজ্ঞ বৈথরীরই হইতে পারে, মধ্যমা হইবে কেন? 
তাহার উত্তর-_“শ্রোত্রগ্রীস। তু বৈথরী* এই অংশেই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রোত্রগ্রাহ অর্থাৎ 
শ্রবণযোগ্যা বলায় বর্ণাবস্থারই বৈথরী-সংজ্ঞা, বর্ণাভিব্যপ্তনী অবস্থা বৈথরী! নছে, ভাহ! মধ্যমা । 
“আবী* শব্দের যৌগার্থ হইতে বর্ণাভিব্যঞ্জনী অবস্থাই বুঝ! যাইতেছে । অতএব আত্তী বর্ণবিশেষ 
নহে, বর্ণ চিছও নহে, উহা মধ্যমাভাবাপন্ন! কুগুলিনীরই চিত্রগ্রতিকূতি। , তন্ত্রো্ত বর্ণমালার 
মধ্যে বা শবশাস্ত্রোক্ত বর্ণমালার মধ্যে আন্ীর কোন উল্লেখ নাই। “ততুর্ধে তু কলা! প্রোক্তা 
আম্রীতি যোগবমুভ। ৷ তদূর্ধে দ্বিদলোর্ডো” এই উক্তি এমাণরূপে স্বীকৃত হইলেও ছিদলোর্স্থান 
পর্যন্তই মধ্যমীভাবাপন্া কুগুলিনীর নৃত্যসঞ্চরণ হইয়! থাকে, ইহাই উন বারা বুঝিতে হইবে। 
কারণ, মর্ধন্য বর্ণ্ঘটত কালী তারা গ্রন্ৃতি দেবতাগণের মন্ত্রের অন্িব্যক্তি ছিদলোর্ছে 
নাদরূপিণী মধ্যমার সঞ্চরণ ব্যতীত হইতে পারে না। হিদলোর্ধে মধ্যমার অনুভূতি যোগী 
ব্যতীত অপরে করিতে পাঁরে না, আর কুগুলিনী! শক্তি যে যোগিবল্লভা, তাহা স্প্রসিদ্ধ। 

আরও কথ! আছে। দ্বিদলো্ধে আস্ী নামী পৃথক কলার অস্তিত্ব স্বীক1র করিলেও 
সেই আবী ককারাঁদি লেখনের পর্বে স্থাগনীয় হইতে পারে না। প্রতুঃত “হ '+ লিখিবার 
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পরেই তাহা স্থাপনীয় হইতে পারে। কারণ, ছ্বিদলে '& ক্ষণ বর্ণ আছে, ভর্ধে আশ্লী থাকিলে 
তাহা ককারের পূর্বের না আসি! “ক্ষ কারের পরে হওয়াই সঙ্গত। অতএব পূর্ব বঙ্গে ফকার 
লিখনের পূর্বে স্থাপনীয় আত্জী মধ্যমাভাবাগন্গ! কুণডলিনীরই প্রতিকৃতি, ইহা আমার সিদ্ধান্ত। 


বলা আব যে, আত্ম ও প্রণব একই বস্ত নহে অর্থাৎ আদী চিহ্ন (8) (3) বা 
€9) ওঁকার হচক নহে। এতছভয়ের প্রভেদ বিষয় এইমাত্র বলিলেই চলিবে যে, আশ্লী 


মধ্যম! ভাবাপরা৷ বলিয়া কণ্ঠাদি মহযোগে উচ্চারণীয়! নহে) প্রণব বৈখরীভাঁবাপন্ন, তাই কঠ্াদি 
সহযোগে উচ্চারধ্য। 

গোৌঁড় ব! পশ্চিম বঙ্গে যে গ্রথমে দুইটি দড়ি (॥) দেওয়। হইত, তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার 
চিত্র-প্রতিক্ৃতি, মধ সয়া স্থান আকাশরূপে প্রদর্শিত, শবাভিব্যক্তি আকাশেই হয় এই 
নৈয়াগ্িক দিদ্ধান্ত ইহার সহিত জড়িত আছে। কুগুলিনী শক্তিও এ নাড়ীদয়ের মধ্যস্থিতা 
বযুনাকে আশ্রয় করিয়াই বর্ণ স্প্িঠকরেন। এ নাড়ীদর কুগুলিনী-দঞ্চরণ-ক্ষেতরের স্থল 
সীমা-স্তস্ত । ইহার পর সিদ্ধি গুরুর আশার্বাক্য এবং শিল্ের প্রার্থনা বাক্য । তৎপরে 
অ-কারাদি ক্ষ কারান্ত বর্ণমালা--যাহা তন্ব ও শবশান্্ন্মত ক্রমযুক্ত, তাহাই পশ্চিম বে 
লিখিত হইত। “সিদ্ধিরস্ত অআ| ইত্যাদি' ক্রমে পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত লিখন-রীতির স্কায় 
বিষ্যারস্ত দিনে পূর্ব বলেও উর্ূপই লিখিত হইত, ইহা! পূর্ববঙ্গবাসী একজন প্রাচীন হুপপ্ডিত 
বলিলেন। কিন্তু তৎপরে বর্ণমীল! লিখন লাগ্তী (8) ও ককারাদি ক্রমে হইত। কামরূপ 
প্রদেশে আম্ী চিহ্ন ($) বামাবর্তে, ইহাও উর্ধগামিনী ব! নৃত্যপরায়ণা সর্পাকৃতি কুগুলিনীর 
গ্রতিকৃতি, আবর্তভেদ মাত্র | একটি দক্ষিণাবর্ত, অপরাঁট বামাবর্ভ। গোঁড় বা পশ্চিম বঙ্গে পত্র 
লিখিবার প্রণালী শিখিবাঁর সময়ে শীর্ঘদেশে প্রদুর্গ গ্সুতি নাম লিখিবার পূর্বে €৭) এই 


প্রকার লিখিবার রীতি" আছে। তাহার আগ্রী নম তথায় প্রসিদ্ধ না, হইলেও তাঁহাও 
উর্ধগামিনী কুগুলিনীর প্রতিকৃতি। ওঁ €৭) চিছবের নিষ্নাংশ সর্পাকৃতির উর্ধগতিরণমরল 
দণ্ড চিত্র, উপরে ফণার বক্র প্রতিকৃতি 

(ধ) এইরপ চিতরপ্রতিক্ূতিও লেখনের মঙ্গলাচরণ রহর্গাদি নামের পূর্বে অনেক স্থলে 


প্রদত্ত হয। তাহা কুগুলিনী ও বর্ণ উৎপাদনের বীজভাবের পূর্বাবস্থার চিত্র। কুগুলিনী 
বর্জননী পরানায়ী ওমাবনথ! প্রাপ্তির পূর্বেই অর্থচন্্র ও বিন্দৃভাব গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে 
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শক্তি, ধবনি-নাঁদ ও নিবোধিকা, এই তিন অবস্থ। তাহার হয়। তাঁহাঁর পরে অর্ধ ও বিদ্দু। 
সেই বিন্দুই মূলাধারে 'গরা", স্থাধিষ্ঠানে “শী” ও হৃদয়ে মধ্যমা। মুণাধারাদি স্থানগ্রহণের 
পূর্বেই যে চিচ্ছক্তি তত্বশান্্ে কুণ্ডলিনী নামে কথিত, তাহার সেই নাম প্রাপ্তির হেতু সর্গান্কৃতি 
এবং বর্ণ উৎপাদনার্থ উর্দগাঁমিতা (9) চিহনে আছে, তৎপুর্ববর্থী অবস্থায় অর্ধচন্র ও বিন্দু 


মন্তকে রাখার পরে যে পরাদি অবসথাপ্রীপ্তি হয়, ভাহা সুচিত হইয়াছে। শক্তি, ধ্বনি-নাদ ও 
নিবোধিকার কোঁন আকৃতি বর্ণিত না থাকায় তাঁহার চিত্রও পৃথক্‌ নাই, গদ্সপুষ্পের চিত্রে যেমন 
গন্ধের চিত্র থাঁকা সম্ভব নহে, প্নের চিত্রে তাঁভার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। এখানেও সেইরূপ 
অসম্ভব বলিয়া কুগুলিনী চিত্রেই শক্তি, ধ্বনি-নাদ ও নিবোধিক|র অস্তিত্ব বন্মিত হইয়া 
থাকে । গ্রমীগ যথাঃ - 

“সা প্রন্থতে কুগুগিনী এনববর্গনয়ী বিভূঃ | 

শন্তিং ততো ধ্বনিস্তশ্মার ক্স মিবোধিকা | 

ততোহর্দেনুস্ততো লিপ ভতঃ ॥” 

_ গ্রাণতৌগ্রণী-ধুত সারদাতিলক। 
ইহার দ্বারা বুঝা ঘাঁয়, তনান্্রে বে কুগুলিনী মহাদিক্িকর্রী সচ্চিদানন্দরূপ! বলিয়া 

কথিত, ততপ্রধান গৌড়বঙ্গ ও কামরূপ তাহাকে নে আকারেই হউক, প্রথমে স্মরণ করিতে 
চিরদিন যত করিয়াছে । অথঃপতনের সময় যাহ! হইবার, তাহ! আমাদিগের হইয়াছে। প্রথমে 
তত্ববিস্বৃতি, প্রথামাজে তাহীর পর্ধ্যবদান, এখন সেই প্রথাও বিলুপ্ত । সনাতনধস্্ীর আচার- 
ব্যবহারে এই ছুর্দশাই ঘটিতেছে, এই জন্ত সবই বিলোপোন্ুখ। তবে আশা, সনাতন ধর্শরক্ষিণী 
্বয়ং সনাতনী ব্দ্ধমরী। যতই অধঃপতন হউক, মূলচ্ছেদ হইবে না। 


জ্পধানন তর্করত্ব 





